ঠভেক্তি” 


ধর্ম-সমৃন্ধীয় মাসিক পত্রিকা] 1 





(১৫শ বর্ষ) 

(১৩২৩ ভাদ্র হইতে ১৩২৪ শ্রাবণ পর্ধাত্ত 1) 
ভ্তিরভগবতঃ: সেবা! ভি; প্রেম শ্বরপিণী। 
ভক্তিরানন্দরপ! চ স্ক্তির্ক্তস্য জীবনমূ॥ 

সম্পাদক 
জীদীনেশ চন্দ্র তট্রীচার্য্য ভক্তিনিধি। 
হাওড়া, পোঃ-_আন্দুলমৌড়ী, 
ঝোড়হাট “ভক্তি” নিকেতন 
হইতে 
তক্তমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত। 
ঘারিক মূল্য ডাক ১1৯ দেড় টাক! 
_ নমুনা! ৩ তিন আনা | 


দি ব্রিটিশ ইতডিয়। প্রিন্টিং ওয়ার্কদ হইতে 
_. শ্রীঙ্থবোধ চক্র কুণু ছারা মুদ্রিত । 


জীত্ীরারারমণো জয়তি | 
পঞ্চদশ বর্ষের সূচীপত্র । 


বিষয়। 


মগলাচররমূ। (সংস্কৃত) 
গ্রাণেয কথা। 


(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী |) 
লেখক। : পত্রাঙ্ক । 
প্রাচীন। ১ 
সম্পাদক! ্‌ ২)৪১)৮৯,১১৩, 
সীমতি রাণী দেবী। ৩ 


আশীষ। (পদ্য) 
জাতীয়তা কোথা? 
ভ্রীকধটৈতন্য। পেঘা) 
নিষেষন। (পদ্য) 
গদ্কার কবি ঈগয়চন্্র। 
শারদীয়া আবাহন। 


জীযুদ্ধ বিলিন বিহারী সকার ভক্তিরত্ব। ৪ 


শ্রীযুক্ত মন্মথ মথন সরকার ৭ 


জ্ীযুক্ত গোগেন্দু তৃষণ বিদ্যাবিনোদ। ৮ 


যু কালীহর দামবহ তভিসাগর। ৮ 


যুক্ত ধীরেক্র নাথ বদ্দ্যোগাধ্যান্ন। . ৯১ 


নববর্ষ আবাহনে, বৃদ্ধ জীজগবষ্প শন্মায় স্বাগত বটন। ১৭ 
জীধুস্কীর আত্মকখা। শ্রীযুজ-_ ২১৩০,৬৬ 
মুরলীগানে।. (গদ্য) : শ্রীযুজ হবেন কৃ মিত্র কাব্যবিনোদ। ২৫ 
মুজি ও ভক্তি। শ্রীযুক্ত অন্ুগ্াক্ষ সকার, এম, এ, বি, এল, ২৬ 
মানধ জীবনে উদ্দেশ! আরীমৎ্বামী যোগান ভারতী ইত্যাদি ৩* 
ভকের ব্যাধিও বিপদ । রীযুক্ত মত্য চরণ চন্দ, উবীন ৪৩ 
আবাহম কি বিসর্্ঘন। শ্রীমংস্বামী যোগানন্দ ভারতী ইত্যাগি ৫৭ 
গোগাল। (পদা) শীযুক্ত রসিক লালে দাস। ৬৫ 


বশীর আবাহন। (পদ্য) 
হতাশের আবাস | (গা) 
শিক্কক্তি। (পদ) 


স্ীযুক্ হয়ে কৃ মিত্র কাঁব্যবিনোদ। ৭২ 
: জ্ীযুজ নকড়ি রায় গুপ্ত। ৭৩ 


প্রভুপাদ শরণ নিত্যানন্দ গোঙ্যামী। , ৭০ 


ঞীগরূড়ের মোহ ও মংমগ প্রভাব: যুক্ত গোপীনাথ দাধ, পাঠফ। ৭ 


বিধয় । লেখক। ৃ  পত্রাঙ্ক! 


গল্ীবাসীর প্রতিষাদ। _ জীযুজত রাধাকান্ত গোদাঞি। ৭৮ 
পাগল রাধামাধবের সমালোচনা । স্রীযুক্ত কালীহর দাম বন 'ভক্তিসাগর 

| " | ৮১৭ ১৩৫) ১৭৬ 
নুখ্যাতি। (পদ) ্‌ জীদুক হবে ভট্রাচার্ঘয। ৮৮ 
অনুযোগ । (পদ্য) জীযুক্ত হয়েন্্র ক্ণ মিত্র কাব্যধিনোদ । ৯১ 
বিছু। (পদ্য) .. জীযুক্ত দিরগ্ম ঘোষ কবিকঠ। ৯২ 
শ্রীকঙঃ ও শ্ীকষচৈতন্য | জীযুক্ত দিণিক্র নারাঘণ ভট্টাচাধ্য। . ৯৩ 
ভক্ত কথামূত। শ্রীযুক্ত রফিক লাল দ্রেদাসা। ১০৯,২০৯ 
প্রেরিত গত্র। (প্রতিবাদ) জ্ীযুক্ত প্রেমানন্ন দাল। ৯১৭৫ 
ভক্তির সাধন। জীযুক্ত অনুঙ্জাক্ষ দরকার এম, এ' বি, এল, ১%৭ 
দীনবন্ধু জীবনী। যুক্ত অনা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । ৯১৪ 
জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডন। যুক্ত দিবাকর ভটটাচাধ্য ১২ ৯,১৬৭) 
জী শ্ীরাধাগোবিন্দের হোলী (পদ্য) শ্রীযুক্ত মধুহবদ ন দাহ দাস। ১২৬ 
অকিঞচন কৃষ। তক্ত। (পা) শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচাধ্য। ১২৭ 


শ্রীগৌরাজের মোছনর়প। (গীতিকা) যুক্ত রসিক লাল দেদাস। ১২৯, 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও কৃষ্ণদাল কবিরাজ । শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার 

| তক্তিরদ্ব। ১৩০,১৭৭ 
একটা শ্রাচীন কিনব জীযুক্ত হরিদাস গোামী ১৪৫ 


ফর্তাভঙ। সম্গ্রণায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া ভ্রম | ভ্ীযুক রাধাকান্ত গোসাঞ্ি। 


১৫৩,১৮৩)১৯৬ 


প্রাপ্তি খীকারও সংক্ষিপ্ত সমালে!চনা । সম্পাদক । ১৫৮ 
সম্পাদকীয় বক্তব্য ১৬৪ 
নব বর্ধ আবাহন। শ্রীযুক্ত পুগুরীকাক্ষ ব্রতরত্ব, স্মৃতিভূষণ। ৯৬১ 
মাল] ও তিলক। সম্পাদক। ১৮৫ 
রাধাও গোপীকার আত্ম সমর্পণ তত্ব! শ্রীযুক্ত রাম সহায় বেদান্ত শাস্ত্রী কাধ্য- 

| তীর্থ। ১৮৯ 
শ্ীণ বজু সাধু। শ্রীযুক্ত ধিলয় নারায়ণ আচার্য ২৩ 


পতিতের প্রাণোচ্ছদাস।. শ্রীধু রসিক লাপদেদা। ২০৭ 
২ শপ 


বিষয় । জেখক। পতি 


ভ্রীতীগৌরদের নিকট প্রার্ঘ। (পদ্য). সম্পাদক ২০৯ 
সক ও ভগগবান। শ্রপুক্ত ামাচরণ বহ্‌ স্াবগাগ ২১৪ 
সহজ ধর্ম আযুক্ত ধোগীন্র নায়ায়ণ শাস্ত্রী ২১৭ 
শাম প্রতাব। "শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চত্ধা, উকীল। ২২৪ 
বৈধষ ব্রত তাপিকা । (১৩২৪) অম্পাদক “ভাগবত ধর্মামগল।? ২২৮ 
জীতরীমনিত্যানন্দ প্রতুয় প্রেমগ্রচার (পদ্য)।  ভীয়ুজ গ্লোগেনদু ভূহণ হিদ্য।- 

| ধিমোদ | ২৩১ 
কাম ও প্রেম। শ্রীযুক্ত সত্তেঘ কুমার সরকার ২৩৪ 
ভারতে ধর্ম-বিপ্িধ ও শরীগৌয়াঙ প্রভাব । শ্রীযুক্ত চার চক্র লরকার ২৩৯,২৬০, 
বর্ষশেষে বক্তব্য। ভক্তি কাধ্যাধ্যক্ষ ২৫৭ 
শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর পিতৃহিয়োগগ  শ্রীযুজ হন্িদাম গোস্বামী ২৬১ 
প্রাণের উচ্ছ্বাস (পদ্য) শীযুক রমিক লাল দে ২৭১ 
অপূর্ব রামধনু (পা) শ্রীযুক্ত রসিক লাল থে ২৭২ 
কলিকালের মাহাত্মা (পদ্য) জীযুদ্ত ভবানী চক্র লাহ। ২৭৩ 


চত্শেধর প্রতিবাদের আলোচন!. শ্রীযুক্ত কাগীহুর বনু ভক্তিসাগয়া ২৭৫ 
সাধু মি্দা মহাপ!প শ্রী-- দুঃখী । ২৭৯ 


শ্ীষ্টীরাধারমণোজগতি । 
ভক্তি। 
(পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখা, ভাদ্র মাস, ১৩২৩1) 
( ক্ীভীজন্মা্টমী |) 
ভক্তিরভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ নাস্তিতক্যাঃপরং পদম্‌ ॥ 
মঙ্গলাচরণমূ। 
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণট কলো৷ 
সমর্পযিতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিত্রিয়মূ। 
হরি: পুরটনুন্দরছ্যতিকদম্বসন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীননানঃ ॥১। 
বর্থাপীড়াভিরামং স্থগমদতিলকৎ কুগুলাক্রান্তগণ্ডং 
কঞ্তাক্ষং কম্বুকষ্ঠং স্মিত ভগমুখং স্বাধরেন্য্তরেণুম্‌ । 
শ্বামং শান্তৎ ত্রিভঙ্গং রবিকরবদনং ভূষিত বৈজয়ন্ত্যা 
বন্দে বুন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রদ্মগোপালবেশম্‌ ॥২॥ 
অদ্বৈত প্রকটীকৃতো৷ নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপশ্রিয়ো 
নিত্যানন্দসথা সনাতনগতিঃ জীরূপহৃদূকেতনঃ | 
লক্ষনীপ্রাণপতির্গদাধররপো ল্লাসী জগন্নাথভুঃ 
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ধদঃ সদয়তাং দেব শচীনননন£॥৩। 
বা্ছাকল্পতরচভ্যশ্চ কুপাদিম্ধৃভ্য এবচ | 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্বেভ্যো নমো নমঃ ॥8॥ 





প্রাণের কথা । 


নাটমৈষ তথ গোবিন্দ কলৌবৃত্কঃ শতাধিকং 

দাত্যু্চারণানুক্ধিং বিনাগ্য্টাঙ্গ যোগতঃ। 

বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্যাণি পুনঃ পুনঃ 

কুগ্ণম্য ধনানীব তৃন্নামানি ভবন্ত মে॥ 
দযামক্ধ শী.এবনন। এই যে!র কলিযুগে কলি-কলুষিত দুর্বল জীবেরজন্ত 
তুমি শামাছাঁবে হোগার মহিমা গ্রকাশ করিয়াছ। তোমা হইতেও যে, তোমার 
তুবম-মঙজল নাম বড়। তাহার মহআ সহত্র প্রমাণ তুমিদেখাইমাছ । তোমার 
প্রতি বাহার শ্রদ্ধা ভি নাই, তোমার প্রতি যাহার ভালবাস! নাই, সেই কল 
অগ্রেমিকজনগণকে শিক্ষা দিবার জন্ত তোমার নাঁম করিতে, পাগী,তাপী, আচগ্ডাল 
আদি করিয়া সকলকেই সমান অধিকার দিধাছ। তুমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছ যে, 
নাম*বগে মর্কপ্রকার পাঁগেরই ক্ষয় হইয়। থাকে, নামে হৃদয়ের দুর্বমনা কুটিল 
কপটতাদি দূর হইয়া যায় ও যাবতীয় অন্ধকার বিনাপ্রান্ত হয়। আবার নাম 
বলেই তোগাকে লাভ করিয়া তোমার পচ্চিদানন্মধন নবকৈশোর-নটবর মোহন 
মুরতি দর্শন করিয়া তোমার প্রেমধনে ধনী হুইতে গারে। তুগি দয়া করিয়া এত 
শক্তি নামে দিয়াছ বিস্তুআমার এমনই দুর্দৈব যে, তোমাতেতে! তালবামা হইলই 
না, অধিকন্তু তোমার এমন নামেও বিশ্বায় জম্সিল ন!। দয়াময় গোবিন্দ! আমি 
এই ভাখেই কিথাকিব? দীনদয়াল! এই অধম দীনহীনকে যদি দয়া না 
কয় তবে যে তোমার দয্ধাল নামে কলঙ্ক হইবে? প্রো! তোমার ভুবন- 
মঙ্গল অমীয়া-মধুর নামে রুচি দাও, আর তোগার নাম লইয়া যেসকল মহাত্মা 
কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গ করিবার, তীহাদিগের উপদেশ হয়ে ধারণ 
করিবার উপযুগ্ধ শক্ষি ও বিশ্বাস দাও। সময় সময় বদিও প্রাণে প্রাণে যেন 
বলিয়। দেয় যে, "জীব তোমায় নিজ শক্তিতে কোন কাঁধ্যই হইবে না, মকলই 
মেই গর্বনিযন্তা পরমপুককষ পরনেশ্বর শ্রীগৌবিদ্দের ইচ্ছা?" তথাপি যেন কি 
এক মোহে গড়ি! সকগ তুলিয়া যাই, তোমার মে অমোধ তন্ববণী শুনি না। 


ভাদ্র ১৩২৩। ] আশীষ শু 





দীননাথ ! আজ তোমারই মছঞ্ ইচ্ছায় তোমারই চির-ঘেবিকা “ভক্তি? 
পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিগ, আমাকে গ্রাণে প্রাণে শিখাইয়া দাও যে, তোমার 
সেবা পুর, তোমার মঙগল-ছুচ্ছ। পরিপুরণের উপযোগী কি তাৰ, এবং কি তাবে 
কি াযাডেইবা তোমাকে ডাকিব, তুমি ন। শিখাইলে আমকে আর কে 
শিখাইবে। তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, আমিতো তাহা কিছুই পানিনা)-- 

কি ব'লে ডাকিব ড!কিতে জানিনা কি ধ'লে ড|কিলে পাইবে শুনিতে । 

(আমি) ভকিবার মত ডাকিতাম যদি দেখ। দেতে ভুম হাসিতে হসিতে ॥ 


ডাক্বার মত যে তোমারে ডাকে, 
তারে তুমি দেখ। দিযে থাক ডেকে, 
(আমি) ডপিতে জানিনা বলে কি হে নাথ, পাব না হোগার শ্রীপদ'শেরিতে ॥ 
কি বলে ডাকিলে শুনিবারে পাও, 
গ্াণে আপে আমায় ভাকিতে শিখাও, 
আমি) তাই বশে ডাকি ওহে কমল!খি যা বাগে আমারে শিখাবে ড।কিতে ॥ 


জীদীনেশ চল! ভট্টাচার্য । 





উবার আলোক যবে কুটে ধীরে ধীরে, 
নীলাকাশ গিরি সিম্ু তটিনগর নীরে, 
দেখি যত শৌন্দরধ্য আগার 
মেত প্রভু আশীষ তোমার"! 
সন্ধ্যার আধার টুকু যবে নেমে আসে, 
শত দীপ জলে উঠে সাজের আকাশে 
ছায়াপথে খেলে তারকার, 
গেও প্র শীষ তোমার! 


৪ ভক্তি। 1 ১৫শ বর্ধন দংখ।। 
(৯০ রর ররর জারা বান... পা 
এ জীবন ভরা আছে কত সুখ ছুঃখ, 


উঠিতে পড়িতে হায় গেঙ্গে যায় বুক, 
যত হেথা হাদি অশ্রধার 
সবি প্রভু আশীষ তোমার ! 
শ্রীমতী বাণী দেবী। 


পাপ 


“জাতীয়তা কোথায়”? 
(জ্ীযুক্ত বিপিন বিহার) সরকার ভক্তিরত্ব লিখিত 1) 


সা 0) 0 টার 


“ভজ গৌরাঙ্গ কহু গৌরাঙ্গ লহ গৌর নামরে। 
যেজন গৌরান ভদ্দে সেই মে আমার প্রাণরে ॥” 


ভাই শা্গালি! যদি গৌর না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? 
তোমার জান্ীয়-গৌরব-মপি গৌরগ্ুণমণি তোমার ঘরের ছেলে, তোমার 
সমাজের ছেলে। যদি তুমি তোমার ঘরের ছেলের গুণ বিস্মৃত হইয়া, পরের 
ছেলের আদর কর, বে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? 

বাঙ্গাণীর_ বাঙ্গালী জাতির যদি কিছু গৌরব করিবার সামগ্রী থাকে, দীন। 
বজভাষার যদি একটুও গ্রাণ থাকে, এবং ধাহায় উম্নতাদর্শ-চরিত্র হইতেছে বন্ধ 
ভাষায় "চরিত” লেখার স্থষ্টি ও ভাষার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাহাকে যদি 
প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে না পারিলে, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? 

বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় নবদ্বীপ নগরে যে একটা ছেলে অবতীর্ণ হইয়া 
হরিনামের-বন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়া ছিলেন, বর্তমান সময়েও নুদুর 
আমেরিকায় পাত্র ধাহার বছ ভক্ত বিরাজ করিতেছেন, যদি তুমি তাহাকে 
না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়তা কোথা ৭ 

«ভারতে এ পধ্যস্ত যত অবতার অবতীণ হইয়াছেন, আর কোন অবতারুই 

বঙ্গদেশে প্রকট হুন নাই। কলির প্রথম মন্ধ্যায় গোকবিহারী স্বয়ং ভগবান 
শ্রীশৌরাগ রূপে পতিত-পাবনী হরিতক্তি-প্রদা রনী হুরধন্নী তীরে নবদ্বীগ নগরে 


তান্র ১০২৩।] "জাতীয়তা কোথায় ?” ৫ 








অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের--তথ। ভারতের যে ছুর্দশা মেচন করিয়াছিলেন, 
তাহা বড় বেশী দিনের কথ| নয়। তিনি যে আমাদের মত মায়ামুধ্ধ দীবের 
নিকট হইতে অগ্রকট হইয়াছেন তাহ! এখনও চারিশত বর পূর্ণ হয় নাই। 
তোমার আমার সৌভাগ্যবান উদ্ধীতন দশম কি দ্বাদশ পুরুষ তাহাকে দর্শন 
করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তবে কেন তুমি তাহাকে না তঙ্িয়া বৃথা কাল 
কাটাইতেছ ? জাতীয়তা হারাইতেছ ? 

তিনি আমাদের ছুর্গতি দর্শন করিয়। কত কীদিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এতই 
হুর্ভাগ। যে, তাহার জন্য একবিনদুও কাদিতে পারিনা । ঘিনি আমাদের ঘরে ঘরে 
যাইয়।৷ আচগালে দয়৷ করিয়া হারনাম বিলাইয়৷ জীবকে ধন্য করিয়াছেন, যদি 
আমরা তাহার এই মধুময় চরিত্রে আকৃষ্ট না হই, তবে আমাদের জাতীয়তা, 
আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? 

এ পধ্যন্ত ভারতে যত ঘত অবতার হুইযবাছেদ, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মত 
এমন প্রেমাবতার আর কখনও দেখিয|ছ কি? অন্যধুগে অস্ত্রাির সহযোগে 
রক্তপাত করিয়াও যে কাধ্য সাধিও হয় নাই, এ যুগে তিনি কেবল প্রেম" ধারা 
সেই কাধ্য মাধন করিয়াছেন। &্ শুন বৈষণষ কবি গাহিয়াছেন ;-. 

"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অহরাদি করিল সংহার। 

এবে আন্ত্র ন! ধরিগ, প্রাণে কারেও লা মারিল, প্রেম দিয়ে করিল উদ্ধার ॥* 


পৃথিবীতে কি এমন প্রেমের ঠাকুর আর কখনও হইয়াছে? যদি তুমি এমন 
প্রেমের ঠকুর না ভজ, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? 

এবার তিনি “মার” খাইয়! কঙ্গি-কলুষক্িষ্ট কামিনী-কাঞ্চন-রতত হূর্ব্বল 
জীবকে নিজ-কপা-বারি বর্ষণে উদ্ধার করিয়ছেন। কত শত গলিতকুষ্ঠ রোগীকে, 
কত শত মহাপাপী দন্যু তস্করকে এবং কত শঙ শত মায়াবাদী মন্্যাসীকে 
প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন দয়া্গ ঠাকুরকে 
ফেলিয়া, তুমি আর কাহাকে তজিবে ভাই £ 

জগৎ মৌন্দধ্যের পিয়াধী। সকলেই সৌন্দধ্যের মৌহে বিমুগ্ধ হয়। আমার 
প্রেমের ঠাকুরটা এবার গণিত কাঞ্চন-ধারা গায়ে মাথিয়। ভূবন*মোহন বিশ্ব- 
মাতান সৌন্দধ্য লইয়া! জগতে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, এমন বিশ্বমাতাণ রূপ 
এবং মৌনাধ্যের এবীকরণ ও সমীকরণ আধ কোন্‌ অবতারে হইয়াছিল ? যদি 


্ ভক্তি | [১৫শ বর্ম সংখ্যা। 








এমন ঘোর মানুষ হাতে পাইয়াও তুমি না স্জিণে। তবে তোমার মন্দ ভাগ্য 
ভিন আর কি বলিতে পরি ? 

তাই বাঙ্গালি! এখনও কি তোমার পাপের প্রায়ন্চিত্ হয় নাই 1 এখনও 
কিস্বোমার নিজের দোষ তুমি নিঞ্ধে বুঝিতে পার নাই ৭ ঘরের ঠাকুর মা 
পুজিয়াই তোমার এত দুরবস্থা হইয়াছে । 

তাই! যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন? এতদিন ধরিয়া আগন ঘরের ঠাকুর 
না পুজিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাধ যথেষ্ট প্রা়শ্চিন্ত হইয়াছে। আর কেম 
অপরাধের মাত্রা বাড়াইতেছ? এক্ষণে তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া কৃত- 
কর্মের জন্য কাদ, তাহার পদে আব্ম-সমর্পণ কর । নতুবা তোমার কিছুতেই 
মঙ্গল নাই) এই গাপেই তুমি রূসাতলে য|ইতে বমিয়াছ, আরও ঘাইবে। 

অতএব তাই বাঙ্গালি! সময় আছে, এখনও ঘরের ঠাকুর, বাঙ্গালীর 
আরাধ্য ঠাকুর, ্রীগৌরাগ মহাপ্রভুকে তিতে শিখ, গাঠিগত বিদ্বেষ ও হিৎস। 
একেবারে ভুলিয়া! যাও, প্রাণভরিয়া একামন্ত্রে প্রাণগৌর বলিয়! ডাক, কাদ! 
আবার ভারতে ধন্মের বিজযুভেরী বাঁজিয়! উঠিবে। আবার ভারতের সার্কজনীন্‌ 
প্রেমধর্ম্ের মোহনমন্ত্রের সুমধুর ধ্বনিতে সুপ্ত ধর্ম-জগৎ জাগ্রত হইয়া 
উঠিবে। আবার ভাই! সপ্রকোটা-কঠ-নিনাদিত প্রাণগৌর শবে প্রহপ্া 
ধরণী মাতিয়া উঠিষে। কেন আর গৌণ করিতেছ? বিলম্ব করিও না। 
অবিলন্গে বিলম্বের শিরে শত ব্রজ ভাঙ্গিয়া পড়ুক । এস, ভাই! রক্যমন্ত্ে 
সখ্যকঠে, উঞ্যতানে গৌর নাম গাছিয়। ধন্য হই এবং জগতকে ধন্য করি। 
এম, আপনি মাতিয়া জগৎ মাতাই, আপনি কীদিগ়া জগৎ কীদাই। এম, 
আমরা আকুল কণ্ঠে মিলিত শ্বরে জগতের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ঘ্োষণী। করি 

"তজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাগগ লহ গৌরাঙ্গ নাম। 
যে জন গৌরাঙ্গ ভে সেই সে আমার প্রাণ ॥” 

যদি ইন! করিতে না পার, তবে তোমার: জাতীয়তা! কোথায়? মনে 
রাখিও,--কেব্ল বক্তৃতার হুদ্ুগে বা মানিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় মসীবিনদু ব্যয়ে 
জাতীয়ত] রক্ষা হয় না। জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে, তোমার জাতীয় 
সম্পত্তি বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাম আলোচন] কর. ' তোমার ঘরের ছেলের 
গুণ গাহিতে শিধ, ঝঙ্গালীর ঠাকুর, তোমার ঘরের ছেপেটী কি বস্থ তাহা জানিয়। 


াদ্র ১৩২৩। ] উীরৃষ্ণ-চৈতন্য । ্ 





রাখ। তাহাকে প্রাণ পিষ্যা স্কালবাস; মনদিগাভজ। যদি তাহ] করিতে 
নাপার, তবে তোমার জাতীয়তা কোথাঘ়ু ? ভাই," 
হয় সাই হবে মা এমন অবতাব। 
মর্লা মবতার'মার গোরা অবতার ॥" 
অতএব আর কেন ভাই ভুলি! আছ; গৌর গজ, গৌর নামে মজ, বন 
ধন্য কর এবং আপনাগন জাতীয়ত।| রক্ষা কর। জয় গৌর। 





রুঞ্ক-চৈতন্য। 


শ্রীরাধার গ্রেমে মুগ্ধ বনমানী, বংশীধারী হরি, 
পীতধড়া শাখিপুচ্ছ ব্নমালা বংশী পরিহরি" 
তেমাণিয়ে শ্তাম-রূপ তেয়াগিয়ে খামের মবধম, 
ত্যজিয়ে বেকুঠধাম দেখাইতে প্রেমের চরম 
অবতীণ হ'লে হরি গৌর দেহে নবদ্বীপ মাঝে 
শিখাতে জনগণে প্রেম-ভক্তি-নিষ্ঠ বিশ্বরাজে ! 
তাই' আজ যঞ্জুকণ্ঠে উঠিয়াছে এ হরিবোল 

তাই ঝরে ছুনয়ন; পুগকের পাগল-হিল্লোল 
খেলে যায় সর্বদেহে; ছু'বানু তুলিয়ে বুঝি তাই 
প্রেমের মোহন-হুখে ঘন খন ননচিছ কানাই! 
কত শান্তি কত তৃপ্তি কত না আনন্দ মিলে হেখ। 
যেথা হরি-সন্ীন্তন, যেখানেতে হয় কুষ্ণ-কথা। 
সব্বত্যাগে কত সুখ, কত হুধা হরিন!মে ঝরে 
শিখাইলে সন্দজনে ; ভক্তি মুক্তি দিলে আপামরে। 
আর শ্রিখাইলে নাথ, বৃথ! যত পাঁগত্য-বড়াই 
বৃথা তর্ক, বৃথ| জ্ঞান, ভক্তি শুধু জীবেরে তরায়। 
এই বিশ্ব-পারাবারে “নাম” মাত্র দিলে কর্ণ-মাঝে, 
হদে দিলে প্রেম"্বীজ অস্তিমে মিলাতে শ্যামরাজে ! 


দীনস্ভ্রীমন্ধ মথন সরকাব | 





নিবেদন। 


5 
ডিও তি 


৬. 


নানা কাজে' মারাদিন থাকি আনমনে, 
সংলার লইয়া থাকি ছাড়িয়া হোমায়। 
তালে কি হে বধু? যে অচ্ছেছ্ বঙ্ষনে 
বাধা আছি প্রাণে প্রাণে তোমায় আমায় 
যাবে গো ছ্িঁড়িয়া? লাকি যে মধু-মুগতি 
আমার মণিল এই হৃদয়ের গাঝে-- 
আপনি দিয়াছ আকি, ওগো পাণপতি ! 
গবে তা? সরা'য়ে? কথা স্মরি মরি লাঞ্জে। 
তব দরশন ভীতা কুন্ঠিতার দেছ' 
খুলিয়। গ্তঠন কান্ত !এ.ম্ান মুখ চুমি' 
আপনি উছলি দেছ প্রেমসিন্ু হদে। 
কেঁদে মরি, ভাবি “কত ভালবাস তুমি” 
যত আমি চা'ব নাথ! তোমার এ বাধন খুিতে 
আরও বেধ' প্রেম-ডোরে; তবু তোমা" দিওনা ভুলিতে । 
শ্ীগোপেন্দু ভূষণ বিষ্ঠাবিনোদ। 





পদকার কৰি ঈশ্বরচন্দ্র। 
(্ীযুস্ঞ কালীহর দাস-বন্থু,ভক্ভিসাগর লিখিত 1). 


বাংলা ১২৪২ জনের ২৯শে ফাল্গুন আমাদের আলোচ্য এই পদকার 
ঈশ্বরচন্দ্র মকনুদ্পুর গ্রামে অন্্রান্ত সাহাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঠ্ঠাহার 
পিতার নাম জয়কৃফ, মাতার নাম কমলা । পিতামাতা উভগ্নেই তগবনধিষ্ 
ছিলেন। জয়কৃষণ চারি পুত্র/.ও চারি কণ্ত। রাখিয়াস্তরী বিগ্ুমানে পরলোক 


দ্র ১৩২৩.।]- প্রকার কবি ঈশ্বরচন্দ্র। ৯ 





যাত্র। ফরেন। মকনুদপুর খাদ্বনদীতে তগ্ন হইলে, তাহার চারি পুত্র কামার 
গা গ্রামে মাতুল মগুলবাবুদ্ের আশ্রয়ে বাস কা্রিতে থাকেন। হইীখরচন্্রের 
সর্ধজ্যেঠ ভ্রাতা গুরুচরণ *কর্ণিকাত1 সাহেবদের দালালি করিয়া প্রভূত অর্থ 
অঞ্চয় করেন এবং জলগম(জে খ্য/তনামা হন। দ্বিতীয় ভাতা হরিদাস পারুলিক 
বিগ্ভা অধ্যয়ন করিয়। খুন্পী উপাধি কাত করবেন এবং বৈষয়িক বর্ে একজন 
গণ্য মা্জ কৃতবিদ্য ব)ক্তি বলিয়। পরিচিত হুন। 

ঢাকা বিক্রমপুরের মধ্যে কামার গঁ। একটা হবৃহৎ ও মনোজ্ঞ গ্রাম। ভাগ্য- 
কুল কুগুরাজবাড়ীর সন্নিকট বিয়া আধুনিক সময়ে উহার শ্রী বিবাদ্ধিত 
হইয়াছে । এখানে কোন দ্বিনই গাথক বাদক গুণিঞনের অভাব নাই । অঙ্গ 
গুণে ঈশ্বরচখের সঙ্গীত শাস্ত্রে অনুরাগ জন্মে জঙ্গীত একহস্তে লোককে 
নরকে ফেগে, অন্ত হস্তে থর্গে তোলে; সঙ্গীত কাহাকে বিষ ন্মলে দগ্ধ করে, 
কাহকেবা অনৃত নয়নে সিদ্ধ করে) কাহাকেব। পদে ঠেলে, কাহাকেবা কোলে 
তোলে । ঈঙ্রচন্্র নিজ নিগ্ুল-খতাবগুণে অমৃত লাভ করিলেন। সৌন্দধ্যের 
রমণন্ধ বদন থাননে পৃ কজবৃঙ্ষের উতপত্তি। তন্মধ্যে তিনি তিনটার সেবা 
করিসতাছেন। কাধ্যশান্তজ। স্গীঙশান্্ চিত্রবিগ্ঠা) স্পতিবিদ্য। ও ভাঙ্কর- 
বি্--এই গ্ বলবষ্ঠার প্রথমএয়ে তাহার অধিকার হইতে চপিল। কারণ 
সৌনদধ্যস্পৃহা ঈশ্বরচন্ত্রের বলবতী | 

মহাত্মা একৃফকমল গে।গি মহোদয়ের নিকট উপরিষ্ট হইয়া ডনদুকণে 
ঈগুরচ্জ যৌবনের উৎসধ্ময় শ্রুল্পতায় বাসন্তী, হোরিপীলা, নগরমদ্বশর্ভন ও 
বাউল সঙ্গীত নিচ রচনা ও প্রচার করিয়। রচনার মাধুধ্যে ও কাবত্বে জন 
সমাজে গক্গ্রতিষ্ঠ হইলেন এবং মুন্সী, উপািতে বিভুষিত হইলেন। সঙ্গীতের 
অনুরোধে তিনি ধর্শশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বাগ হইলেন: এখন 
তিনি কেবল গাথক নছেন, কবিও। তাহার মেধাশক্তি ও প্রতিভা অতি প্রথণ। 

ঈশ্বরচন্ত্রের বয়ন যখন ৪৩ বসব, তাহাকে কিছুদিনের জন্য দুর্গতির 
হস্তে লাহিত হইতে হইল। কলিকাতা ব্যবসায় উপাজ্জন বিন হইল, মাত 
ও তিন ভ্রাতা তাহাকে একাকী সংসারে রাধিয়। চলিয়। গেলেন। নিগ্গের বাড়ার 
ইঞ্টকালয় থানা কয়েক বংসরান্তর নদীসাৎ হইল। কিন্ত ঈরচনর নটগ। 
তাহার চিত্ত সঙ্গীত ও কাব্যরসে ভরপুর 

চর 


১৪ তত্তি । [ ১৫শ বর্ষ)-১ম মংধা।। 








কজবৃক্ষের মূল-মন্দাফিনী-জলে বিধৌত । কার্ট কজতরুর সেবা করিতে 
বাইয়। পদকার ভক্তি-মন্দাকিনীর প্রধাহ পরশ পাইলেন । কালে ভঞ্তিদেধীয় 
এতই দয়! হইল যে, তিনি ঈবরচ্রকে নিজস্তত্যদাদে মাধুর্য পীযুষ পি্াইলেন। 
জয়দেব, বিষ্যাপতি, চক্তীদাস, গোবিশদাস প্রভৃতি গ্রস্থকায়গণেয় গ্রদ্থনিচয়ে 
তাহার পরমণ্রস্ধা জশ্মিল1 এই অকল র্িক মহাজনগণ সেবখাতুষ্ট হইয়াই যেন 
তাহাকে প্রেরণা-প্রসাদ দান করিলেন । ঈশ্বরচক্্র কৃতার্থ হইলেন। জীভগবাদ 
প্রাকৃতার্থ হরণ করিয়া তাহাকে পরমার্থ মিলেন। যুগলপিরিতি রসতবের 
ন্বপুপ্যোত্ম-মাধুরী তাহার জৃদয়-কন্দরে কল কল স্বন্থে প্রবাহিত হইল। 


বন্থার সার রম, রমেরমার মাধুর্য | ফর চিত্ত ক্টক নয়, কুহুম ) মক নয়, 
রিং সাহার ইছাতে অধিকার। পশ্চিমাঞ্চলের মনোহরলাহী কীর্তন 
উদ্দীপক ও উন্মাদ সামগ্রী। উহ! চাদের নুধা। ধিক্রমপুরের পদকীর্তন চাদের 
ধা না হউক্‌, পদ্ধের মধু। ঈশ্বরচলের প্রেম-প্রবণ চিগ্ত সে মধুর একতম 
কমল। ঈরচলের "হরিলীল। শিখরিণী” পদাবলী গ্রচ্থ, আব্বান্য বন্ত। উহার 
সহত খানি পুস্তক গ্রেমদাম ও শচীনদন প্রমুখ বীর্তনীয়া তক্তগণ কতৃক সাদয়ে 
গৃহীত ও জ্রীত হইয়াছে। 


ঈশ্বর এখন পরম ভাগ্যবান ও হুখী। তাহার সদানদ-চিদ্বে রং 
হুখ বিরাক্জ করিতেছে। নুখী কে, তাহার মীমাংম! নাই? কিন্ত তাহার 
অবস্থা দেধিলে উহার সংজ্ঞা স্থির করা যায়। পরস্ তাহার এই গুখ-শীতল- 
চিত্তের গুগ্ডকোণেও সময় সময় একটু বাপ্পোদুগম লক্ষিত হয়। উহা 
দ্বামীতে কৃষ্ণ-সেবা-নিরতা সাধ্বীপত্থী নঙরাণীর গুণস্ৃতির তাপজনিত। পদকার 
এই গ্রন্থ লিখিতে প্রত্যেক অধ্যায়াস্তে যে'টিস্ভাবেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
উহার আভাস পাওয়। যাঁয়। নগ্রাণী স্বামীর অনুরূপা অনুকূল! ভার্া!। 
সংসারে ইহ! অপেক্ষা! সৌভাগ্য আর নাই। - - 


তিনি প্যারীলাল, ফিশোগীলাল, রামলাল, রঙ্গলাল, বিশৃলাল, গিরীশ্রণাঁল 
ও বিনোদীলাল এই সাত পুত্র এবং শরদ ও হুশীলা এই ছুই অধবা কন্তা এবং 
পৌত্র শৌহতাদি রাখিয়া স্ষামী সমক্ষে ১৩০৭ সনের ফাল্গুন মাসে ৫৩ 
বংসর বয়মে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। 


ভাদ্র ১৩২৩।] দ্শারিদীয়া আবাহন।% 5১ 














দুরনিক ভক্ত ঈীরচঞ্জি আমার প্রতি পখ্যভাব যেখাইয়! থাকেম। এ 
অধমের রচিত পদ ছুই চারিটি লইয়া তিনি দইছাকা নবনীর স্তায় ভাবও রজেকন 
ওজয সম্পাদন করিাছেন। তদদস্ট্রে বিশেষতঃ তাহার পদাবলী পর্ধ্যা- 
গোচনায় তাহার প্রতিভার এবং জজীরাধাকুফে অসাধারণ প্রেম-ভক্তি সঞ্চার 
পরিচয় পাইয়াছি। রর 

অক্ষম সত্তেও মহাত্মা! ঈখরচত্রের শ্রীতিপ্রণোদমে তাহার এই সংক্ষিপ্ত 
জীবনী পিখিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি অনিচ্ছ। সঙ়েও'উহা তাহার নিজ 
এন্থে গ্রথিত করিয়া আমাকে ককতার্থ করিলেন। ভতক্তজনের গুধগীতি মঙগলকয। 

ভাগ্যঞ্কুলের রজোপাধিক জমিদার জীল্নাথ রায় মহোদয়ের মত অধীন্ত- 
শান্তর গ্রণগ্রাহী ও রসগ্রাহী ভক্তাগ্রণী যখন কৰিবর মুগ্দী ঈশ্বরচক্রের প্রতিভা ও 
গদ*্রচনার চাতুর্ধেয মাধুর্য মু হইয়া নিজ অর্থ ব্যয়ে ও সহাদয় উৎসাহে 
তাহার পদাবলী দ্বিতীয় ভাগ "হরিনীলা নব মাণিকা” প্রকাপিও করিয়াছেন,” 
তখন তাহার গুণপণা-প্রকৃত মুঙ্গীয়ানা আমার মত লোকে স্বীকার না করি 
থাকিতে পারেনা । অধিক লেখা বাছল্য, তাহার গ্রন্থই উত্তম পরিচায়ক। 


গুনাকনউততকাবডি 


“শারদীয়া আঁবাহন।» 


শত ৩ ১ 


“আনন্দময়ির আগমনে হািছে ধরণী | 
ওন্রবর্ণে সাতিছে গে! জননী প্র্কতি-রাণী | 


গাছিছে বিহগকুল, আনন্দে হ'য়ে আকুল 
বহিছে মলয়ফায়ু-মুছু মন্দ ভরে। 
কীপায়ে লতিকা লতা, জোলায়ে [গাছের পাতা 


ভাগাইয়ে প্রেমিকেরে ভক্তি অঞ্চনীয়ে ॥ 


আবার শরংকাল জঙ্গাগত। মাদশভূজা এবার খেটকে আমিতেছেন। 
আনদামগির শুতাগমন প্রাত্যেক বংসর এই শরতেই হয়া ধাকে। এই 


১২ ভক্তি |  [১৫শ বর্চ-১ম সংখ্যা। 





লময় হাসাময়ী আকাশ শুত্রবেশে সঙ্জিত। দিগবধু নির্মল মূর্তি ধারণ করিয়া 
পুলকছরে নৃত্য করিতেছে। : সতত সঞ্চারমান্‌ মেঘ সমূহ অন্তরালে লুক্কা ইত, 
প্রকৃতিরাণী আনন্দে মাতোয়ারা । বিস্তৃত প্রান্তর সমূহ শ্রামগ শগ পর্বিপূর্ণ। 
শরৎকালের রজনীর তমোশূন্ত শুভ্র জ্যৌতনসামহী কান্ধি নিযীক্ষণ করিলে হৃদয় 
দ্বতই আনন্বরমে আপ্লুত হয়! এ দময় সাগরদক্গতা আোতম্বত্তীর জলকল্লোগ 
অন্তর্থিত হয়, এ সময় দীন দুঃখী রোগী ভোগী সকলেই আনন্দমদ্ধির আগঞ্গনে 
পুলকিত।. শর ও বসন্ত বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি। শক্র মিত্র সকলেই মিলন- 
রাখীতে বন্ধ। বঙ্গদেশের লোক পরস্পর ভ্রাতৃক্ষেহে বুছতে বাছতে যুক্ত। 
এ সময়ের আনন্দ আনয়ন করিতে হয় না» নিজেই আগে। হিল্গুদিগের গৃহে 
গৃহে মা সিংহবাহিমীর আগমন হইয়া থাকে। মা তিনটা দিন থকিবার পর 
ঘশমীন্ে আর ছয় মাসের মতন চলিয়া যান্। এই তিনটা শুভদিনে বৃক্ষ 
বন্নরী হইতে সমস্ত চলাচল ব্রক্ষার স্বষ্ট পদার্থ লকলেই আনন্দে মগ । ধোঁরকে 
অবলোকন করা যায়, সেই্িকেই আনন্দোচ্ছাম, সেইনিকেই স্তক্তির বাধন, 
পবিত্র মিলন মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

বিধাতা মানব্গণকে পাত্র বাধনে বাধিবার ছন্তই বোধ হয় এই খতুটাকে, 
ছগতে গ ঠাইয়াছেন। পৰ্িত পাবনী ছুর্ণা অজ্ঞান অন্ধ মন্তানগণকে জ্ঞানা- 
লোকে আনিবার জন্তই এন ছুর্মান্ত অনুর দল বিনাশ করিবার জন্যই দশদিকে 
দশ বাহু বিস্তার করিয়। [িংহবাহিনী মু্তাঁতে রত্ব (সংহামনে বির|ঞ্িত। 
দেবাদিদেধ মহেখর মার মন্তকোপরি অদ্ধ (নমিলত নয়নের অধিষ্ঠিত॥। মার 
হই পার্থ ছুই প্রস্ফুটিত পঞ্জের উগর ধন-উখধ্য-প্র্থা়িলী লক্ষী ও জ্ঞান-গর্ভ- 
উপদেশময়ী বাণী বীণাপানি বীণাকরে দ্ডায়মালা। এতছৃভয়ের দক্ষিণে ও 
বামে জগংমাতার তনয়ঙয় কার্তিক ও গণেশ ময়ূর ও মুষিকে আরোহণ করিয়া 
জগবামীর আনন্দ বিধান করিতেছেন । 

অযোধ্যাপতি রাজ! দ্শরখের জ্যে্টপুত্র বামচ্র, লঙ্কারাঞ্জ রাবণ-নিধন- 
মানসে এই সময় মা দ্রশভূজার পু করেন, ইহাই শাস্্ক্তি অতি প্রদিদ্ধ 
বাক্য। মার তিন দিবস পুজা আরতি করিবার পয চতুর্থ দিবমে বঙ্গবাসী 
হিলুগণ মার প্রতিমূর্তিকে পুত সলিলা গঙ্গাবক্ষে বিসর্ভন করেন। এই দিবমকে 
বিয়। দশমী কহে। জানিনা ইহা বাদালার হিলুগণেয় সুখের দিন্‌ কি দুঃখের 
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দিন। প্ররুতই এই দিন সংসারবামীর পক্ষে অতি মহত ও পরিত্র। কারণ এই 
দিন মকলেই পূর্র্নকূত বিবাদ বিসম্থাদ, মনোমাধিজ্ঞ ভূপিয়া দেখীর দাম ম্মরণ 
করিয়। মিলন রজ্জুঁতে আবদ্ধপ্ছয়। 

শদীয়া পুক্গার কথা মনে হইলে, লোক কত আশায় বুক বাধে। জননী 
তাঙার গ্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র বিদেশ হইতে আগমন কবিবে এই আশা 
কত পুর্ব হইতেই দিন গণনা করিতে থাকে 1 প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রিঘ- 
জনের আশায় বুক বাঁধিয়া মার আগমনের আর কত ধিলঙ্ব তাহারই চিন্তা 
ব্ন্ত। মা আনন্দময়ির শুভাগমনে ধরার যে কি অপূর্র্ব বেশ হইবে, কত 
বন্দুশান্ধব, আত্মীয় জন সকলে আবার একত্রিত হইবে এই আশায় আর্খাসিত 
হইয়া মনে মনে কত কথাই কজনা করিতেছে। কিন্তু কিজানি অনৃষ্টের লিখন 
ও বিধাতার ইচ্ছায় কতদূর অগ্রণর হইবে তাহা বলা যায়না। মার আগ্মন- 
বার্তা মন মধ্যে এইরূপন্ডাবে আলোচন] করিষা এক দিবদ আমি নিদার হুকোমল 
€জাড়ে অচেতন হইলাম। যখন এই স্তনুপ্তির শাস্তি অনুদ্ভধব করিতেছি, 
এমন সময় স্বপ্ন আমিয়৷ আমায় কৈলাস রাজ্যে লইয়া চলিল। স্বপ্রাবেশে 
মর শশুবালয়ের নয়নাভিরাম অপুর্ব শোভা হেরিয়া পুলকিত চিন্তে ইতত্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিতেছি আর আমার ছই চক্ষু দিয়া যেন আনন্দাশ্র প্রবাহিত 
হইতেছে। এমন সমগ্ধ একটা ভয়ানক আর্তনাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। 
তখন রাত্র অবসান প্রায়। সেই কাতর রোদন-ধ্বনি শ্রবণ মাত্র আমার 
নিদ্রা ভর্দ হইল। নৈশবাতাস নিস্তদ্ধত। ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রবল 
বেগে গ্রবাহিত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে ছুই একটা পক্ষী রাত্রি শেষ হইয়াছে 
ইহা নুনুপ্তির কোমল ক্রোড়ে শাঞ্িত জগংবাসীকে জানাইয়া চেতনা সঞ্চায় 
কয়াইবার জন্য কুজন করিতেছে। নিদ্ানঙ্গে দেখিলাম যেন এক যোড়শী নারী 
বিকষিত পদের উপর নুবর্ণ খচিত বস্্রে আবৃত হুইয়], অলক্তরাগ রঞ্জিত 
পদদুগল নুপুরে পরিশোভিত করিয়া, অধরে মৃহ্মন্দ হাস্য লইয়া আমার সন্মুখে 
দণ্ডায়মানা। চকিতে একথার মাত্র মেই অপুর্ব তেজমযী মুর্তিকে দেখিয়া 
আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। . চক্ষু ঝণসাইয়া গেল) পুনরায় আর 
যেন আমি চাহিতে পারিলাম.না। বিত্ত দয় মধে! আর একবার মাত্র সেই 
অপুর্ব তেজঃপুণ হাপ্যময়ী মুর্তি দেখিবার দ্বন্য বাগনা জাঙ্িতে লাগিল। 


১৪ ভক্তি। [ ১৫শ বর্ষ--১ম লংখ্যা। 








(কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আমি সেই মূর্তির গ্রতি চক্ষু ফিরাইলাম। দেখিলাম 
ঘে সেই মূর্তি আমার সম্মূথে অগ্রমর হইয়া! আমার মস্তকের দিকে দ্বগডায়মান 
হুইয়া বিণানিন্দিত প্বরে কাতর কঠে আমাকে" কহিতেছেন, বাব! আজ 
বিজয়! দশমী, আমার স্বামীগৃছে যাইবার দিন। আমার সহী বিজয়া 
আরসয়াছেন। উঠ, আর নিদ্রা বাইওনা। আমি তোমাদের কাছ হইতে 
আপাততঃ বিদ্বায় লইলাম বটে, আবার শীপ্রই আসিব। ছুঃখ করিওন! বা 
হতাশ হইওনা আমি তোমাদের দৃষ্টির বহির্ভত হইলাম বটে, কিন্তু তোমাদের 
উপর আমার সতত দ্েহপূ্ণ মৃষ্টি রহিল। আমার আশীর্াদে নিশ্চয়ই তোমরা 
জীবনের কর্তব্যকাধ্যে সফণ কাম হইবে। তোমার সন্ম,খে বিস্তৃত, কর্মক্ষেত্র 
অনেক কর তোমাকে করিতে হইবে, শহ্য। পারভ্যাগ কাযা, হৃদয়ে উৎসাহ 
লইয়া, মনে আনন্দ জাগরুক্‌ রাখিয়া কর্মব-সমুদ্রপানে প্রধাবিত হও । আমায় 
ছায়া হইলে বলিয়া দুঃখ বা ক্ষো্ কিছুই করিওন! আবার আমি আদমিব। 
আবার আমিয়া তোমাদের কোমল অধরে হাসি দেখিব। আখার তোমাদের 
ক্রোড়ে করিয়া তোমাদের বদন চুম্বন করিব, আবার তোমাদের সুমধুর মা) 
মা, ধ্বনী শুনিয়া আনন্দ লাগরে মগ্প হইব। | 

বর্ধার বারিধারার ন্যায় বুক্তিমবর্ণ প্রভাত-হৃধ্যের ন্যার, জ্যোত্মালোকে 
চন্্রকিরণেরন্যায়, অমাবন্তার নিশাকাশে লক্ষত্র রাজির গ্ভায়। শারদীয় পুণিমার 
দ্বচ্ছ দিপ্ধ ন্্বীলোকে উত্তামিত তোমাদের মুখ কমল দেখিয়া, বিশ্বের গরিষা, 
সুষ্টির নৈপুণ্য সমস্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিব। এই বলিয়া! সেই হাল্যময়ী 
মধুর-ভাধিণী অপরূপ দেবী মুর্তি সহসা অপসারিত হইয়া আমার দৃষ্টির বহিভূ্ত 
হইলেন। আমি সেই গৃহে আর তাহাকে কোন স্থানে ধুঁজিয়। পাইলাম ন|। 
শয্য। পরিত্যাণ্ধ করিয়া! ক্ষিপ্রগতিতে গৃহের বাহির হুইয়! ধাবিত হইলাম। 
কিন্তু হায়! আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আর একবার মাত্র 
তাহাকে দেখিবার আশায় আমি বহুদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু কই পাইলাম না 
হায় প্রভাত! আমায় তুমি হতাশ অন্তঃকরণে দীর্ঘনিষ্বাস ফেলাইয়! 
পুনরায় গৃহে ফিরাইলে। আর একবার মাত্র া্দ সেই পবিত্র দেবী প্রতিমাকে 
আমার জন্মখে দেখিতে পাইতাম, তাহ! হইলে আমি তাহাকে একটী ফথা 
জজ্ঞামা করিয়া, আমার প্রাণের জালা ভুঁড়াইতামু । বিদ্ত হইল না) আমার 
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ভাগ্য আর বুঝি তাহার মহত দেখ। হইল না। সমস্ত স্থান তন্ন তম ক্রি] 
খুঁজিলাম, কই কোধাওত সেই মাতৃদ্বপিণী আনন্দময়ীকে দেখিতে পাইলাম 
মা? তখন আমি উদ্মাদ প্রায়) বাছ গত কি ঘটিতেছে বাকি খটিবে সে 
বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ উদসীন। কেবল সেই আনন্দময় মার পদযুগল ও স্েহ, 
ঘয়া, মমতা ও আশীর্বাদ পূর্ণ দূর কথা আমার মানসপটে বাত প্রতিঘাত 
করিতেছে। ক্ষুধা তৃষা সমস্ত তখন বিদ্মৃতিব অতল জঙ্গে নিমজ্জিত। উন্মাদ- 
প্রায় যখন আমি চতুর্দিকে ঘুরিতেছি, এমত লমর সহসা আমার চেতনার সঞ্চার 
হইল। জ্ঞানের সঞ্চারে দেখিলাম সেই জগজ্জননী বিশ্ব, প্রতিপালিনী, দানব- 
দঙগনী মাষেন সৌম্য মুণ্ডিতে পুক্ধেরন্যায় বিরাজিত রথিয়াছেন। আমার 
হৃদয় তখন শাস্তিরমে আর্ত, মানসভূঙ্গ তখন সেই তক্তি-রল-পানে 
উন্মত্ত । তখন আমার অস্তরাত্থ। পরমাত্মাতে মিলিত। আমি মাকে হদয়া" 
মনে উপবেশন করাইয়া, ভক্তি মাল্যে প্রথমে তাহার চরণ বন্দনা,করিলাম 
গরে অনেক কাতরে অনুনয় বিনয় করিঘা বলিলাম, মাগে। অভয়দায়িনি! এই 
বিজয় দশমীতে কতলোকের ত্বর আধার ক'রে তুই চলেযাবি; কতলোক 
তোর মিন/অশ্রুভারাক্রানস্ত চন্ষুদেখে বিষাদ ঘাগরে নিমগ হ'বে। কত সঞ্তান্‌ 
তোর কোলে যাবার জন্য ব্যকুণ হ'য়ে মা মা রবে ক্রন্দন ক'রবে। কিন্তু ম! 
অভয়দায়িনী তুমি কি তাদের দিকে ফিরে চাইবে !. আর কি ম! মধুর বাক্যে 
তাহাদের তুমি অত দিবে? ম! যেন কোন সাক্ষেতিক চিহ্ু দেখাইয়া আমায় 

উত্তর দিল, হাবাবা! তোমাদের মঙ্গল হইবে; তোমাদের মনস্কামন! পু হইবে। 
এই বলিয়া সহস। বায়ুমধ্যে অনৃষ্ঠ। হইল । আসি সমস্ত জগতই অন্ধকার দেধি- 
লাম। এমন সমস শুনিলাল মাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য ব্রাঙ্গণগণ মন্ত্রপাঠ 
করিতেছেন। কত দীনহীন দরিদ্র সন্তান মার মলিন মুখধ]নি একবার দেঁধিয়া 
ভাহাকে শেষ প্রণাম দিবার জন্য গমনাগমন করিতেছে। ঝুঙ্লালীর গৃহে 
বিমবন বাজনা বাপিয়! উঠিল | এদিকে আমাদের অস্তঃ করণে বিষাদ কাঞিম! 
গড়িল। সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া অশ্রতরাক্রাত্ত নয়নে বিষাদ পূর্ণ ছ্ধাননে 
একগ্ানে সমবেত হইল। কোথাও এরূপ জনতাপ সমাগম হইলে, মধুর ও 
কর্কশ অন্ফট ও উচ্চৈঃচচারিত কথোপকথনে কেমন একটা অডুত শব উদিত 
হইয়া, থাকে কিদ্তু আজিকর লোকারপ্য প্রধল. ঝটিকার একালীন্‌ নিশ্তদধ 
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গ্রকৃতির ভার, নির্বাত নিশ্চল অটবী অথবা অসংখ্য চিত্রিত মুর্ভির প্রদর্শনীর 


ন্যায় নিস্পন্দ ও নীরব | ইঞার কারণ কি? জগত্বাসীগণ আজ ইহার উত্তর 
ধিতে অক্ষম। তাহাদের হায় এখন শোঞ্সাগরে অভিভূত); এখন তাহারা 
মাতৃহারা হইয়া উত্তাল শোক-তরলে মজ্জমান্; এখন তাহাদের হৃদয় কবাট 
নিরুদ্ধ; বাহ জ্ঞান শূন্য নিশ্বাস প্রগ্থাস শৃন্ঠ প্রস্তর মুর্তি সতৃশ। পাষাণকায় ধারণ 
করিয়! তাহারা দণ্ডায়মান আছে মাত্র; 'কিন্তু তাহাদের জদয় মরুতৃষি নয়। 
মাহারা সস্তানগণ আজ তাহাদের অবলম্বন হারাইয়াছে। প্রবলবাত্যাম এখন 
তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। ছুঃখ দারিদ্রের পড়নে তাহার। তিল 
মাত্র বিচলিত হইবেনা, দামোদর কি শত শত বারিধি ও এখন উভ্ভাল তরঙ্গ 
ভঙ্গে তাহাদের তাসাহয়! লইব। যাইতে পারিবে 'না। হায় মায়া! তোমায় 
ধন্য, তোমার জালে গতিত হইয়া কত শত যোগী খাঁষর৷ আঞ্জও পধ্যন্ত এক 
একবার তাহাদের প্রয় বন্তর কথা মনে করে। তোমার ক্ষমতার নিকট মকলই 
গরাভূত। যে তোমায় ত্যাগ করিতে পারিয়াছে সে পরমাত্মায় লয় হইয়াছে; 
তাহার অগ্তিত্ত আর এই ধরাধামে কিছুই নাই। তাহারই. জন্ম সফল মে এই 
বিশ্বের গরিমার পাত্র। ধন্য সেই আত্মাকে, কালের মহা প্রাস্তরের মধ্যে 
যাংার নাম আজও পধ্যন্ত বিলুপ্ত না হইয়া সুব্ণঅক্ষরে ক্ষোদিত আছে। 

মাগো শিবানী! কেন মা তুই মায়াকে হুঠ্টি ক'রে এই নশ্বর ছগতে 
গাঠিয়োছল ? কেন মা তুই মনুষ্যের প্রাণ কোমল ক'রে গঠেছিলি? যখন 
আমাদের চক্ষেরজ্নস্তরালে থাকাবি ব'লে তোর মনে বালন ছিল, তখন কেন 
তুই তোর অকৃতি অধম সন্তানগণকে মায়াজালে বদ্ধ কারে র্েখেছিলি? মা 
সন্তানের উপর কি তোর চাতুরী করিবার হচ্ছ? মা, সংলারে কত জীৰ 
আলিতেছে, যাইতেছে তাদের জন্তে আমাদের প্রাণ কাদে কেন? তোর 
কাছে চধে যাবে) ছুদিন পরে আমাদেরও এ ভবের পুতুল খেলা সাঙ্গ ক'রে 
তোর কাছে যেতে হবে; তবে কেন ঘন্মাময়ী এত বাধা বিদ্ব এত ভ্বীযণ পরী- 
ক্ষায় পীড়প। তবে কেন তুই মা আমাদের এই কঠোর দায়ত্ব দিয়ে এই 
নখবর ধরাধামে পাঠাদ্‌? এ বিশ্বসংসার কেন ম। মারামম় ? দয়াময়ি! তুইত 
অগ্র পশ্চাৎ লমস্তই জানিস্‌ বে সময়ে সময়ে কেন গো জননী এমন মোছেতে 
জীব সমাচ্ছন্ন হদ্। সম্ভানেরও কি তোর কাছে পরীক্গ। দিতে হইবে? 
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অতএব মা. যাহা আমার ভ$গ্য ঘটে ঘটক । আমি তল জানিনা, মন্দ জানিনা, 
কেবল তোমায় জান্তে চাই, আর তোমার মহিমাকে চিন্তে চাই। এই 
আশায় আখাসিত হইয়া আমি সোমার রক্ত-কমল লদৃশ পদযুগল বে ধারণ 
করিয় তোমারই অপেক্ষায় রহিলাম। দেখি মা তুমি ফতদিনে এই অধম 
সত্তানকে কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া অভ্ভয় দায়িনী বাণী শুনাও। জয় 
ক] ছুর্গা, জয় মা জ্ঞানদাঘ্রিনী তমোল[শিনী বশড়ুজ।। আমি তোর ওই 
পগস্ধাত্রীরূপ লয়ে, ভক্তি-অশ্রুতে তোর ওই সুপৃর-শোভিত গদযুগল চিত্ত 
করি এবং যেন আমাক হাদি সদ আমদ্দতানে মগ্ থাকে। 





৬৯ আশ০ল ৫ আমা 





সেবক _-ভ্রীধীরেনমাথ বন্দ গাধ্যান্ব ! 


নব-বষ আবাহণে। 
(বৃদ্ধ ্রীজগবঝম্প শঙ্দমার স্বগত বচন 1) 

হবি হোত হরি!!-সআবার গ্থ ভূলিলাম না কি? মহা বিপদ হয়েছে, 
নাস্তা গুলো সব বেগোছ বে রকম হয্বেগ্নেছে। যেুখ।নে সরল লিখা খ্বাস্ত। 
ছিল সেটা এখন প্রকাণ্ড কাটা বেড়ায় খেরা। যেখানে চিরদিনই এ'দো 
ডোবা এবং জঙ্গল ছিল সেখানটার আপাত হুন্দর রাস্তা ক'রেছে। 
ভুলত' হবেই !! 

বৃদ্ধ আমি); আমার পুরান অভ্যাস যাত্ধ না কাজেই সমস্ত ভুল রাত! গুলে! 
আমার কাছে অপথ। চল্‌্তে গেলেই মনে হয় এ বুঝি ভুলিলাম" গিয়েছিলাম 
*বৈধব'সমাজে” কিছু .“আচার" লায়ে। কারণ অরুচি সারাছে “আচার' 
বড়ই মজবুৎ | সেখানে "মধু"-মিউ বাক্যে, পুরান ধারার, প্রাণান্ত চেষ্টায় 
কিছু কিছু ব্যবহার আছে দেখে বুড়ে। প্রাণ)1 বড়ই খুসী হ'য়েছিল। 

সেখান থেকে ধীরে ধীরে মা গঙ্গার ধার ধরে” আস্ছি। কিন্ত গদে পদ্দেই 
পথ হারা হ'য়ে পড়তে হচ্ছে। ছু'চার জন প্রাচীন বা পুরাতন বংশের -- 
হ্-ভদ্রের ঈঙ্গিতে এই অবধি এসেছি। এটা কোন্‌ স্থান তা?ও বুঝতে 
পাচ্ছিনা। কোথ।! এলেছি; নি কচ্ছি, ঠিক্জ বুঝতে পাচ্ছিনা! মেকি 
আজকের কথা? মনে পড়ে। দেই নদীয়া, যেখানে বাঙ্গালা লমস্ত ঘণী- 

৩ 


১৮, ভক্তি । [১৫শ বর্ষ ১ম সংখা + 





গণের জমাতেহ হয়েছিল, (খানে রঘুরামের বেটু। কৃষ্চচন্র ছিল, (যেখানে 
কষ্*চনগর) যেখানকার নামের আোতে সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রতৃত আন্দোলন হুইয়া- 
ছিল, সেইখানেই শর্মার এই ভাষ। জীবনের অনেক সুখ স্মৃতি পড়ে আছে। 
আর শুধু শর্মররই ব। বলি কেন, ঝাদালার এখনও য1ঝছু গৌরবের যা'কিছু 
রাবার আছে তাহা লেইখান ক'রই "কিছু কিছুর” ভগ্নাবশেষ। 

" ঘ, রি, বু. লা? কধা অতি মত্য ! কাল প্রধাহে কোথায় কি লীন হ'খেছে" 
কে বল্বে।! িস্ত আমার নজরে, যেন মনে হচ্ছে সে সব কাল,কের কথা । 

সেই জবলাহেব হ্যা হ্যা এ খানেই নানি "বামূনী বিশিকে লাগে 
গ্রথমে তাবু পান্জেন? এইটাই বৃধি' সুতোনুটা ছিল 1 ঠিক হাগ্েছে গে। 
এইবার গথ গেকেছি আমাকে ষে জীধাম পুরী যেতে হবে! যাই মা' গজা ধারে। 

ভুল কথা-কাল জদ্ধ্যার পর আবার পথে, একস্বানে বড়ই এষ সুন্দর 
দ্শ্য এই্ং আনন্দের মেল! দেখে এমেছি। আহা সেক্ হন্দর |1--পথ দিয়ে 
আস্ডি আর ক্ষাবছি। এ সব হো কি? এখন দেখছি-- 


-পিগ্সোদর পরাছিজাঃ 
অব্রত! বটবোহুশোঢা; তিক্াবপ কুটুশ্িন: 
সতপন্থিনো গ্রামবাশী দ্যাসনোহার্থ লোলুপ; 


কিন তা' তালে "পরিজাণার” কখাটারই বাকি হবে, আর--"প্রতিজ্া করিয়া 
আহি আপনার মুখে। মুর্ঘ নীচ দরিজ ভাসাবে! গ্রেম দুখে ॥% গররই বাকি হযে? 
এইরূপ বৰ নানান্‌ তর হ্ষধা তাবছি, আর গুটি গুটি যাচ্ছি। জেট! হচ্ছে এ 
ওপারের এক স্থানে 1 লেখানে বেশ শা নিগ্ধ আশ্রম ভাব এখলো কিছু কিছু 
আছে। এখানকার মস্ত এন্ঠ খোড়া হীন টিকি তোল! গড় গড়ে গাড়ি বা নল- 
রাজার খাস আত্তাবলের ভোক্‌ ভোক শফের যোজন হোট| শকটের বিশ্রী তাড়া 
নাই। বেশ শান্ত ধীর পল্জিটী। 


যাচ্ছি হঠাৎ দেখি একুটা 'ছ'ড়ী। পথের মধ্যে লোকে লোক্কারশ্য হয়েছে । 
ক্ষি ব্যাপার দ্বেবাশ? হুন্দর, দিব্য পুরাণ পৃরাণ স্মৃতি মাথ। ধুপ ধুনার গন্ধ; 
মালিক *ঙ নিনাদ; বড় আনন্দ হ'ল। একটু এগিঘে; জি্ঞাসা কারে 
জানুলাম জন্মতিথি পূজা । কা গো? 


ভাদ্র ১৩২৩। ] নব-বর্ধ আবাহুণে। ১৯. 





আত্ছে ভিড় ঠেলে দেই দিকে গেলাম | দেখি নুগর এফটী-আশ্রম। 
জ্বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, আর আছে তথায় এক মহাত্বার প্রতিমুত্তি। আর 
দেখিলাম বছ বহু ভক্ত এবং সাধু জ্ঞানীর মগ্ডলী। হকাগ্জের পর পুরান 
দৃশ্যের আতায দেখিয়। প্রাণে বড়ই আনন্দের মঞ্চার হা'ল। কথা ঠিক-_ 
"লাধুনাং দর্শনৎ পুন্যং তা ভুতাহি সাধবঃ 
কালে ফলন্তি তীর্ঘানি সদ্য সাধু সমাগম।” 
গাখস্থি জনৈক স্ব-চেতাকে জিজ্ঞামা করিয়া বুঝিলাম ; এস্থানগ্রী বর্তমান: 
সনয়ে "হা দড়। কৌোড়ারুবাগাল" নামক পল্লী এবং ভবনটী "ভাগবতাআম" নামে 
এখনে প্রানি্ধ। 
একে পথ-শ্ান্ত-ক্লাস্ত, তা'তে বৃদ্ধ প্রাক জরাগ্রস্থ ; বিশ্রাম স্থান গাইলেই 
নিদাবেশ হয়। হইলঞ& তাই । বগে বলে ঢুগিতে গার করিলাম। হঠাৎ 
এ ক্রতাল স্বণ্টদির শে, চট.কা ন্যার্গল। দেখি জীদিগ্রহের আরাব্রিক 
কাধ্য আরজ হইয়ছে একি মদ আরতি? একি পুন্য উন্া ?-.কতক্ষণ 
নিত্বা খেরে ছিলাম জানিনা; কিন্তু এখনও সন্দেহ যাক্স নাই, সেই থে 
আরাতিক সে, ক জ্ঞান-সন্ধ্যার না গ্রেম-উষ্ধাত ? কে জানেবাপু। কিন 
দৃশ্য যা দেখে ছিলাম তাহা অতি গবিত্র! শান্ত! প্রাণারান !! 


সমদেত সকগেই প্রেম-তক্তি পুলকিত নঘুনে ছারািক অস্তে বেন কি 
প্রতীক্ষা করিতেছে। মনে হইল সকলেই যেন কাহার দর্শন আশা করিজেছে! 
এমন সয় এক সর্ধাঙ্গ সুন্বরী, কিশোরী মেই প্রজণে আগমন করিলেন । 
সঙ্গে গৃহস্বানী। দেবী মুগ্ডির উপম। বাঁ বর্ণনা ঠিক করিয়া বলিতে হইলে পুরানো 
কথায় বল্তে হয়। 
'অস্তঃ প্রসাদয়তি শোধ্যতীশ্রিয়ানি 
মোক্ষক তুঙ্ছয়তি কিং গুনর্থকাঘো। 
সদ্য; কৃতার্থয়তি সমিহিতৈক জীবা- 
ননানন্বপি্ু বিববেষু নিমজ্জয়নতী”। 
দেবী উজ্ভবলর মালগ্কারালঙ্ক, তা, শান্তা, গুভরা, দি্ধ জেযোতি বিশিষ্টা। 
অনুসন্ধানে নুঝিলাম, উ যে সেই দেধী তিনি ধপাম-গত " দীনবন্ুর” 
পালিতা কন্যা। নাম "ভক্তি'। বর্তমান গৃহস্বামীর যে, তাহার ঘাতক 


০ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ষ, ১৭ স্ংখ্য|।, 


স্ুচেষ্টাতেই ইনি এইরূপ ্রীযুক্তা, পুষ্ট! হইয়াছেন। আবও শুনিজাম এ 
হুমেধাবানেরই প্রতপাগনে, ভক্তি" চতুর্দশ বর্ষ উত্তীর্ন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে 
পদ্দার্গন করিয়াছেন এবং দেইজন্যই “ভক্তি সেবা পরায়ণ সমস্ত সুভদ্রের 
জমায়েতে জন্ম তিথির পুদা উংসব। বড় হুন্দর! বড় আনন্দ | বড়ই চমৎকার [| 


বুঝলাম কথা ঠিক-- 
পভুক্তিরেবৈনৎ লয়তি ভক্তিরেবৈনং দিতি 
ভক্তিবশঃ পুরুষ; ভক্জিরের ভূয়সী । 


কিন্ত অনেকেই একথা শুনেন না। কালের গতিকে ভদ্র "গৃহস্থ? ও 
দ্বিচু কিছু বাকা, 'হিন্সখ।' বিজমহিলা? যাহারা চিরদিনই প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি 
ধর্ম-প্রদঙ্গে উৎসাহ দিয়া আদিযাছেন তারাই সন্ল্লে বিকল যোগে ভক্তির 
প্রচার দাহায্যে হয বরল: | ছিঃ ছিঃ এ গুলো! কি উচিৎ) আমি প্বাহাজুবে 
বুড়ে” আমার কথ৷ কেইবা গুনে আর কা'কেই বা বলি? 'হুকৃ' বল্‌তে 
গেলেই গাল্‌ থেতে হয়! 


আহা সে এক দিন ছিল ধধন প্রতিবাসী 'পল্লিবামী' সম জুটাদবের কোনও 
কিছু এক্‌ট! উতপব অনুষ্ঠানে পরপ্পেরের মধ্যে ঠিক আপনার মত জ্ঞান ছিল। 
সকলেই পরপ্পরের শুভ অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে, কার্ধো যোগদান করিত আনন্দ 
করিত। আর এখন সবই "ভগ বাজী" থেয়ে উপ্ট।। আর এ দিকেও ঠিক 
ক্মাছে, জটেধবির কথা কি ভুল হয়? তাই এখন "ধর্খ সন্ুচিতত্তপে। বিরহিষ্তঃ 
সত্যঞ্চ ঢুরংগতঃ* 

কাল! কাল 1!__তাহা লা হ'লে যাতে "বিজ্ঞান-ঘনাননা-ঘন! সচগিদানন্ৈ' 
করমে ভক্তি যোগে তিষ্ঠতি" সে "ভক্তি" জন্ম তিথি পুঙ্জাতে কি হিপুপ্রাণ 
হিলুসধা। গৃহস্থ, বঙ্গমহিলা গ্রভৃতিরা আপনি এসে যোগ না দিতেন? হীরা 
দূরে থকৃতে চান্‌ থাকুন, কিন্ত আমার মনে হয় যন্সি- 

শ্রবধ,বীর্তন, ন্মরণ, পাদ-সেবন, আর্চিল। বদান, দাদা, সখা, আত্ম-নিবেদনের 
কাগুটা জামবার ইচ্ছা হয়, তা হলে ও যে "ভক্তি" যা'ফে ঝগড়াটে খধির 
গচ রাত্রিতে বলে "হ্ৃধীকেন, হ্ুধী;কশ মেবনং ভক্িরুত্তম। তাহার আশ্রয় 
লইতেই হইবে, আর তা? করতে হাগে তাহার অহজ উপাধ এ "ভক্তির 
লাহচধ্য করা । কিন্তু আমার 'তীমরতী"'র বকৃবক্‌ কে গুলে |! 


ছি ১৩২৩ । ] চীধুস্তী আত্মকথা 


ওনে আঁমি, আমার "অস্ঠঃ কফ বহির্গো রং ঠারটীর কাছে বলিতেছি 
এ "ভক্তি" বেন দিন দিন সর্ববগাধরণে মর্ধর আদর পা । যেমন ভাবে 
ধীরে ধীরে শিশু অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উজ্জলরদ অপস্কারে অলঙ্ক,ডা হয়ে 
পঞ্চদশ ব্যাঁয়া কিশোরী রূপে উপাস্থিত হইয়াছেন-_হে প্রভু! যেন তেমনি 
ভাবে ক্রমশঃ সকল উধ্যে, শীতে, ভূষিতা হইয়া__ 
" পৃথিবীতে আছে যত মগরাদি ধাম 
সর্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম”_তোমারই এ বাক্যের 
আশিক কার্য নির্ধাহ করিতে এ "তক্তি" সমর্থা হছুন। তাহলেই 
পক্তি”' ধন্য । 
হসিঝোল হরি। আবার বুঝি' পথ হারাইয় যাইগো।!! এ যে সুরধুনী, দেখ! 
ঝচ্ছে তর তীর ধরেই যাই | ইতি-_ 


শপা৯ 


শরীখুস্তীর-আত্মকথ|। 
(পুর্ববপ্রকাশিতের পর) 


তা? হে।ক) প্রভৃত তক্মর | কিন্তু মেশো চত্ত্রশেখর বৃদ্ধের, এবং মঙ্গী- 
গণের গ্য়ের জার শেষ নাই! তাহারা সকলেই চেষ্টা করতেছেন, কোনও 
বূপে একবর শ্রীনিমাই চাঁদকে শাস্ত করিয়া, কোনরূপে একবার ঠ1গ। করিয়া, 
গৃহে ফিরাইতে পার্লে হয় !! 

অস্তর্যামী, বুঝলেন। একদিন, পৌষ মাসের শেষ! শেষি, যে সময়ে 
নদের খবরে ঘরে "পোষ পিটে”র আপাদ্‌ মস্তক ধুম, ঠিক সেই সময়ের এক 
সদ্ধ্যাকালে লকলে প্রতু লইয়া "ভালোয় ভালোর” এসে পৌছিলেন। সঙ্গে 
ছু'চার জন স্ছুদ্রের আশ। হইল, “ছ্যা এবার ত্বরে ঘরে ছৃ'চরটা সদ্য-তপ্ত 
পিষ্টকের আত্বাদন কর! ঘাইতে পারিবে । 

পথে ফিরৎ পাল্লার সময় ঠিক কি কি ঘটনাহয় সকার মর্্ উ একদপই 
অর্থ।  স্তাধ-ব্যাকুল ক্রন্দন, এবং “কিন্তু মাধ! বথা।। | 


২২ ভর্তি। | ১৫শ বর্ষ ,-১ম মৎখ্যা। 








১১ 


থাঁক। এখন কথা হচ্ছে সকলে, দেখলে বুঝলে, প্রভু এবার গল্লাধাম 
থেকে এসে আর এক রকমূ হয়েছেন। ধারা বুঝবার লোক, ধারা বহ দিন 
থেকে প্রভুর কার্ধ্য গুলি প্রাণের আগ্রহে ঈক্ষণ করছিলেন; তীর! বুঝ লেন 
"সর্ব অবতার মার গোর অবতারের” পালার "পাঁয়তারা সুরু হ'ল। 


পাণডিত্য গর্ব, ্বতাব চা্চল্যের স্থলে, শ্বপ্গঁম। জ্যোতি সহ বিনয় ব্যাকুল- 
ভাব, জীমিমাই টাকে আশ্রয় করিয়াছে। আজ কাল যখন মুখখালি, কি জানি 
কেদ মান, করিয়া, যেন কত কি মর্শের ধন খুঁজিতে খুঁজিতে ছাথ! হেট, করিয়া 
ন্মীয়ার পথে প্রভু ধীরে ধীরে গমন করেন; স্বখনকার ভাব দেখে সমস্ক নদীয়ার 
লোক ভাবে “একি হ'ল ?। 
যারা বুঝে তার। দেখে যেন প্রভু আতাষে বল্ছেন-- 
"বিজ্ঞান ঘনানন্দধন সঙ্ছিদানন্বৈকরসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠতি।” 


তার! দেখে প্রভু যেন নিজের আচরণে বুঝাইন্তেছেন-_ 
"ন্যাতিলাধিতা শূন্যৎ জ্ঞান কর্ম্মাদান! বৃতমূ। 
আমুফুল্যেন কৃষ্ণানূশীলনং তক্তিরুত্তমা”। 


“কিন্ত” মাথা ভাবে প্রভু যেন সকলের কাছে কত কি ক্ষপরাধী; আজ কাল 
গ্ুভু আত্মীয় গজনের নিকট যে কোন্‌ মহা দোষে দোষী, ধীরে ধীরে কথা, ধীরে 
ধীরে চলা, ধীরে ধীরে বম! জননীর চরণ বন্দন, জীমন্তীর সহিত ছু;চারটা 
মিষ্টাঙাপ, দিনাস্তে অধ্য।পক মহাশয়ের নিকট একবার গ্রমন এবং বাঁকি সময়টা? 
চুপ তাপ, থাকা, এই হচ্ছে এখন দৈনিক কার্য প্রণালি । ইতিমধ্যে আর 
এক "চকুড়ূবা" হয়েছে! জ্রীযান্‌ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারি-গুণ্ডের 
কাছে প্রভু যখন গয়ার বৃত্তান্ত বলেন তখন সে এক কাণ্ড!! যে বলছে? 
ধারা শুন্ছে সকলেরই হৈ হৈ কান্না। প্রভু ধতই' থেকে থেকে “হা কৃষ্ণ কোথা 
কৃজ্প" বলে অবৌরে ব্যাকুল ভাবে কাদেন এ শ্রোতারা ততই আনন্দে "হরি 
হরি” বলে কাদেন। আরে বাপরে মে কিব্যাপার!!! পাড়ায় রৈরৈকাণ্ড 
গড়ে গেল ||! এ 


বুড়ো মেশে! মশায় বললেন এ গো আবার বুঝি গর্নার সেই ভৃতটা 
জীনিমাইকে আশায় করুলে? |! | 


তাদ্র ১৩২৩ । ] খুস্তির-আত্মকথ । ২৩ 











এটা জমে শুরগ্বর ব্রন্মচ্রীর কুটীরে | গুরগ্গর কে ছিল উাসীন। 
বৈষ্ণৰ উদাসীন, নান। তীথ ঘুরে, এ আমার তুবর্ণ বর্ণের ঠাকুরটার চরণের 
ধু্গির চেষ্টায় নবদ্বীপে এসে গ্ট হয়ে বমে আছেন । 

দয়/ময়। চিরদিনই দথাময়'। ওরই কুটারে, গঙ্গাস্ধীরে প্রভু বাহজান হারা 
হয়ে মান্ধোয়ার! হ'ন। 

সমস্ত দিন গত হু'য়েছে কাহারও কিছু জ্ঞাননাই। সকলেই প্রেমত্রঙ্গে 
তুবিয়াছেন। সকলেই মগ্ন। প্রতু ক্রমাগত "হা নাধ কোথা 131” বলে 
ব্যাকুল ভাবে ডাকৃছেন। ভক্কষি রসোদ্দীপগক নানা শ্লোক, গাথা আকুতি 
করিতেছেন, গড়াগড়ি দ্বিতেছেন কাদিতেছেন এবং কীদ্াইতেছেন। এমন 
সময় জীগদাধর পণ্ডিত ঘরের ভিতর হইতে, হঠাত উচ্চৈঃস্বরে করুণ হুইতেও 
করুণ বরে কীদিক় প্রভুকে সম্োধন করিয়। ডাকিলেন। প্রভুর ৰাহ্‌ জ্ঞান 


আগমন করিল! 
শ্রীগ্দাধরকে আমিতে না! বলিলেও তিনি ব্রদ্দাচারীর গৃহে লুকাইয়া সমজ্ঞই 


বর্শন এবং শ্রবণ করিতেছিলেন। এবং বুঝ বা আত্ম নিবেদন করিতেছিলেন। 
এখন মকলেই চলিল। গৃহের দ্িকেসকলেই ফিরিল, কিন্ধু সে সিদে 
ভাবে নহে। ভাবে নাচিয়া, ঢুঁপয়া এবং তখনও কাদিয়া। এইরূপে চলনের 
এইবার প্রকাশ্য প্রব্থশ হইল। ৃ্‌ 
শটী মা সবাদাই প্রভুর জন্য ভয়ে ভীতা, তার উপৰ মেশো মশায় ত 
আছেনই। যা' হোক প্র ভাবে কোনও রূপে রাত কাটিল। প্রভাতে 
শীনিমাই টাদ্দ, জননীকে, পত্বীকে নান ভাবে প্রবোধ দিয়া সান কারয়া৷ টোলে 


গড়াহতে চলিগেন। 
হার! হার! কে কাকে পড়ায়!!! যেষা প্রশ্ন করে তাহার উত্তরে 


বা যে কোনও ব্যাখ্যাতেই প্রভু হরিনামের মহিমা কীত্তন করেন। ক্রমে জ্ঞান 
হারা, শেষে নৃত্্য। ছু'চারজন নিন্দগুক আলিয়া দেখল এবং হাসিয়) প্রক1শ 
ঘারল "নিমাই পণ্ডিত বোধ হুয় গয়া থেকে সদলে ভাৎ পান্‌ অভ্যাস ক'রেছে 
মারে রাম একি উদ্মাদের নৃত্য [| 

এদ্ধিকে ছাত্রদের তিতর কতক "বাম রাম” শবে ভৌতিক সয়ে ভীত্ব হ'য়ে 


পু'থী ফেলে ছুট দ্রিল। আর ধার! কৃপালাভের পাত্র তারা অতঃগর সর্বদাই 
অভুর মেবাকারী দান হইল। 


২৪ ভক্তি 1 [ ১৫শ ধর্ষ। ১ম সংখযা। 





গঞ্ডিত নিমাইয়ের টোল ভাঙগিগ ৷ তক্তঃলিমাইবের হাটের পত্তন হইল 
প্রেষ্-ভক্তির বন্যার ডাক চুটিল। যে সকল ছাও, যে সকল শান্ত ধ্যবসামী 
ল্যায়। দর্শন, তর্ক, মীমাংসার দিনরাত টেচামিচি করিত তাহায়াই আজ প্রভুর 
সহি মিপিয়। প্রভুর কপা-কণায় তাহার সহিত একটা সংবীর্তনের দল 
পট্টি করিল। 
_জমাজে, ধর্টে, ইতিহাজে নৃতম জীহন, হুতন পৃষ্টার আরস্ত হইজ। 
“পরিত্রাণায় সাধুনাৎ বিনাশায়চ দুস্কৃতাং 
ধর্মসংস্থাপনার্ধায় সম্তবামি যুগ্নে যুগে ॥? ্‌ 
জীমুখের এই ভবিষ্যবাণীর সাফল্যের দিন আসিয়া উপস্থিত হ'ল। 
যে কীর্জনের মধুর অথচ সাগর তরঙ্ের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ -তআোনে, বলভূমি 
প্লাবিত হইয়ছিল। যে বীর্তনের, এক এক লহরীতে শুক্ষ করান বৃথা তর্ম দুঝে 
ভালিয়। গিয়াছিল.; এবং গিয়াছে, যাহার সামান্য জল কণ। স্পর্থে কত কত 
শুদ্ধ পাঁধাণ হৃদয় গলিয়৷ গিয়াছে যাইতেছে এইবার হার সূত্রপাত আরস্ত 
হুইল । জগতের মহ] অন্ধকার যেল নব-রবি-কিরণে ধীরে ধীপে লীন হইতে 
চলিল। 
প্রভু বলিলেন__ 
“পড়িলাম্‌ শুনিলাম্‌ এতকাল ধরি 
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি॥” 
শিষ্যগগ যোলেন “কেমন সে কীর্ভন 
আপনে শিখায় প্রভু জ্রীশতীনন্দন। 
প্হরয়ে নমঃ কষ যাদব লমঃ 
গোপাল গোবিম্দ খাম ঈমধুকৃদল 8৮ 
রশ! দেখাইয় প্রভু ছাতে তাঞি দিয়! 
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ, লৈয়া 1” 


প্রভু প্রথমে এই মাম শিধান; এবং নিজে গান করেন? কি বল্ছ? 
কোন্‌ হুরে? বুড়োরা বলেন প্রভু নাকি কেদার রাগে এই নাম গান করেল? 


বেমশ:--- 


২য় অধ্যায়। শীমছগবদৃগীতা ৪৯ 
টি 





অজ্ঞংন উবাচ । 
কথং লীক্্মহং সংখো দ্োণিঞ্চ মধুসুদন | 
ইবুভিঃ প্রতিঘোতশ্যাঘি পুজার্হাবরিসৃদন ॥ ৪ 


বিদ্যাড়ুনণ ভাদ্ষ্যয্‌। 


ধরম-ুদ্ঝা বিবেকোহসুৎ। চূর্য্যোধনাদিযুভ্াতঘু মনত্রহারেণ মরিধ্যংহ কপেয়সিতি 
চেন্তরাহ কষুদ্রনিতি। নৈতে তব বিবেকনুপে। কিন্তু দুদ্রৎ লঘিষ্টৎ হুদয়- 
দৌরগানের। তক্মাতযক যুদ্ধাগোঞিঠ যজ্জীন্তর। হে পরস্ত্প শত্রুতাপনেতি 
খক্রহ ন্পান্রতাং মা গাঃ ॥ ৩। 


তাৎপর্ব্যানুবাদ। 


আত্ন! ক্ষত্রবন্ুর ন্যায় কাতরণা কখন তোমার শোভ। পার না। যদি বল 
“আমার বল বীর্ধ্ের অভাব বশতঃ এক্ধপ কাতরতা লে, কিন্তু পূজার্হ তীন্বধি 
গুরুপনের প্রতি ধশ্মগ্ধিপ্রাণারিত বিবেক বশতং এবং দুর্ধ্যোধনাদি ভ্রান- 
বর্গ আনার অক্নপ্রচ্থারে মৃত্য মুখে পতিত হইবে বঙপগিয়া উচ্গাদিগের প্রড়ি 
কৃপা প্রযুক ঈদুশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমি যুদ্ধের ভয়ে এক্রপ হই 
লাই।” আীভগনান্‌ যেন কর্নের 'এব-গ্রকার ভাব অপগত হইয়াই বগিলেন- 
“খে ! ইা তোখায় বিবেক বা কৃগ। নঙগে, ইহ। কেলল হাদয়ের ছূরীলত। নর) 
ইহা হোমার শোভা পায় ন)। অনিঙেকী আধারণ ব্য্ষি খেখন নগর জুতা 
দেহে মমত| বশতঃ শোক ও মোহে অভিহৃত হইয়া থাকে) ইঙ্গীও দেই শোক 
জন্ত মোহ, দেখ বিবেকী জ্ঞানী পুকঘ কখন নখর স্ুল গেছেন গতি মন! 
করেন না, তাহারা কিসে আস্মাত্র মগল সাধিত হইবে ভযদেক্টে নিয় 
কর্তব্য কর্ম করিয়া থাকেন: অতএব হে শুরশ্রেষ্ট। তুমি তোমার হ্‌দছের শে।ক- 
মোহঙ্জনিত দৌর্দল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রশ্কত হও। হে শত্র- 
তাপন! এই ভীষণ যুদ্স্থানে তুমি শত্রগণের নিকট ঈদুশ ভাব প্রকাশ 
করিয়া তাহাদিগের নিকট আর হাস্তাম্পদ হইও না ২-৩৪ 
৭ 


৫০ শ্রীমন্গবদূগীতা'। ২য় অধ্যায় 





বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমৃ। 

ননূ ভীম্মাদিযু প্রতিযোদ্ধযু মতন ত্বয়্া কথং ন যোদ্বব্যং । আহৃতোন 
নিবর্তেতেতি যুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিযস্তেতি চেভত্রাহছ কথমিতি। তীম্মৎ পিভামহৎ 
দোগঞ বিদ্যাগ্ুক্ুং ইষুভিঃ কথৎ যোহস্তে। যদিমৌ পুজার্থো পু্পাদিভিরভ্যর্চেটো 
পরিহাসবাগভিরপি যাভ্যাং যুদ্ধং ন যুক্তং তান্াং সহেব্ুতিস্তৎ কথ ঘুজ্যেত। 
প্রতিব্ধাতি হি শ্রেষঃ পৃজ্যপৃজাব্যতিক্রম ইতি ম্মুতেশ্চ। মদন নারিহদনেতি 
সম্থোধন পুনরুক্তিঃ শোকাতুলস্ত পুর্বোন্তরানুসন্ধিবিবৃহাঁৎ । তুডাবশ্চ তবমপি 
পত্রেনেব যুদ্ধে নিহংমি নতুগ্রমেনসান্দীপন্তদীন্‌ পৃজ্যানিতি॥ ৪৫ 

তাশপর্ধযানুবাদ 

শ্রীভগবানের এতাদৃশ বাক্যশ্রবনে অর্জুন বণিলেন হে মধুহুদন! যদি আপনি 
বলেন, তীম্মাদি যখন গ্রতিপক্ষরূপে বুদ্ধ প্রার্থনার তোমায় আহ্বান করিতেছেন, 
তখন তুমি কি নিমিত্ত যুদ্ধে বিরত হুইতেছ, যেহেতু ক্ত্রির কখনই যুদ্ধে আহত 
হইয়া নিবৃত্ত হইবে না। ইহা আমি রান, কিন্ত আপনি বলুন, ত্মি এই 
পৃজার্থ পিশ্তামহ তীন্মের ও অক্বিষ্োপদেষ্টা দ্বিজশ্েষ্ঠ জোণাচার্ধ্ের অঙ্গে 
কিরূপে অস্তাথাত করিব? যেহেতু ইহার! পুজাহ্‌ পরিহাস বাক্যেও ধাহদিগের 
সহিত যুদ্ধবিগঠিত কর, পৃষ্পাদিদ্বারা ধাহাদিগের বন্দনা করা কর্তব্য, আজ 
পুষ্পা্দি উপচারের পরিবর্তে গাহাদিগের অঙ্গে কি প্রকারে অস্ত্র প্রশ্নোগ 
করিব। 

স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত আছে "পুজ্য ব্যক্তির পূজা ব্যতিক্রম করিলে, শ্রেম়ঃ 
গ্রাতিরদ্ধ হইয়া থাকে" | অতএব হে অরিনিহ্দন! আমি ইন্থাদিগের 
সহিত্ব কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এখানে অজ্জ্বল যে অতিশয় শোকাকুল 
হইয়া ছিলেন, তাহা এই ছুইটী সম্বোধন বাক্য হইতে বিশেষ উপলঙ্গি 
হইতেছে । এবং আরনিহদন এই সম্বোধনে যেন ভগবান্কে বলিয়া 
দিতেছেন, কৈ গ্রভু! আমাকে আজ গুরু ও স্বজন হত্যা রূপ ষে মহা 
গাতকে নিরোজিত করিতেছেন, আপনি স্বপনং কখন তো এইন্ুপ উগ্রসেন 
ব1 সান্দীপনী প্রভৃতি গুরু জনের বধ কার্যে পণ হয়েন নাই; অরিগণকেই 
বধ করিয়া আমিয়াছেন। আজ আমার প্রতি এ বিপরীত বিধান কেন 191 


২য় অধ্যায়। স্লীমদ্গবদূগীতা | ৫১ 





গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ 
শ্রেয়োভোভংক্ষাভৈমগীহলোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব 
ভূপ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিপ্ধান্‌॥ ৫ 
বিদ্যাভূষণ ভাষাম্‌। 

ননু গরাজ্ স্পৃহা চেভব নাপ্ত, তাং দেহযাত্রা ঝ। কথং সেংস্যতী(ভি চেৎ 
আহ গুঞনাতি। শুরুবধমকৃত্ব স্থিতস্য মে ভৈথ্যানং ্ষত্রিয়ানাৎ নিদ্ধ্যমপি- 
ভোহ শ্রের অশগ্ততরৎ | এহিকছুষশোহেতুত্েখপি পরলো|কাবখ|তিতাৎ । 
লঘেতে তশ্বাণয়ো গুরখোহপি যুদ্ধববাবনেপ ছদ্ধনা যুম্াজ্য/পহারং যুক্মৃ- 
দ্রোহ ঝুদদিত।২ হুয্যোধন||দন।ৎ মংমর্গেণ কাধ্যাকাধ্যবিবেক বিরুহাচ্চ সংগ্রাত 
ত্যজ্যা এব। “গুরোরপ্যবণিপ্তম্য কাব্যাকাধ্যমজনতঃ। ভত্পথখ্রতিপমম্য 
পরিত্যাশো বিখীধতে।« ইতি ম্মুতোরাত চেন্তদ্রাহ মহানুভাবাশিতি। মহান্‌ 
অব্যো ২কৃষ্ঠোহভুভাঝে বেদাধায়ন-ত্র্মচধ্য।দিহে হক প্রতাবো যেষ।ং আন্। 

তাৎ্পধ্যনুবাদ | 

ধদ্দি ধগেন তৌস|র ঝাল স্পূহা না থাকিতে গারে, কিন্তু রাজ্য [তম 
দেহ যা ক প্রকারে নিদাহ হহবে? শভগবনের এহ্‌রূগ উতর উদ্ভাবন 
করিয়হ যেন পুন-৮ বপিশেন __দেখুন গুরু হত্য। হইতে বিরত হইয়া 
খাত্রয়ের পক্ষে ভিগাণক অম আত নিন্দনীয় হলেও, এ ভিক্ষামে আমার 
ভীবন ির্বাহ কারণে হয়, উহাও আমার গৃর্গে গরম ভ্রেয়স্কর বলিয়া 
[বিবেচন। করি। কারস হহাতে আমার হহকাণে হুদিশা হইনেও পরণোকে 
অ।মার আনগ্ঠ,হহবে না। যাঁদ বলেশ তুম যাহা|দগকে গুরু গরমাস্ীয় 
বোধে অপম্মন কারতেছ না, এ ভীম্ম প্রোণাধ ছুধ্যোধনের গঙ্গাবগখখন 
করথা কাধযাঞাধ্য বিবেক হাব্রাইয়াছেন এবং যুদ্গরক্সের হণ ক্রমে ইহারা ও 
ও তোমাদের গ্রাত প্রোহাচধু্ণ ও রাজ্যাপহরণ করতেছেন, গুতর।ৎ একণে 
হইারও তোমার ত্যাগের যোগ্য হহখাছেন। বিশেষতঃ শান্ত বঙেন 
“কাধ্যাকাধ্য বিঢাপা্ষম পাপদি এরনপ্ত উত্পবপ্রতিপম গুরুকেও ৩1 


৫২ শীমন্তগবদূগীত| হয় অধ্যায় । 








বিদ্যাভূষণ তাষ্যমূ। 
কাল-কামাদয়োহপি যদ্বশ্রাপ্তেবাৎ তদ্দোষযন্বপ্ধো নেতি ভাবঃ। নবর্থস্য “কবে 
দাসো দামত্তর্থো ন কম্যচিৎ। ইতি মত্যৎ মহারাজ! বদ্ধোহস্ম্যথেন কৌর- 
বৈরিতি ভীগ্মোকেরর্থলোছেন বিভ্রীতাত্বন/ং তেষাং কুতো মহা নুভাবত] ততো 
যুদ্ধে হস্তব্যাত্তে ইতি চে্তত্রহ হত্বার্থবামানিতি। অর্থকামানপি গুরূন্‌ হত্তাহমিহৈৰ 
লোকে ভোগান্‌ তুজীয় ন তু পরলোকে তাংস্চরুধিরগরদিদ্জান্‌ তদ্রধিরমিশ্রানেব 
তাৎপর্যানুবাদ। 
করিবে” অতএব কেন তুমি ইহীাদিগের অপেঞ্চায় যুদ্ধে বিশ্নত হইতেছ ? 
ইহাও বলিতে পারেন্‌ না) কারণ, এই শাস্ত্র শামন ইহাদের প্রতি প্রয়োগ 
কর। যান না; ফেহেতু ইহারা মহানুভব, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচধ্যাদি জন্য 
অত্যন্ত বদ্ধিতপ্রতাৰ হ্হরাছেন এবং মেই বলে কামাদরিপু এখন 
কি মৃত্যুকেও নিজবশে স্থাপন করিমাছেন। মুতরাং ইহাদ্দিগঞ্ে উক্ত পাপ 
স্পর্শ কারতেই গারে না। তথাপি আপনি, মহারাজ বুখিটিরের প্রতি ভীগ্ 
মহাশয়ের মুখোচ্চ|রিত "পুরুষ অর্থের দস, অর্থ ধাহ।রও দাস নহে, হে 
মহারাজ! একথা সত্য বে আমি কুকগণের অর্থেই বদ্ধ হইয়া অবস্থান 
কদ্ধিতেছি” এই বাক্য অবপশনন করিয়া যদ্ধি বলেন যে, ভীস্ম যখন অর্থলোভে শা 
বিক্রুয় করিয়াছেন, তথন তাহ|র আর মহাগ্ুভাবতা কোথা? কারণ পোভ 
অপর সকল গুণক্ষেই নঞ্ করিয়া থাকে। অতএব এপ লোপরবশ ব্যাক্ত" 
হনন অযোগ্য নহেন। এই সঞ্চ। কল্পিত আশঙ্গা আগ অর্জুনকে বিডজ্দিতি 
করিতে পারিল ' না, তাহার হৃদয় পুক্বেও যেমন দৃঢ় ছিণ, অথন ও "আহদ্যোৰ 
সবিপেযাবা গুরুরেব চ দধৈবহ্যু। অযার্থহোহাপি মর্মন্তো ওপারের আদ 
গতিঃ॥৮ অর্থাত গুরু যেমনই হউন না কেন |শব্যেঞ শিক্ট তিনি দেবতা । 
এই অনুকূগ যুক্তি বলে তন্রণই দঃ, ভজজন্য এন, পুনন্চ "থিকা এহ শখের 
উল্লেখ করিয়া ধপিলেন৮_গামি অর্থকাম শুকুগ্ণক্ষে হনন কারিয়া, ইহপেকেই বা 
কৈ শুদ্ধ ভোগ্য পা করিতে সক্ষম হইতোই ? যেহেতু উহাদের দিংমাথারা 
সমস্ত তোগ্যই উহাদের কখিরে গ্রীক হহতেছে, এ রুধির পিপ্ত ভোগ? 
উপভেোগে গপাপই মাশ্য় কারবে,। ইহাতে ধনু বা পরম পুরুষার্থ লাশ 


হয় অধ্যায়। ভ্রীম্ভগবদূগীত।। ৫৩ 








ন চৈতদৃবিদ্ম; কতরমোগরীয়ে। 
ষদূব! জয়েম ঘর্দি বা নো জয়েযুঃ | 
যানেব হত্ব। ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতা প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্ীঃ ॥৬| 
বিদ্র্যাভূষণ ভাষ্যখূ। 

ন তু শুদ্ধান্‌ ভূ্ভী তদ্ধিৎসয়া তল্লাতা। তথা চ যুদ্ধগবাবশেপ|দ মত্েহপি 
তেষৎ মদৃওকত্মঞ্তজ্যেবেতি পুনগুক্রিগ্রহণেন হুচ্যতে )৫॥ 

শনু ভৈক্গ্যতোজনং খণওয়স্য খিগহতৎ যুদ্ধঞ শ্বধন্মু বিজাননাগ কিং 
বিভাষঘে হতি চেত্তঞ্রাহ ন চৈতাঁদতি। এতদয়ৎ ন বিল্ঃ- তেকযুদ্ধয়োম ধ্যে 
নোহস্মাকৎ কতরদৃগরীরঃ প্রশস্ততরৎ । হিম) বিরহাততৈ্যং গরীয়ঃ খ ধন্মখা- 
দৃযুদ্ধৎ ঝেতি। এতচচ শবদ্ব: সখারদ্ধে যুদ্ধে বয়ৎ ধাতাষ্্ান্‌ ঘয়েম তে ঝা লে। 
হম্মান্‌ জয়েছ্রতি। নন্থু মহাবিক্রমিণাং ধনুষ্ঠানাক ভবতামেধ বিয়ো 
ভাখীত চেশুএাহ খুনেঝেত। যাণ্‌ ধাওরাষ্রান ভাম্মাপীন্‌ সব্বান। ন ভিজট- 
নিষমো ভীতুমপি নেচ্ছায$। কিং পুনর্ভোখান্‌ ভোঙামত্যঘঃ। ৩থা চ 

১. তাখপধ্যানুখাদ । 

হহবে লা। অতএব আগনি আমার হহলোকে নিম্খনীয় এবং পরকাণে 
অধোগাঁতর মুণীভুত এই ভয়াবহ নৃশংস কাধ্য করিতে বশিবেন না) হহাগেক্ষা 
আমার ভিশন বহুগ্ডণে ভরষ্ট ॥৫॥ 

শঙনদণক। অমর আাভষের পক্ষে বিগছিত; যুদ্ধ খভিযের শ্বধশ্ম, তুম 
ইহ) 'বশেষ অবগ৬ খাকিয়াও কি জন্য এরূপ অন্যায় উক্তি করিতেছ” 
আভণবান্‌ কভৃঞ ঈচশ প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়াই যেন, জ্ঞান পথে অগ্রযায়ী 
অন্ন অত্যপ্ত [ব্চণিত হইয়া! ঝাঁপপেন ; হায়! ভিক্ষাখন খা যুদ্ধ এতছু- 
ভ্জের মধ্যে কোন্টা আদর বিশেষ প্রশস্ততরঃ তাহা! আম ধা্জণা করিতে 
পারতেছি না? একপক্ষে ভিক্মাশনে হিংশাদি কোন অঙৎ কাধ্য নাই, 
অথবা পক্ষান্তরে আত্রয়ের খধন্মু বলিয়া যুখই শ্রেষ্ঠ? এতছুয়ের কোনৃটা 
অবলম্বনীয়? 





৫৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | ২য় অধ্যায়। 








বিদ্যাভূষণভাষ্যমৃ। 
বিয়োহুপ্যস্মকং ফশতঃ পরাজয় এবেতি। তম্মাং যুদ্ধস্য ভৈঙ্ষ্যাদৃগরীয়ন্তরম- 
শ্রসিদ্ধমিতি। এবমেতাবতা গ্রন্থেন তম্মদেবং বিচ্ছান্তোদাস্ত উপরতগ্তিতিুঃ 
শরদ্ধান্বতো। ভূত্বাত্মন্যেবাত্ম/নং গশ্যেিতি শ্রুতি গ্রসিদ্ধমন্দ্রনস্য জ্ঞান কারিতুৎ 
দ্াশতৎ | তগ্জ কিমোরাজে]নেতি শমদমৌ । অপি ব্রৈলোকার।জ্যসে)ত্যৈহিক- 
.পারত্রিক ভোগ্োপেক্সালক্ষণ। উপরতিঃ। ভৈক্ষ্যৎ ভোক্ত,২ শ্রেয় ইতি ছন্দ" 
তাৎপর্যানুবাদ | রী 

যুদ্ধে একপক্ষের জয় লাত অবশ্যস্তাব । হয় ধতেরাট্রগণের নিকট আমরা 
পর1(জিত হইব, অথবা উহার! আমাদিগের' নিকট পরাণ্ড হইবে। 
যদি বলেন তোমরা মহাবশশাশী ও ধর্মনষ্ঠ। তোমরা যখন ধর্থাযুদ্ধে 
উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমাদের গয়হ অবশ্যন্তাবী, এবং ইহাই তোম1দের 
ন্যায় ধর্মুনিষ্ঠের পক্ষে গ্রশস্ততর | 

কিন্ত হায়! যুদ্ধে জয়বা পরাজয়ে কিছুই আসিয়া যায় না, যেহেতু জয় 
বা পরাজয় এতদৃদ্ধ আমাদের পক্ষে তুণ্যহ হইতেছে। যে গী"ম্ম এভৃতি 
ধার্তরাষ্রগণকে বধ করিয়া আমরা আর জীবন ধারণেরঠ বাপন| করিনা, 
সেহ ধাত্তরাষ্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, হুতর।ৎ উহাদিগরঞ্চে বব করিয়া 
যদি আমরা জয় লাভে সক্ষম হই, উহার পরিণাম পরাজয় অপেক্ষা অধিক 
কষ্টজনক হইবে, কারণ এই ভীষণ স্বজন হত্যা ছুঃখানলে আমরণ দশীভূতের 
পক্ষে বাজ্যভোগস্প হার সম্ভাবনা কোথায় অতএব ভিক্ষাণন অপেঞ্চা যুগ্ধ থে 
আমাদের পক্ষে প্রশ স্তর নহে, ইহা খ্বির নিশ্চয়। 

অর্জুনের এাবৎ উক্তি হইতে স্পন্থই প্রততি হইতেছে যে "শাস্ত, 
দাত, উপরত, তিতিক্ষু, ও শ্রন্ধান্বিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে।” 
এই ভ্রতিসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকার, তৎকালে অর্জুনের উপস্থিত হইয়্াছিণ । 

অর্থাৎ “কিং নো রাজ্যেন” (১৩২) এই শ্লোকে শম, দম। "অপিত্রৈ' 
লোক্য রাজ্যদ্য” (১৩৫) এই গ্লোকে ্রহিক ও আমুস্মিক ভোগের উপেক্ষা 
শঞ্ষণ উপরতি। “ভৈষ্ধয, ভক্তুৎ শ্রেয়ঃ? এই বাক্যে হুখ, দুঃখাদি দর 
মহিযুদ্ধ। লঙ্দণ তিতিগ্াা এবং পকার্স্যপ্যদোযোপহতসবভাব£? এইবাক্টে 


*্য অধ্যায়। শ্রীমন্তগবদৃগীতা | ৫৫ 








কার্পণ্যদেযোপহতন্ব হাবঃ 
পৃচ্ছামি, ত্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ | 
যচ্ছে়ঃ স্যান্লিশ্চিতৎ ব্রহি তম্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপন্নমূ ॥৭ ॥ 
বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমৃ। 
সহিষুত্বলক্ষণা তিতিক্ষা। গুরুবাক্যদর্বিশ্বাসলক্ষণৌ শ্রদ্ধা তুত্তবকে 
ধ্যক্তীভবিষ্যতি ন খলু শমাদিশুন্য স্য জ্ঞানেহস্তযধিকারঃ প্গাদেরিব কশ্মুনশীতি 74 
অথ তদ্ধিজ্ঞানার্থ, স গুকুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোতরিঘং ত্রহ্ষনিষ্টমা- 
চারধ্যবান্‌ পুরুষো বেদেত্টাদিশ্রুতিদিদ্ধাং গুরূপসত্তিং দর্শয়তি কার্প ণ্যেতি। যে! 
ধা এতদক্ষরং গাগ্যানিদিকাম্মাযোকাৎ প্রৈতি সকুপণ ইতি--শ্রবণাদ্‌ ব্রহ্ধাবিত্তং 
কার্সণ্যৎ। তেন হেতুনা যো দোষে! যানেব হত্বেতি বন্ধুবর্গমমতালক্ষণ- 
তাতপধ্যানুবাদ । 
গুরু বাক্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাম লক্ষণ শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহা 
"হইতে পঙ্গ, প্রভৃতির কর্মে অক্ষমতার ন্যায় শম, দমাদি শ্রদ্ধা বিরহিত 
বাক্তির যে তত্বজ্ঞানে অধিকার নাই, তাহা দেধান হইয়াছে। এবং জ্ঞান- 
হার্গে অজ্ভুনের ক্রমোনতির বিষয় ইহাতে পরিস্ফুট হইথাছে ॥৬| 
পুর্ব্বে অজ্জ্নের চিত্তবৈকল্য হইতে ক্ধত্রিয়ের শ্বধশ্খুরপ যুদ্ধ উপলক্ষ 
করিয়া সংলারে জীবের শোক মোহাদি বিবিধ দুঃখের বিষয় বিত্ত হইয়াছে। 
এবং পরবর্তী ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেষস্করততা হইতে, ভোগে বিরাগ, এবং ইহুলোক 
কও গরলোকের নশ্বরতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
“সেই ততৃজিজ্ঞাহব ব্যক্তি বিধিপূর্ববক সমিদ্‌ গ্রহণ করিয়া শোত্রিয়য 
্শ্ষমিঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। আচাধ্যবান্‌ পুরুষই তত্বজ্ঞান লাভ 
করিয়া থাকেন।” এই শ্রুপ্তি প্রতিপাদিত, বিষয় তোগ বিরত শম, দমাদি 
সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতাই যে তত্বজিক্তাসার অধিকার প্রাপ্ত হইয়। 
সদ গুরুর আশ্রয় গ্রহ করিয়] থাকেন, এবং উক্ত অবস্থায় যে অজ্জুন 
উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে ;--সৌভাগাবান অজ্জ্ন 


৬ .. শ্রীমন্তগবদৃগীত্তা 1 ২য় অধ্যায়। 
টি টিনিটি িউিতি ভি 


বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমৃ। 





ন্েনোগহতন্বভাে যুদ্ধম্পহালক্ষণঃ ধর্ম হম্য'সঃ। ধর্থে সংমুঢ়ং কষতরিয়ম্য 
মে যুদ্ধং স্বধর্মত্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং চেত্যেবং সন্দিহানং চেতোযপা আঃ। 
ঈদৃশঃ সননহং ত্বামিদানীৎ পৃষ্ছামি তক্মানলিশ্চিতমৈকান্তিকং আত্যন্তিকৎ যনে শ্রেয়ঃ 


তাঁৎপধ্যানুধাদ। 


অনন্ত তচ্মাণ্ডের অধিপতি, আনন্দ চিদৃঘন বিগ্রহ গরম কারুণিক ভগবান্‌ 
জীকঙ্গের শরণাপর হইয়া শিষ্য ভিক্ষা করিয়া বলিলেন; আমি কার্সণ 
দোষে উপহতশ্বভাব ও ধর্মাবিমুটচিত্ত হইয়া আপনার নিকট জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, আমার পক্ষে কোন্টা শ্রেঘস্কর পথ, তাহ। নিশ্চয় পুর্ব্ণক বলুন, 
আমি আপনার শিষ্য ও শরণাপন্ন, আমাকে কর্তব্য ব্ষিয়ে শিক্ষা প্রদান ককুল। 

অর্ভুনের বাক্যে তাহার তিনটি দোষের কথা! প্রকাশিত হইয়াছে। কার্সণ), 
উপহতম্বভাব ও.ধন্মবিষুঢ়। প্রথমত কার্পণ্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে. কার্পণ্য কিক ও বৈদিক ভেদে দুই প্রকার। যেব্যক্তি কোন প্রকারের 
নিজ ক্ষতি শ্ীকার করিতে পারেন্‌ না, তিনিই কগণ। 


আঙ্গ আত্মীয় শ্বজনের মমতা-পাশচ্ছেদনে অক্ষম হওয়ায় লৌকিক দি 
কুপণত। আসিতেছে। 


বৈদিক কূপণের লক্ষণে দেখাধায় “হে গার্গ! যিনি অক্ষর পরক্রহ্মকে ন 
জানিয়া, এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনিই কৃপণ,” অর্থাত ব্রহ্মতত্বের 
. অন্রতৃই কার্পণ্য । 


এখানে অজ্জুন খন পাঞ্চতৌতিক দেহকেই আত্ম স্বরূপে কনা করিয়া 

মেই নার দেহের প্রতি মমতা গ্রকাশ করিতেছেন, দেহাতিরিক্ত আত্ম। 
ঝা সেই আত্মার কার্্ের প্রতি ধিশেষ দৃষ্টি করিতে পারিতেছেন্‌ না, তখন 
কালে তাহার গর ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান যে সম্যক পরিস্ৃট হয় নাই, তাহা 
বেশ প্রতীত হইতেছে . সুতরাং উক্ত উভ্য্ন লক্ষণেই ততৎকাঁলে কৃপণের 
ভাব রূপ কার্পণ্য অজ্ভুনে আপতিত হইয়াছিল। 


তততি, ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন মাল, ১৩২৫ 


মুরলী তানে। 





খ্দি-জীবন যৌবন সফল করিবি, 
চল্‌ সধি! যমুনার কুলে, 
সেধা-নবীন নাগর শ্যাম নটবর 
ভ্রিভজিম। কদম্থের মূলে। 
ধড়! চূড়া পরি সুবেশ কিশোর 
. বুতিপতি জিনি' তার শোতা, 
অধরে মুরলী বাজে মৃদু ম্্ছ 
কিবা তার সুর মনোলোভ ! 
চাহুনিতে তার পাগল করেলে৷ 
অবশ হইয়া যায় দেহ, 
'সের সাগর, পীরিতির ধারা 
সে যে মুখ, ভালবাসা, মেহ। 
এমন নাগর পাবি না লো আর, 
এমন হৃদয় চোরা! সখ, 
মন তার পদে বিকাইতে চায় 
_. হ'লে শুধু বারেকের দেখা। 
& শোন্‌ সথি! কানুর মুরলী 
ফুকারিছে--আম, আর, আয়! 
ঘমুন! পুণিনে চল নিধুবনে-_ 
আর কিলো ঘরে রহাযায়। 
হরে কৃষ্ণ মিত্র। 


মুক্তি ও গু ভক্তি | 
' (শীযুক্ত অন্থুজাক্ষ সরকার, এম, এ) বি, এল লিখিত |) 


পেত 0 পি 


তারতবর্ধের ধর্মদর্শনের ইতিহান পর্যালোচন! করিলে দেখ! যায় ধে, 
তীয় দর্শন সমূহে মুক্তিই মানবের নিঃগ্রেয়স্ধণে অবধারিত হইয়াছে! 
ধত।গদদ্ধ জীব অবিদ্যাবশে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়! ছুঃখাজ্বক সংসার-চক্রে জন্ম 
্মান্থর মিস্পেষিড হইতেছে কর্মফল্াত্বক এই সংগাপ-চত্র হইতে তথ 
গন হ্বার। মোক্ষলাত করাই পরম পুরুষার্থ। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ 
।ই চারিটি যে চতুনর্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তন্ধ্যে মোক্ষই ভেস্ট বর্গ । 
ভি দর্শনশাস্ত্রে মোক্ষাবস্থার কলনায় ন্যুনাধিক ভেদ থাঁকিলেও খোক্ষই 
রম শ্রেয়; এ বিষয়ে সকলেই একমত | অদ্বৈত বেদাদ্কমতে ব্রক্গা মত্যং 
1গমিথ্য] জীবে! ব্র্ধ নৈবাপরঃ1৮ মায়াবশে জীব শ॥ ব্রহ্গত্ব উপল্কি করিতে 
রে না) তত্বজান মাহায্যে মায়া অপগত হইপে ছীব ব্রন্গের ঘহিত সাধুজ্য 
রপ্ত হয়, স্খন__ 

ভিদ্যতে হায় গ্রন্িশ্ছিদ্যস্তে মর্বমংশয়াঃ। 
জয়ন্তে চাগ্য কন্মাণি তশ্মিন্‌ তৃষ্টে পরাবরে ॥ 

সাংখ্যমতে পুরুষ (পরীর) তত্বতঃ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, কিন্ত প্রকৃতির বিচিত্র 
বিশ্বাীড়ায মোহিত হুইয়। পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সাহত শুমবশে একীভূত 
যনে করিয়া তাহার অধীন হইয়া। গাড়িয়াছে জন্যই প্রাকৃত সুখ, ছুঃখ ও মোহ 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিতে গারিতেছে। তত্বজ্ঞান থার! প্রকৃতি 
হইতে নিজ স্বতন্ত্রত] বুঝিতে পাঁরিলে, মায়াময়ী প্রক্কাতি মেই পুরুষের নিকট 
হইতে ধৃতাপরাধ। শৈরিণীর ন্যায় দূরে অপসারিত হইবে, তখন পুরুষ নিজের 
নির্শল কেবল সাদী চৈতন্য ভাব,উপলাি কারতে পারিবে। ইহাই কৈহল্য- 
মুক্ষি। যোগদর্শনেরও. এইঞরমৃত তবে যোগদর্শনে কৈবল্য প্রাপ্তির সাধন- 
স্বরূপ যোগাচার ও ঈশ্বর ভ্রীনিধাম বিশেষরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ন্যায় ও 


আর্বিন ১৩২৩। ] মুক্তি ও ভক্তি । ২৭ 





বৈশেধিক দর্শন মতে জ্ঞানোংগত্তির দ্বার! মিথ্যাজ্ঞান হয়প্রাপ্ত হইলে যথাক্রমে 
দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইয়া জীব মোক্ষাপবর্গ লান্ভ 
কারবে। বৌদ্ধমতান্থমারে ছুংখাত্মক জন্মগরম্পর।র কারণীতৃত বামনারাশির 
বিধ্বংস হইলে আীব নির্ববাধ মোক্ষ লাভ করে। .জৈনমতে দ্বেষরাগ নির্মল 
হইলে কর্মাশ্রব রহিত হইয়। জীব, কন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয় অরথত্ব লাভ করে। 
এইরূপে সকল দর্শনই মোক্ষকে পুরুধার্থ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। মোক্ষ 
লাত হইলে সংসারে আর পুনর।বৃত্বি হয় না। মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তির আর 
কোন কামনা থাকে না; সব্মব্ষর হতে মুক্ত হুইয। তিনি আত্মারাম 
আত্মক্রীড় হন। 
সকল দর্শনেই এবম্প্রকার মুক্তির পরম পুকুব্ঘতব উক্ত হইলেও স্ক্তি মার্গা- 
বলস্সী বৈষবগণ এইরূপ মুক্তির প্রযামশী নহেন। ইঞ্দেবে নিত্য ভক্তিই 
তাহ।দের একমাত্র লাধ্য ও গরম [নশ্রেয়ন[ এহ আত্যন্তিক স্কত্তিকেই কোন 
কোন শওজ বেওব সন্মত মুর্তি নামে, আহি করা হহয়াছে। যথা--- 
লীনতা হার-পাদান্তে মুক্তরিত্যভিথীয়তে। 
ইদমেব হি. দঝ।ণৎ বৈষ্ণবানাৎ হুমনতমূ ॥ (নারদ পঞ্চরাত্র।) 
মুক্তিন্ত দ্বিষিধা সাধির শ্রত্যুক্তা সর্বসম্মত 
ন্ব্বাণ-পদদাত্রীচ হরস্ক্রিপ্রদা শ্রিয়ে॥ 
হরিভদ্িত্বরপাঞ্চ মুভ্তিৎ বাহ্ত ধৈষবাঃ। 
অন্যে নিক্বাণরপাঞ্চ মুজি মিচ্ছস্তি সাধবঃ ॥ 
ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ, গ্রকৃতিথণড, ২২অধ্যায়। 
কিন্ত মুক্তি শব্ধ পারিদ্ভাবিক অরে, উত্কপ্রকার মোক্ষেরই প্রীতি মনে 
জম্ম। ইয়া থাকে, তজ্জন্য ভাঞ্চকে মুক্তি নামে আর্ভিহিত না করাই শ্রেয়। 
একদিন সাব্বন্ধৌম মাশয় শ্রমন্মহাশ্রভুর নিকটে আগমন করিয়া শ্রীমভাগবতের 
বহ্ষাস্তৰ (১*ম স্বক্ষের ১৪শ অধ্যাঞ্জের ৮ম শ্লোক) পাঠ করিষার সময 
"্মুজিপদে ম দায়তাকৃ” স্থলে “তস্কিপদে স দায়ভাক্”? এইবূপ পাঠ করিয়া 
ছিহোন। : "মুক্তির স্থলে তদ্কি শরব্ের সনিবেশ দেখিয়া শ্রীমন্মহা প্রভু 
এইরূপ পাঠাস্তর করিবার কারণ প্িড্ঞামা করিলেন । সার্ঘভৌম মহাশয় 
“ভর্তি সম নহে মুক্তিফল* বলিয়া স্বীয় বক্তব্য নিবেদন করিলে, শ্রীমন্মহা প্রভু 


২৮ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ধ-২য় সংখ্যা? 


মূল গঠ অবিকৃত রাধিয়। “মুক্িপদ্? শবের নাঁনারপ ব্যধ্য। করিলেন। তাহা! 


শুনি সার্বভৌম বলিলেন। 
ও পাঠ কছিতে না,পরি ॥ 
বদ্যপি তোমার অর্থ এই শবে কছে। 
ত্াপি অগ্নিষ্যদোষে, কহন না যায়ে ॥ 
হদ)পিহ মুদ্জি শবের হয় পঞ্চবৃত্তি। 
বছটিবৃদ্তি কহে তু জাযুজ্যে প্রতীতি ॥ 
- মুদ্ছিশ কছিতে মনে হয় দা ত্রাস। : 
ভক্তি শব কথিতে মনে হয়েত উল্লাস। (জ্ীচৈতন্/চরিতামৃত ।) 
ভীমস্তাগধতে যে অপরূপ ভি-ধর্থের ব্যাখ্যান হইয়াছে তাহাতে মুক্ত 
যম পুফযার্থ খণ্ডিত হইয়াছে ব্যাদদেব শ্রীমত্তাগবত রচনা করিয়া নিজপুত্র 
কদেবকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন এই কথা শুনিয়া শৌনক মুনি প্রশ্ন করিলেন । 
সবৈ নিবৃতি নিরতঃ সর্বাত্রোপেক্ষকো মুনিঃ। 
কস্য বা বৃহতীমেতামাক্ঝারামঃ সমভ্যসৎ 7 ভাঃ ১৭1৯ 
অর্থাৎ শুকদেব ধা দিবৃত্তি নিরত, তাহার কোন কামন! নাই, তজন্য তিনি 
জল বিষয়ই উপেক্ষা করিয়া! ধাকেন, তিনি আত্মারাম, তিনি কি নিমিত্ত এই 
ত্ধীর্ণ ভাগবত সংহিতা অভ্যাস করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই হুপ্রদিদ্ধ 
দাত্বারাম শ্লোকের প্রসঙ্গ হইয়াছে £-- 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুকক্রমে । 
কুরবস্ধ্য হৈতুকীং ভক্তি মিখডূতগুণো হরিঃ॥ ভাঃ ১৭1১ 
অর্থাৎ জাত্মাতে ধাহদিগের রতি এরূপ বামনা-গ্রন্থি শুন্য মুনি সকলও 
জীকফে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া ধাকেন। শ্রীহরির এমনই গুগ। 
জীমস্কাগরতে অন্যত্র শীভঝান বলিয়াছেন. 
অইৈতুক্যব্যবহিতা যা! ভক্তি; পুরুযোত্তমে ॥ 
_ -সালোক্য. সার্টি সামীগ্য সারূগ্যেকতমপ্যুত.॥ 
দীয়মানং ন গৃহ বিন! মংসেবনং জনাঃ। 
এবার যোথাধ্য আত্যভিক. উদভতঃ | ভাঃ ৩1২৯।১৩-১৪ 


ছখিন ১৯২৩।] মুক্তি ও ভক্তি। ২৯ 





অর্থাৎ পুর়ুষোতমে ফে হুজি অহৈতুকী ও অব্যবহিত) এবং যে ভক্তিতে 
ভতঙন।-সালোক)। সি) স্বামী, সারপ) এবং একস দান কন্পিলেও আমার 
মেবা বাতিরেকে উহাদের, কিছুই গ্রহণ করে না, তাহাই আত্যন্তিক তক্তিযোগ 
নামে কথিত হয়। বে সৌাগ্যবান্‌ ব্যক্তি নিত্যধামে কষ লেবার অধিকারী 
হইয়া! অনির্বচনীয় মাধুর্য আত্বাদনে রত হইয়া আছেন, তিনি সালোক্যাদি 
মুক্তি গ্রহণ করিতে শ্বীরুত হইবেদ কেন ? অপ্রাৃত হরিতক্তি-রসামৃতসিল্ধুর 
নিকট মুভি-হুখ গোপ্পদের তুল্য । 
্রন্ধানন্দো। ভবেঘেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ। 
'নৈতি ভক্তি-হুখাভোধেঃ পরমাণু ভুলাপি & ভজিরসামৃতসিদ্ধুঃা 
অর্থাৎ ব্রদ্মানন্দকে পরার্ধগুণ. করিলেও ভাহ! এই ভক্তি হুধলাগরে পরমাণু 
তুল্য হইতে পারে ন|। 
তস্যারবিদ্দনয়নল্য পদারহিষ্দ-কিগ্ন্ক-নি্র-তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ। 
অন্তর্গত শ্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভ মক্ষরভুযামপি চিত্ততদ্থোঃ ॥ 
এই জন্যই “মোক্ষলঘুকৃৎ” ভক্তিয় অন্যতম লক্ষণ। 
ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষা! বছল পরিমাণে গরীয়সী। ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরুযার্থ। 
এই স্মহানৃ, আদর্শের নিকট চতুর তৃপের ন্যায় তুচ্ছ। 
জ্ঞানতঃ হুলত|' মুতিভূভি ধর্ঞাদিপুণ্যতঃ। 
শ্রেয়ং সাধন সাহুঅৈর্হরিভকতিঃ নুহল্পত। ॥ 
জ্ঞান দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা স্বর্গ ভোগাদি ভুলভ হয় 
কিন্তু সহ সহত্র সাধন করিলেও সহজে হুরিভক্তি লাভ হয় ন|। জ্ীমত্তাগবতে 
নারদ যুধিষ্টিরকে বণিয়্াছেন যে, ভগবান শ্রীক-- 
মুক্তি দদাতি কহিচিৎ ন্ম ন ভক্তিযোগমূ (ভা? 16৬১৮ 
কিন্তু এই মুনিবান্িত হু ত হরিজি আমাদিগের পরমা ্রীমন্মহাগ্রূ 
অকান্তরে জগতে বিতরণ করিয়াছেন । 
হেন গ্রেম শ্রীচৈতদ্য দিল বখা তথা । 
জগ্জাই; মাধাই। পর্যন্ত 'জন্যের ক কথা ॥.প্রীচেতন্যচরিতামৃত। 
অনিতচরীৎ চিৎ, করখয়াধভীপ্ি কালী: 
সমর্পমিতুমুক্বতোজ্বলয়সাৎ স্বাজি জিলাং। : 


রঃ | ভক্তি [ ১৫শ বর্ষ২য সংখ্যা। 





হরি: পুরট হুম্মরছ্যুতি “কণস্বসন্দীপিতঃ 
সঙ! জ্দয়কন্দরে স্ষ,রতু বঃ শচীনন্দনঃ 
যিনি চিরকাগ অনপিত উননতোজ্জংলরসা স্বীয় ভক্তি, শ্রী প্রদান করিবার জন্য 
কুগ। করিয়া কলিতে অবনধীর্ঘ হইয়াছেন, ধাহার দেহকাস্তি বর্ণের তায় উজ্জল 
গোৌরবর্ণ, এই শচীননদন জীহরি তোমাদের হৃদয় কন্বরে স্কুরিত হউন। 


জসিমের 


মানব জীবনের উদ্দেশ্য।* 


সপ ত ৩ 2 শপ 


ৰ জগতপাতা জগণীশরের স্থজিত যাবতীয় জীব অন্তর মধ্যে মনুষ্য জাতিই 

সর্বাপ্রধান। মানব মাত্রেই সকল জীবের উচ্চ চুড়ায় অবস্থিত। "মনু শব্দের”? 
উত্তর অপত্যার্থে “ফ» প্রত্যয় করিম, মানব এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব 
মানব মাত্রেই মনুর পুত্র। মনু আমাদিগকে যেব্ূপ আদেশ করিযছেন, 
তদদনুযায়ী কাধ্য করাই আমাদিগের ছচিত। ঈশ্বর যত প্রকার জীব কৃষি 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব জাতিকেই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্টতা প্রদান 
করিমাছেন, অন্থান্ প্রণী অপেক্ষা মানবকেই অধিক পরিমাণে বিচার শক্তি ও 


হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। তাই মানব জাতি সকলেরই উপর 


আধিণত্য জাত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। নুতরাং ইহা বেশ বুঝা! 
যাইতেছে যে, মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের সৃষ্ট এই: জড় জগতে তাহাদিগের বুদ্ধি 
ব্রি ও বিচার শক্তির সাহায্যে সকণকে সুখ শাস্তি প্রদান করিবে বণিয়াই যেন 
তিনি এই মানব জাতীকে সর্বোৎকৃষ্ট জীবরূপে জন্ম দদিয়াছেন। সিংহ, ব্যা, 
ভলুক প্রভৃতি হিংত্র জন্তগণ, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি গৃহ পাণিত অথচ মানবের 
বিশেষ উপকারী ৰলবান অতিকায় প্রাণিগণ মানবের বুদ্ধি বলেই তাহাদিগের 


শীত 





পৃথিবীর যাবতীয় বল পরাক্রমশালী সঞজাটগণের ও হুবিধ্যাত সংবাদ 


ত্র সম্পা্কগণের নিকট নুপরিডিত স্যার শ্বাধী যোগানগা ন্ডারতী সরশ্বতী 


মহাযাছ কে, দি, এস্‌, আই লিখিত 
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৫০ 
ধশ্যতা শবীকার করিয়া থাকে । এমন যে মহা খল স্বভাব যুক্ত বিষধর সর্প, 
মে মানবের বুদ্ধি কৌশলে বশীনৃত্ত হইয়া, গাহার ইচ্ছামত কত প্রকার, ক্রীড়া 
প্রদর্শন করিয়া! সাধারণকে মুগ্ধ করিয়। থাকে। অতএব মানব জাতি বে 
সব্বপ্রধান প্রাণী, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্রে ও 
দেখিতে পাই, | 

*জস্তুনাং নরজন্ম হুল্লভম'তঃ পুতস্তং ততো বিপ্রত1, 

তম্ম দ্বৈ্দিক ধর্মু-মার্স-গরত। বিদ্বত্বমম্মাৎপরমূ। 

আত্ম[নাত্ব বিবেচনং খনুভবে। ব্রদ্ধাত্বন! ধংস্থিতি- 

ুক্তিনে? শত জন্ম কোটি মুককতৈ; পুণ্যেবিনালত্যতে |” 


অর্থা, জীব মধ্যে নব জন্ম হুদুলভ মানব মধ্যে পুরুষ, পুরুষ মধ্যে বিপ্র, 
বিপ্র মধো বেদবিহিত ধর্মবনিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদ-ধর্দের মর্ধরবেত। 
প্রধান। ঘিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগণ্ হইয়াছেন, তিনি 
বেদ ধর্মের মূ্মবেতা হইতেও শ্রেষ্ঠতর বিচারদর্শাঁগপের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রন্গের 
মহিত একাত্ম ভাবে অধিষ্ঠিত,তাহাকে শ্রেষ্ঠতম বল! যায়) সেইরূপ অনুষ্ঠান- 
কেই মুক্তি,কহে) পযন্ত শতকোটি জন্মাঙ্জিত পুণ্য ব্যতীত তাদৃশী জি 
লাভের কোনই সত্তাবন! নাই] 

শান্তর যাহা বলিয়াছেন তাহাত উপরে উল্লিধি হইল এখন ইহাই বিচাধ্য 
যে, আমরা যে এই মানব দেহ লাভ করিয়াছি, ইহার দ্বারা! কি কেবল সংসার 
প্রতিপালন আত্মীর কুটম্থগণের ভরণ পোষণ ও আমাদিগের অঙ্গ সৌ্টৰ 
গ্রভৃতির নুখ সাচ্ছ্দ্য বিধানের চেষ্টা করিলেই আমাদিগের কার্ধ্য শেষ হইল ? 
ঘথবা আরও কিছু কর্তব্য অবশিষ্ট আছে ? তাহার অনুদদ্ধান করিতে যাইয়া 
দেখিতে পাইলাম .ধে, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভমনাস্তর আমরা এই মনুষ্য জন্ম 
লাভ করিয়াছি। এই মানব জন্ম আমাদিগের শেষ জন্ম । আমরা ঈখরের 
সজিত্ত শেষ জীব, মায়ের কোলের ছেলে বড়ই আদরের ধন, অতএব কেবল, 
গিত! মাতার আহুরে ছেলের মত্ত খেলা বলায় মত্ত থাকিলে চলিবে না; পরস্ব 
পিতার আদি কার্ধাগুলি ঘাহাতে হুসম্পাদন করিতে পারি, ভিন 
সবিশেষ যনৃযান হইত্তে হইবে। 


গু২ রর ভক্তি । [ড৫শ বধ, সংখ্যা। 





আজ এই প্রকাণ্ড তৃখণ্ড শৃহআগার হশামিত হইতেছে কাহাদিগের বৃদ্ধি 
হলে? একমাত্র মানদিগেরই ধৃদ্ধিধলেই কি এই ভূমগ্ডল নানাবিধ হুথশান্তির 
আকর হইয়া জড়ায় নাইণ পরমেশ্বর আঁমাদিগের জীবন ধারণোপখোগী 
আানাধিধ শস্যা্ি হৃষ্টি করিগাছেন লতা, কিন্তু আমর! ধঙ্দি আমার্গিগের বুদ্ধি বলে 
দেই সকল ফদল অ্মাইয়। না লইপ্তাম, তবে কি আমরা ভাহাদিগের রসাশ্বাদদে 
আমামিগের রদনীর ধাসনা পরিত্প্তি দাধন করিতে পারিতাম ১ নানাবিধ 
শিল্প কর্মাদির দ্বারা ধদি আমাদিগের পরিধের বসন ভূষণ প্রভৃতি প্রন্তত করিয়া 
লালইতাম, তবে কি আমরা আগ ময়ন মনোরঞলকারী লানাবিধ পরিচ্ছদে 
আমাদিগের দেহ আবৃত করিয়া, আনন্দিত হইতে পারিতাম ? তাহ! হইলে 
আজ আমাদিগকে বন্য পশুদ্দিগের ন্যায় নগ্াবস্থায়্ ঘনে বনে বিচরণ করিতে 
হুইত। আজ হি বুদ্ধি কৌপলে আমর নানাপ্রকার ঘান বাহনাদির আবিষ্কার 
ন। করিতাম, তবে কি আমরা অনায়াসে পৃথিবীর একপ্রদেশ হইতে প্রদেশাক্ঞরে 
খ্রমনাগমন করিয়া, তত্তং প্রদেশের মানবমগুলীর মহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া 
আমাধিগের পরস্পরের নথ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্ট। করিতে দক্ষম হইতাম? 
তাহ! কখনই হইত লা; বরং আম!দ্বি্কে নিশ্চে্টভাবে জড়ের ন্যায় একঘানে : 
ধরিয়া থাকিতে 'হইত। তবেই দেখা গেল, আমরা মানব মাত্রেই এই সকল 
গুণ বিশিষ্ট হওয়াতেই সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বণিয়। গণ) হইয়াছি। 
উপরে যে কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা কনা! গ্লেল, তাহ! জড়গগতের উন্নতি 
সন্থন্ধীঘধ। কিন্তু আমাদিগের ইহা ছাড়া আরও একটী মহান কর্তব্য পশ্চাতে 
পড়িয়া রহিয়াছে। আগ এই নুহুল্নভ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া, আমর! সেই 
দুমহান কর্তব্য কর্ম মংলাধন করিবার জন্য একটীবরও চিত্ত করিলা। 
আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন ইহাত্ডে! সকগ জীবেই আছে বাসা বাঁধিয়া সর 
সংসার করিলে আর আত্মীয় শ্বজনগণের প্রামাচ্ছাদনের চৈষ্টায় নিযুক্ত ধাকিলে, 
তাহাতে ুত্তকাধ্য হইলেই যে দাষাদিগের কার্য শেষ হইল তাহা নহে। 
উহা ত সবল জীবেরই আছে? ও জ্ঞান ত পঞ্ড পরী প্রভৃতি অন্তন্ত জীব 
জন্বরও আছে। অত্তএখ কেবল মাত্র এপ জ্ঞানের বশবস্তা হইয়া, আমাদিগের 
এই নর/দেহের হুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্ট] করিলে আমর! জ্ঞানী বনদিয়া পরিচিও 
হইতে পারিা। আমার এই কথা সমর্থন করিষায় জন্যই আর্মি চণ্ডী হইণডে 
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রখ রাজা ও সমধি ন$মক বৈশ্যের প্রতি মেধস মুনির উক্তি উদ্ধু ত করিয়া, 
দেখাইতেছি। তিনি বঙ্গিয়াছেন,_ 

“্যতোহিজ্ঞানিনঃ সর্ব পণ্ড পক্ষী মৃগাদয়।” 

অর্থাৎ ননুযোর জ্ঞান বন্ধিয়, তুমি যাহার উল্লেখ করিলে, সেই জ্ঞান পঞ্ড 

শক্ষী মৃগ প্রভৃতির ও স্ভাছে। স্সেহ মমতা প্রভৃতিকে যদ্দি জ্ঞান বল তবে তাহ! 
ক্অন্য জীবের কি নাই? 

জ্ঞানেহপি স্তি পশ্যৈতান্‌ পতগ্বাঞ্কাবচ্চুযু। 

কণমোক্ষাদৃতান্‌ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ 

পক্ষীও চঞচুদারা আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহার শ।বকের মুখে 
প্রদান করে। তাহারাও কুলায় নির্মাণ করিয়া, আপনার] নিরাপদে ধাকিবার 
খ্যবস্থা করিয়া লয়। তাহারাও মস্তান জনন ও পাঁলনাদদি দ্বায়া ঈশ্বরের জীব 
স্থষ্টির মহায়তা করিনা থ|কে। তাহার্দিগকেও মায়া, মমতা, ক্রোধ 
গ্রভৃতির বশতাপূন হইতে দেখ! যায়। অতএব সস্ত।নের জন্ম দাতা হইলে, 
তাহ।দিগকে প্রতিপাপন করিলে, আপনার স্বার্থে আঘাত লাগা ঝগড়া, 
মারামারি করিলে ও বাস্স্থানাদি নির্মাণ করিয়া তাহাতে খে অবস্থান করিলেই 
*আনী হওয়া যায়না। প্রনতত জ্ঞান তাহাই, যে জ্ঞানের তুলনা নাই। ফে 
জানে জ্ঞানী হইয়া, পরব, প্রহ্মাদ পরম-কারণ-সত্য-মনা'তন প্রীহরির চরণ লা 
করিয়াছিলেন, যে, জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, ওকদেব গ্বোস্বামী আগন্স সন্ন্যাসীরপে 
ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া, ভগবানের নাম গানে রত থাকিয়া, আপনাকে ধন্য ও 
শান্্রীয় উপদেশে ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছিলেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, 
মহধি নার অহনিশি হরিগুণানুৰাদ কার্জন করিয়া, ব্রিজগত হিষুগ্ধ করিয়া 
ছিলেন, থে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, বুদ্ধদেব আজ জগতবানীকে চি্খণী করিয়া 
রাখিয়া [গয়্াছেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, শ্ীচৈতন্যদেব আসমুদ্র হিমাচল 
হরিনামের বন্যায় ভাসাইয়। দিয়া কত কত পাপী তাপণ নারকীকেও উদ্ধার 
করিয়া, আাহাদিগ্ের মানবজীবন ধন্য করিয়। দিয় গিয়াছেন, যে জানে জ্ঞানী 
হইয়া, মহানুভাব ত্াস্করানন্দ, ত্ৈলঙগ স্বামী প্রভৃতি কতকত মহাপুরুষ বিষয় বামন! 
পরিত্যাগ করিয়া, সঙ্গ ধর্মারূপ পরম ধর্মাচরণে আপনাধিগকে কৃঙকৃতার্থ ও 
জগজ্জনকে নুশিক্ষা দান করিয়া, তাহাদিগেরও হদয়ের কুসংস্কার রাশি বিদুরিত 
রে . 
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করণানস্তর অমল ধবল প্রবল জ্ঞ্যোতিতে গাহাদিগেক অন্তর আলে।কিত করিয়া 
গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। আর এই জ্ঞান্লাভের জন্যই আমাঁদিগের 
এই মানবদেহ ধারণ। অতএব মানদেহ.পরমপিতা পরমেশ্বরের কুপালাছের 
একমাত্র সোপন স্বরূপ। যদি আমাধিগের দুল'তি মানব জন্ম একবার বিফলে 
যায়, তবে আর আমাদিগের' গু্খের পরিীমা থাকিবে না। তাহ! হইঙ্গে 
নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধম জন্ম লাঁভ করিতে অর্থাৎ 06%18৩ (ডিগ্রেড) 
হইতে হইবে। একট বাগক 715 01855 এ (ফাষ্ট ক্লাসে) পড়িতে পড়িতে 
অমনোযোগিতার জন্য যেমন নিয় ক্লাসে নামিয়া আদিতে বাধ্য হয়; সেইরূপ 
আমরাও মেই বিশ্ববিধাতার জার্বাতৌমিক বিগ্বিদ্যালয়ের মানবজীবন রূপ 
ফাষ্ট' ক্লাস (প্রথম শ্রেণীতে) উন্নীত হইয়া, আম[দিগের নি নিজ আসতর্কতা 
হেতু আমাদিগকে অধম যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদিগকে নিকৃষ্ট 
জন্ম গ্রহণ কযিতে হইবে। 

ভরত রাঙ্জ। আপনার রাজ্যৈগর্ধ্য।দ পুত্রকে প্রদান পূর্বাক বানপগ্রস্থ ধর্না- 
বলদ করিয়া, বনগমন করিলেও একটা মুগের মাঙকার আবদ্ধ হইয়া, শেষে 
তাগত চিত্ত হইয়া, দেহত্যাগ করায়, তাহাকে মৃগজণে পন্ম পরিগ্রহ করিতে 
হইয়াছিল । কিন্তু মৃগ দেহ ধারণ করিলেও সেই জন্মে তাহার পূর্বাজশের স্বৃতি* 
মনোমধ্যে জাগরূক থাকায় আবার ন্ুহুল্লভ মানব জন্ম লাভ লালসায় অবিরত 
মেই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে দেগত্যাগ্গ করিয়া, পুনর্কার মনুষ্য দেহ 
লাভ করিযাছিলেন। মাথা মোহে অভিভূত হইবার আশঞ্ষায় এজন্মে আর 
কাহার সহিত বাকা।ল!প ন। করিয়া, নীরবে হরিমাধন।য় নিযুক্ত থাকিয়া, কা 
শ্রীহরির শ্রীচরণলাভে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন ভগবান রঃ 
অন্্রনকে উপদেশ দিতে যাইয়া, বলিয়াছিলেন,__ ৃ 

... শ্যৎ যৎ বাপি স্মরণ ভাবৎ ত্যলত্যন্তে কলেধরুং । 
তৎ তমেবৈতি কৌন! সদাততাবভাবিতঃ 
অর্থাং অস্তকালে যে যেরূপ ভাব স্মরণ করিয়! কলেবর ত্যাগ করে, ছে 

কৌন্তোয়। সে সেইরূপ কলেবরই পুরর্জানসে লাত করিয়া থাকে। তাই বলি 
জামাদিগের এক্ষণে কর্তবা এই যে, ধেন এক নিগেষের জনাও আমরা গেই 
১ বিখা্াকে লা তুলি খদি আমরা এই সকল উপেশ অবহেলা করিয়া 
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আপনানিণের কর্তব্য কর্ধ বিশ্বৃত হই): তথে 'মাদিগ্রকে আত্ম হত্যা পাপে 
লিপ্ত হইতে হইবে | ইহাও আমার স্বকপোল কাত কথা নহে। আমি শাগ্র 
হুইতে মুঞ্জ উদ্ধার কিয়) দেখাইফ। বিবেক চুড়ামণি গ্রন্থ বলিতেছেন যে, 

“লন্ধা! কথক্িনর্জন্ম দুল্লভং 

তত্রাপি পুংক্জং শ্রুতিপারদর্শনমূ। 

যস্তাত্বমুক্তৌ ন যেত মুঢ়খীঃ 

সহ্যাত্বহা গং বিশ্লিহস্তযমদৃগ্রহাৎ ॥ 

অর্থাৎ পুণ্যবলে মানব জন্ম লাভ করিয়া, পুংগ্ত, ত্রীক্গণত্ত ও বেদ 
থাকতেও যে ব্যক্তি ভব সঙ্কট হইতে আত্ম-পরিআণের জন্য বন্ধ পরায়ণ ন 
হয়। সেই মূর্খ ব্যক্তি অশদূ বস্ত গ্রহণ নিবন্ধন আত্মঘাতী বলিয়া 
গরিগালিত হয়। | 
কেবল অহিফেন সেবন অথসা উপন্ধন!দি দ্বারা মৃত্যুকে আলিম্বন করিলেই 

যে, আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি এই ভসাগয় 
পারে যত্ববান ন। হইয়া, বৃথায় কালযাগন করে এবং শাস্ত্রাদির চর্চায় রত হই 
সাধু সদাঝার স্বাদে জ|নোন্গতির চেষ্টার একটী দিনও যত্ব না করিয়া, বিফলে 
এই শুছুল্লভ মানব জীবন প্রান্তির উদ্দে্ঠকে পঞ্জ করে সেই প্রকৃত আত্ম- 
হস্ত্যাকারী, এবং আইন অনুসারে বর্তমান যুগে তাহার গাধিব রাজদওড ভোগ 
করাও কর্তধ্য। আমার মতে সম্প্রতি এই হুষ্ট মতি খলম্বন্তাব সম্পৃন্ন অধরা" 
চরণে অভ্যন্ত পাষগুদিগকে হুশামিত করিবার জন্য একটা. নব রাবিধান 
প্রণয়ন কর! উচিত। | 


এই গাপমতি রি সমাজের যত অবল্যাঁণ সাধন করিয়েছে এ এ 
আর কেহই নহে ইহারাই বাস্তবিক আব. কাগ উদ্দাম দ্বিপুগণেয বসত! 
স্বীকার করিয়া, মানৰ জীবনের উদ্দেশ্য একেবারে লণ্ড ছণড করিয়া দিতেছে! 
এই উদ্দাম সমাজকে অগত্যা রাজবিধানের অধীন কর| বিশেষ আবশ্যক 
হইয়া গাঁড়য়াছে। 

আদ কাল যে ব্যক্তি গবৃগামনায় নিযুক্ত হইতে ছেষ্ট? করিবে, সে-ই এই 
সকল দুদ্ধৃতকারণ গিগের হস্ত হইতে নিষ্ঞ।র পাইবে দা। ইহারিগেক বাকা 


৩৬ ভর্তি । [১৫শ ২ সংখ্যা 








& সকল পুগ্যবানগণ নানা প্রকার নির্ঘ/াতিত ও নিগীড়িও লন ইহা 
আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ও করিতেছি । 

অতএব মানব জীবনের শুভ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আজ এই যে, 
প্রবন্ধটী আমার বন্ধুবর্গের অনুরোধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, ঘদি ইহ সাধারণের 
মনোমত হইয়া থাকে ও এই প্রবন্ধে উল্লিধিত্ত বিষয় গুলির আলোচন| করিয়া 
যদি কাহারও জীবন ধন্য হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। তাহাক্স 
গর আমার আর একটী বথা এই যে”পূর্ব্ে যে আমি রাজ বিধানের বিষয় 
উল্লেখ করিয়।ছি তাহার কারণ এই যে, আজ কাল পার্থিব রাজ বিধানকে 
সকলেই ভয় করিয়া থাকে, ইহ! আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর জাগতিক 
রাজ সেই সর্ধাত্তর্ধ্যামী রাজারই প্রতিনিধি গ্বরপ। অতএব তৎবর্তৃক 
আমরা সেই শমন রাজার উদ্দেপ্ঠ দিদ্ধির কথঞ্চিং আশ| করিতে পারি বলিয়াই 
আমি পূর্বে উহার উল্লেখ করিয়াছি। আজ এই খানেই আমার প্রবন্ধের 
উপগংহা!র করিলাম। 





শ্রীখুক্তীর-আাত্বকথা। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


লা 0 0 টার 


ছু একজন 'শক"গোথা”গণ্ডিত বলেন এ যে ব্যাপার হয়; গে"টা' ১৪৩৬ 
শকে। ওহে বাপু! অত নাক মুখ শিটকো না! বলি অপ ঠিক ইতিহাস 
আমি জানিও না, আর আছে কিনা, তাই বাকে জানে; তবে বেশীর ভাগ 
মনিষ্যিরা যা? . বলেছে, যা? শুনেছি, তাই বলছি, বিশ্বাস কর্তে ছয় কর, না 
হয়, যন্তদিন ন1 পাথুরে কয়লার দোকানের নিচে তাত ফলফ বাহিত হয়, তত 
দিল উরূপ নাক শি'ট.কেই থা'ক ! 

ছ্যা কার পর 

"বোল বোল ধন প্রভু চতুর্দিকে গড়ে। 
পৃথিবী বিষীর্ণ হয় আহাড়ে আহ্াড়ে॥" 


আঙিন ১৩২৩1]. "শ্্ীখুস্তীরআত্মকখা। ঙখ 
| সং | রঃ র 
সবে প্রডু “কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোগয়ে সদায় 
" . বাহ হইলেও বাহ কথা নাহি কয়। 
এই সক দেখে শচীম। বুড়ির ত+ হ'ল চ্ষুস্থির! জর্কাদ] যা? ভব তাই 
বুঝি হয়! 
ইহা! করে পুত্রের, মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হয্বত কতবার ডেকে ভেকে 
একবার সাড়া পানূ। ্ 
যা,ওবা উত্তর পান্‌ তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ড, কোনই যানে হয় ন 
এ যাঁকে গ্রাম্য ভাষায় বলে “কথাও ন। কথার দকুণৌ নয়" এঠিক তাই। হয়ত 
বছ ডাকের পর উত্তর শুনে বল্লেন “ও বাপ নিমাই! যাও বাব! স্থান আহার 
ফর গে।” নিমাই চাদ হয়ত তার উত্তরে বল্পেন। 
পভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনৎ দর্শঃতি। 
তক্তি বশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী 8” 
গতিক তা এই রকম] বুড়ি কেঁদে কেঁটে সারা । কা'কে ডাকেন, কি 
করেন কিছুরই গোছ পানু না। মেশো মশায় চত্রাশেখর পরমআত্মীয়, কিন্ত 
তাকে ডেকে যে কিছু পরীমর্শ গ্রহণ করবেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে তা'র যে! নেই ১ 
তিনি নিমাই চাদকে যেমন দেখেন আর অমনি চক্ষু কপালে তুলে "জয়রাম 
জয়রাম” জপ. কর্তে সুরু করেন, সে জপের আর কামাই নাই! কিহয়ণ 
শেষকালে শ্রীবাস চন্ত্র পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকা হ'ল। এ নাও আবার কি 
প্রশ্ব হ'ল? ইনি কে? কি বিপদ এ সবও বল্তে হবে? আচ্ছা বঙ্গ 
শুন, ইনি নবন্ধীপের একজন অতি জ্ঞানী বয়োবৃদ্ধ সুত্র ; তবে তত্ব বিদ্র! বলেন্‌ 
আর যা? বলেন সেটা খুব জমাট, সত্য-তন্ব-কথা, মেই কথার গোছা, ছুই চারট! 
বলি শুনে যাও। সব সময়ে মনেও পড়ে না আর আমার এই বৃদ্ধ বয়ষে তত 
সাজিয়ে বল্যার ক্ষমতাও নাই, যা গারি বলি :. 
শ্রুতি বেদ, পুরাণের মত থে ছা'চার পাঁচখানা গৌঁকা কাটা পুথী আছে, 
ভাতে থ'লেছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকধ হচ্ছেন আমার প্রভু ভীীতীকক্চৈতন্য 
মহাপ্রভু | যিনি পর্জন্য তিনি হ'ছ্ছেন এ শ্রীহটের শ্রীউপেন্র মিএ মহায়। 
ঠানুর মা বরীয়মী হলেন কলাবতী। শ্রীনন্দ যশোমতি হ'গেস, জগনাধ মিশ্ত 





৩৮ : ভক্তি ।  .[ ১৫শ বর্ষ ২য় লংখ]া। 





ঘ্াদাঠাকুর, আর শচীমা বুড়ী। মা যশোদার *বাপ, হলেন এ আমাদের 
চক্রবর্তী মহাশয়; কি নাম ভাল 1- হ্যা! নিপান্বর মহাশয় । ভ্ীঝাস হচ্ছেন 
সে কাঙ্লের সেই লড়াই বাধান মূসি প্রযুক্ত নারদ ঠাকুর । . 

এই ঠাকুরটা এলেন; দু'চার বার অঈ,লি স্কীলন ক'রে বল্লেন" কিছু ভয় 
নাই শচীমা! তোমার কিছু ভয় নাই এ সব কিছু নয় ভাবতে হবে না আগা 
শোড়ার বাধন ঠিক আছে” শচীমাও বুঝে না বুঝে কতক স্থির হ'লেন। 
এদিকে আচার্য শ্ীঅদ্বৈত গরভু-- ॥ 

কি বলছিলাম? হ্যা তাঁর পর শ্রীআচারধ্য প্রভূ রাত্রে কি এক স্বপ্ন দেখে, 
ধড় মড়িয়ে উঠে আহ্মাদে ধিন্‌ ধিন্‌ করে একেবারে পাগ্‌ল। শিবের মত নৃত্য 
গুরু করেছেন । ব্রা্ষণী শ্রীসীতাদেবী ছুটে এসে, নুড়োর কাণ্ড দেখে অবাকৃ! 
বুড়ো এত নাচে কেন গো বাতা লাগলো না ফি?” 

এ যাঃ আমার কি যেরোগ; কিছু বুঝতে পারিনা, কিছুই গোছ নাই, 
আগের কথা শেষে, আর শেষের কখা আগে) ছি; ছিঃ !! 
_ উদ্দেশ্য, উপায়ঃ উপকরণ, উপভোগ, কোথায় কি, কোন্টা কোথায়, 
গোলায় যাচ্ছে কে জানে! যাক গে। কিন্ত কথা হচ্ছে কি জান? শ্রী 
অন্েত ঠাকুরের টোলে শ্রীগ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ দাদাঠ।কুর যখন ভক্তি শাস্ত্র 
পড়েন, সেই সময়ে আগ্রভুর মধ্যে মধ্যে আগমন হইভ। তিনি তখন একটা 
তরল, চপল, মুন্দর বালক । বৃদ্ধ আচাধ্য তাকে দেখে ভেবে বসেছিলেন "এটি 
একটা অবতার” তারপর বছদিন গেছে । তার সে চিন্তার কাধ্য-হৃর 
এ যাবৎ ক্ছি দেখেন নাই । আরপর, গত ফেক দিন পুর্বে একজন প্রতি- 
বাসী, পর সব জীবনের প্রসঙ্গ আচাধ্য ঠাকুরকে শুনাইলেন। আচাখ্যের 
মুখে অল্প আনন্দের হামি খেলিল। দু'চার দিন পরে, এক.দদিন এক্‌ শুয়ে 
“বারেন্্র বামুণ' আচার্য ভাগ্গবতের কোন্‌ এক স্থানের কি এক গাৎপর্ধে 
বিপর্যয় বোধ করে, উপবাস করে দাত কুটোলয়ে শচিৎগটাং হয়ে শুয়ে 
ক দের কার্য ওরাই জানেন!!! 


ক্রমে নিত্র।। পরে স্বপ্র দর্শন। কে যেন বলছেন পার চি করিল 
টে মংকল সিদ্ধ হাযেছে। . স্ব আক অবতীর্ণ হয়েছেন ।” 


পঙ্গিন ১৩২৩।]  শীখুস্তির-আস্মকথ| | ৩৯ 


যেমন ইহা তবপ্ে শ্রবণ জরা আর তারপরই এ নৃত্য! বুঝলে, ব্যাপারটা! ফি? 
তারপর আমার দয়াল ঠাকুর একদিন, ্ীগণাধর চক্ত্রকে সঙ্গে ল'য়ে নিজেই 
আচ'ধ্যের মশ্বিরে হাজির ! তা দেখে, বৃদ্ধ গঙ্গা্জল, তুলসী, ল'য়ে “নমে! ব্রন্মণ্য, 
দেবায়” ইত্যাদি মন্ত্র ব'লে দন্তর মত ভরপ্রভূর পুজ। হুক কয়ে নিলেন 1 বেচারা 
গদাধর, আচার্য বুড়োর কাণ্ড দেখে, প্রভুর গাছে অকথযাণ হয় এই ভয়ে 
ভেবেই সারা। গেল কিছুদিন। তারপর-- 
“জানিলা অদ্বৈত হৈ'ল প্রভুর প্রকাশ। 
পরীকিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস। 


এদিকে শ্রীঅৈত প্রভুর, এ পৃজার কাও ধীরে ধীরে পচ কাপ হতে 
লাগলো। আর সমস্ত বৈষ্বগণ সহ প্রায় সর্ব্ব সাধারণ লকলেই শ্রীগ্রভৃকে 
য়, খীকৃষ্ণ জ্ঞানে মন প্রাণে ভক্তি করিতে লাগিল। রোজই বজ দূর দেশ 
হইতে ধীরে ধীরে স্বক্তগণের আগমন আরত্ত ছইল। নদীয়ায় ভক্তগণের 
মমাবেশ হইল! 











আজ কাণ সন্ধ্যার পর হইতেই আমার. প্রভুর বছিযাটীতে মংকীর্ভন করিতে 
সকলে একত্রিত হইতেন।। আনন্দ! আনন্দ! নদীয়ায় আনন্দের জোত 
চলিল। এই সময়ে প্রায়ই আবেগে শ্রীগৌরচন্ত্র বলিঙেন "ভাই সকল! 
কানাই নাটশাঞ্ায় যখন গয়! থেকে আমি, মেই যে একটী পরম হন্মধ কৃষ্ণ 
বর্ণের প্াখাল বালক ন|চিয়া নাচিয়া ইসিতে হাজিভে এসে আমাকে আলিঙ্গন 
করিল সে কোথা গেল, বলতে পার? তোমরা দয় ক'রে তা'কে আমার কাছে 
এনে দাও। আর তোমরা সজ্লেও তাহাকে ভজন কর এরূপ ভাবের 
বিরাম নাই । | রি | ্‌ 

কিছুদিন যার, ক্রুমে শ্রীবাঁস মন্দিরেতে রাত্রে কীর্তন আরস্ত হইল। আর 
বাজে লোকের গোল নিবারণ করিবার ন্য দ্বার বন্ধ করিয়। দারে গঙ্গাদাস 
নামে এক তত্তকে দ্বার রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হইল। সর্দ্য সাধারণের 
প্রবেশ নিষেধ | কেব্ল অন্্রস্ন লইয়া কীর্তনানন্দ। চণিল কিছুদিন। 
ক্রমে নিনুকের দল নানারূপ কুৎমা করিতে আবস্ত করিল। এই সময়ে চন্তী 
চরণ নামে একজন ঘোর শাক্ত অহিফেন সেবি' বরা্ধণের 'রঝে। প্রাতঃকালে 


ও ভক্তি! [৯৫শ বর্ধ,-২য় সংখ্যা । 











€রাজই এফ “ভ্যানৃভাড়ার” আডড! বলিত। তানের কাজ ছিল তামাকু দেবন 
আর বৃথ! পর কৃত্সা, পর চর্চচা। 

একদিন চণ্ডি বলুলেন_ 

". গুহে " গুলোর হইল কি হাই” 
ঝবাত্রে বে আর নিদ্রা হইবার উপায় নাই?” 

একজন লে বকধাম্মিক ছিলেন তিনি ভারি মুখ সি'টকে বল্লেন “জ্ঞাল 
যোগ এডি! একোন্‌ বিচারে ?” এ দের এসব কি কাণ্ড? ছিঃ ছিঃ! 

একঞন ওরি মধ্যে রাঁজনৈতিক ছিলেন দ্িনি রধনহীন বদন হিন্ুস্থানীর 
বটুযা সক্কোচম সদৃশ-ভাবে, তুষ্‌ড়ে বল্লেন--“তায়া! মে সব কথ! 
সাউক্‌, এখন আদৎ কথা কি জান? এ বেটাদের জালায় আমাদের মত 
ঘশজন গদ্রেরই বিপদ । আজ খাদ্‌ কামূরায় শুনিলাম শীদ্রই ছুই থামি বহর 
করিয়া! 'লবাবের' ফোন আন্ছে। শ্রীবেষে বটের কি বৰ্লনা, ওর ঢোল্‌ 
বল! নিয়ে ঝোড় জঙ্গলে সনে পড়বে; আর মর্তে আমরাই স্ত্রী গরিবার 
জয়ে বিপদে পড়ে মরুবো ।৮-- | 

কি বলুছঃ তখন কি সত্য ত্যই এঁরশকিছু একুটা হইতে পারিত 1 
খন্ব কাছে কি রাদ্ধা বাধা দলিত? হ্যা--তার আর আশ্চার্য কি? তখন 
ছিল মুশলমান রাদ্ধা। আর মুশলমানদের য| কীর্তি, তা” তখন পুর্ণ 
মান্রাতেই ছিল। কেননা এই যে, র্যাপার এট! হ'চ্ছে ৪০* শত বংসর 
আগে কার কথা। তখন হিলুদ্ের পক্ষে কতকট| হুবিধের বাদূস। আকবর" 
সার বা্ত্বি হুর হয় নাই। কাজেই তখনো! যেই সোমনাথ ধ্বংশেক 
আওয়া হেখা হোথা ছিগ। তখন ঠিক বাঙ্গালী বল্লে এখন যা! বুঝায় ঠিক্‌ 
দে রকম একুটা জীবই গঞ্জায় নি'। যে জ|তি যখন প্রবল হয়, যে জাতি যখন 
রাজত্বি ক'রে) ইচ্ছায় হো'ক, অনিচ্ছায়, হো'ক তাদের দৃষ্টান্ত, তাদের 
সর্ব্ববিধ অনুকরণ সাধারণজনগণের মধ্যে, তখন কিছু কিছু বিস্তার হয়৷ 
এইটাই হচ্ছে নিয়ম। গেই জন্য তখন হিদুদের মধ্যে সমস্ত ভারগবধ জুড়ে 
মুশলমানদের অন্করপ) কতক কতক ব্যবহার-কাও সমাজে ঢুকে পাঁড়েছিল। 

্‌ ক্রমশঃ| 





২ম অধ্যায়! শরীমন্গবদূগীতা। ৫ 











বিদ্যাভূষণ ভাষ্যয্‌। 
স্যাত্তৎ ত্বং ্রুহি। সাধনোত্তরমবশ্যৎ ভাবিইমৈকান্তিকং। ভূতস্যাবিনাশিত্ব- 
মাত্যন্তিকত্বং। নন. শরণাগতস্যোপদেশস্তদ্িজ্ঞানার্থ২ ফ. গুরুষেবাভিগচ্ছে- 
তাঁৎপর্য্যানুবাদ ॥ 


এবং উক্ত কার্পণ্য হেতু যে দোষ অর্থাৎ যাহা "যালেব হস্থা" এই 
শ্লোক বন্ধুবর্গেরপ্রতি মমতায়, যুদ্ধস্পৃহারূপ যাহা ক্ষত্রিয়ের স্বতঃমিঝ খা 
মেই ধন্ম হইতে বিরত হওয়ায় স্বভাবের বিচ্যুতি। 

তৃতীয় ধর্মববিমূঢ়চিত্ত, তাহার কারপ তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ধন 2 
ধর্মী, যুদ্ধার্দ পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য ভিক্ষাশনকে আযস্কর 
বলিয়া সন্দিচিত্ত হইয়াছেন, তখন যে জম্পূর্ণ ধর্মাবযুটাবস্থায় আশতিত, 
হইয়াছেন, তাহা বলাই বাছুল্য। ও 

ঈদৃশ।বায় পতিত অজ্ভুনের প্রশ্নে তাহার কান্তিক্ব ও আত্যত্তিকতেরই 
বিশেষে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

জীব, সাধন-পথে অগ্রসর হইবে, তাহার পরবতী কণ দান হইবে কি 
মন্দ হইবে, তাহাঁর বিচার করে না, তখন আমার কর্তব্য বর্ম-মান, ফল 
যাছা হইবার তাহা হইবে, এই দৃঁঢ়তায় সাধন পথে অগ্রসর হইলে তদদ্তর 
উ্কাপ্তিকত্থের ছার! অবশাস্তাবিত্ব জ্ঞান হইলে, আর বিচলিত হইবার 
(সস্তাবনা থাকেনা। ও | 
এবং জীবের অধিনখর অবস্থাই াজাতিকাবস্থা অর্থাৎ যতদিন দেহে. 

আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন আত্যস্তিক কল্যাণ বুঝিতে সক্ষম হয়না দেহাতি- 
রিক্ত জীষাত্বা আছেন সেই জীবাক্মার দঙ্গলই দেহের মল, বিনশ্বর দেহের 
কল্যাণ কামনা অকিঝিংকর, এইরূপ, জ্ঞান উপস্থিত হইলেই আত্যন্তিক অবস্থা 
আসি থাকে । এ সময় সমস্থ প্রাণের প্রতি যে অবিনশর ভাব হয়, উহাই 
আত্যস্তিক ভাব। 

এক্ষণে সাধন পথে আরট হইয়া অজ্জুন সেই অনপ্থা় আসিয়া পড়িয়াছেন 
বণিয়াই তিনি প্রাণ খুলিয়া জীকৃফের নিকট আত্যস্তিক মলের প্রশ্ন করিলেন। 


৮ 


৫৮ শ্ীমদ্তগবদৃগীতা, হয় অধ্যায়। 


ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ , 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্জিয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভমাবসপ্বশ্দ্ধং 
| রাজ্যং সথরাণামপি চাঁধিপত্যমূ ॥৮া1 
বিদ্যাভূষণ ভাষ্যযূ। 

দিত্য।দি শ্রতেঃ। সখায়ং ত্বাং কথমুপদিশামি ইতি চেক ত্রাহ শিষ্যস্তেহহ 
মিতি। শাধি শিকয়॥৭% 

নন তৃৎ শাঞজজ্ঞোহদি শ্বছিতং বিচার্্যনুতিষ্ট। সখুয্ষে শিষ্যঃ কথৎ 
ভখেরিতি চেত্তত্রাহ ন হীতি। যৎ কন মম শোকমপনুগ্ঠাদু দূরীকুধ্যাত্তণহং 
নপ্রপশ্যামি। শোকং বিশিনষ্টি ইলিয়াণামুক্ছোষণমিতি। তুম্মচ্ছোকবিনাশায় 
বাং প্রপনোহম্্ীতি। ইথক্চ সোহহৎ ভগবঃ শোচামি তৎ মা ভবান্‌ শোকমা 
গারং অরকতিতি জরত্যর্থেরশিতঃ। নন ত্মধুনা। শোকাকুলঃ শ্রপদ্যমে 

তাৎপর্য্যানুবাদ । 

কিন্তু এ তুস্বোপদেশ সকলকে করা.যায়ু না। শ্রুতি বলিয়ছেন "তত্তুজিজ্ঞান্ত হইলে 
গুরুর নিকট গমন করিয়। তাহার শরণ লইতে হয়, এবং ুরু শরণাগতকেই 
উপদেশ প্রদান করিয়। থাকেন ।। ুতরাং তত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে 
'উপযুদ্ধ শিষ্ের আঁবপ্যক। তুমি আমার সখা, বন্ধু তোমান্ধ, আমি এ বিষয়ে 
উপদেশ কিরূপে করিধ? এই বাক্যের উদ্ভাবন করিয়া যদি আদ 
শ্ীভগবান্‌ উপদেশে পরামুখ হয়েন, তজ্জন্ত বলিলেন প্রভু! আমার আপনি 
পা করিয়া যাহাই বলুন না কেন, আমি আপনার শিষ্য-ও শরণাগত, হে 
শরণাগত বসল! শরণাগত শিব্যকে গুরুর কিছুই অদেয় থাকেনা, আপনি 
কুগাপরবশ হইয়া! আমায় প্রকৃত, কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন ৭ 
রঃ অজু, মনে করিলেন শীপ্তগবান যেন তাহাকে বলিতেছেন, তুমি শান্তর 
খু হুপত্ডিত, লিত্দের হিতমাধন বিষয়ে হয় বিচার পুর্র্ষক অনুষ্ঠান কর, তুমি 
আমার ধা, সখার নিকট শিশযত্ব গ্রহণ কিরপে হইতে গারে? ভুমি এক্ষণে 
এরপ শোকাকু হইতে, কিন্তু ুদ্ধে জয় লা করিয়া যখন, হুখ সমৃদ্ধি লাত 


২য় জধ্যায়। ্ীন্গবদূনীতা। ৫৯ 
| বিদ্যা ভূ্ণণ ভাধ্যমূ। 


যুদ্ধাৎ সুখসমৃদ্ধিলাতে ধিশোকো ভবিষ্যমীতি চেত্তত্রাহ অবাপ্যেতি। বদি যুদ্ধে 
বিদ্রয়ী স্যাৎ দা ভূযাবসপত্ং নিদ্ধণটকং রাজ) প্রাপ্য যদি চ তত্র হতঃ স্যাৎ 
তদ। স্বর্গে হরণ|মপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতপ্য মে বিশোকতুং ন ভবেদিত্যর্থঃ। 
তদ্‌ যথেহ কণ্ঠুছিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণাজিতে। লোকঃ ক্ষীয়তে 


তপর্য্যানুবাদ । 


করিবে তখন এই আত্মীয় শ্বদনের বিনাম জন্ত শোক অপনীত হইবে। 
এইরূপ ভগবহুক্তির কল্পনা! করিয়্াই যেন অধিকতর কাতর ভাবে বলিলেন, 
হে শরণাগত বঙণণ প্রভু! হায় কি কর্ণ করিলে যে আমার শোক দূরীভূত, 
হইবে তাহ! আমি আদৌ বুঝিতে সক্ষম হইতেছিনা, শোকে আমার ইন্জিয়- 
গণকে বিশোধিত করিয়াছে, মানব ইন্জিয়বলে দর্শনাদি করিয়া, অন্তরক্ি় 
মনের সাহায্যে বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সদসৎ কাধ্যে প্রবস্তিত হইয়া! 
থাকে, আজ আমার মে অবস্থা নাই, ইন্দিয় পরিশোষক এই শোকের নিবারক 
ছপায় দেখিতে পাইতেছিনা, তজন্যই আমি আপনার শরণাগত হইয়া 
আপনি আমায় উপেক্ষা করিবেন না। ইহা দ্বারা "হে ভগবন! আমি শোক- 
যুক্ত হইয়াছি তুমি আমাকে এই ছৃস্তর শেক-সমুদ্রের পরপারে লইয়া চল।'" 
ইত্য।দি আতির. তাৎপর্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে, যদি বলেন যুর্থো বিজয় লাভ 
করিলেই পোক দুর্বীভূত হইবে, তাহাও মনে হয়না, কারণ যুদ্ধে জয়লান্ত 
করিলে অসাপত্য নিষ্ষণ্টক রা্য প্রাপ্ত হইলেও শোক আমায় পরিত্যাগ 
করিতেছেনা, কিন্ব। যদি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হত হই, তাহা হইলে 
বর্গ রাজ্যে দেবতাদিগের আধিপত্য লাভ করিয়া! অবস্থান করিলেও' শোক 
গরিহারের সম্ভাবনা! দেখিনা, কারণ তখনও শবর্মসোগ্রের অবধানে আবার 
কোন লোকে আপিয়া পরন্ম লইতে হইবে স্বর্ণ অবিনখর নহে ত্রান বলেন 
ইহ ঘগতে কেবল কর্মের দ্বারা' লব্ধ বন্বর যেমন ক্ষয় হইয়া থাকে, ত্রপ 
-পুপ্যার্ছিত ্বর্মাদি লোবেরও ক্ষয় হইয়া থাকে ।” হুতরাং যুদ্ধ দ্বী- কি. চিক, 
কি পারত্রিফ কোন হুখই আমার শোকাপনৌদনে সক্ষম হইতেছে না। 


ক শ্রীমন্গরদৃগাতা |... ২য় অধ্যায়? 
সঞ্জয় উবাঁচ। 
এবযুক্তা হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ | 
ন ঘোৎন্য ইতি গোবিন্দমুক্ত তৃষ্টাং বুব হ ॥৯॥ 
বিদ্যাভূষণ ভাষ্যঘ্‌ 

ইতি ক্রতেনৈণহকৎ পারত্রিকৎ বা বুদ্ধপন্ধৎ হখৎ শোকাণহৎ তন্মাভাদৃশমেক 
 শ্েয়ন্তৎ ব্রুহীতি ন যুদ্ধৎ শেকছুরৎ 1৮) 

ততোহজ্জরনঃ কিমকবোদিত্যপেক্ষারাৎ অগ্তী উবাত এবমুজেনতি। গুড়া" 
কেশো। হুষীকেশৎ গ্রতি এবং নহি প্রপশ্যামীত্যাদিন। ঘুদ্ধম্য শোকানিবর্ত- 
কত্মুজবা পরত্তপোহপি গোবিন্দৎ সর্ধবেদ ক্র গ্রাতি ন ঘে।ংস্য ইতি চোক্কোতি 
যোজ্যং। তত্র হষীকেশত্বাদূ বুদ্িৎ যুদ্ধে প্রবন্তয়িষ্যতি । সর্বব্দবিতবাদ্‌ যুদ্ধে 
্বধর্শতবং গ্রাহস্থিযাতীতি ব্যজা ধৃতরাষটুহছদি সংজাভ। স্বপুরাজ্যাশ! নিরদ্যতে 1৯ 

তাতপধ্ধযান্ুবাঁদ | 

অতএব আপনি আমাকে এমন কোন শ্রেয়ক্কর উপ|য় বলিয়া! দিন যাহাতে 
আর আমাকে শোকের বশীতুত্ত হইতে না হয় ॥৮ ৃ 

অজ্জ'নের এই উক্তি শ্রবণে যদি রাজালোলুগ অগ্ধ ধূতরাষ্ই নিজ পুত্রগণের 
রাজ্যাশা মনে মনে কল্পনা করেন, তাই অগ্রয় মহাশয় তৎপরবর্তি ঘটনার 
বিবরণ প্রাশাভিপ্রায়ে বলিলেন,_-পরস্তপ জিতনিদ্র অন্ত, প্রথমে রাজ্যাপহারী 
আত্মীয়বধে হুতরাছ্যের পুনরুদ্ধার কর্তৃব্য মনে করিয়। বুদ্ধোগ্যত হইয়াও, পরি 
শেষে পর্যালোচনা দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকষ্ককে পুর্ব প্রকারে যুদ্ধে শোক 
অপরিহার্ধ্য জ্ঞাপন করিয়া একেবারে যুদ্ধবামনা পরিত্যাগ পুর্বর্ষক "হে গোবিন্দ! 
আমি যুদ্ধ করিব না” বনি তুফীন্তাব অব্বন করিলেন । : _ 
এখানে শক্রতাপী ও জিতমিদ্র এই বিশেষণ হইতে অঞ্জনের সংযম ও 
ক্ষমতার বিষয়, এবং গোবদ্দ ও হুযীকেশ এই উভদ্ব গদ হইতে যেন গত" 
পাকে বলিয়া দিলেন, হেনুন্ধ! তুমি বৃথা আশায় আশ্বস্ত হইও.না, সর্ধবেদ- 
তিবেত। হববীকেশের পক্ষে অন্ভূন সূদৃশ সংযমী যোদ্ধাকে দ্ধই যে তাহার স্বধন্ম 
রে হা বুঝাইয়া যুদ্ধ পুনঃ প্রবর্তিত করিতে অধিক বিলম্ব হইবেন 1৯ 


হয় অধ্যায়। শ্ীমন্তগবদৃগীতা, |. ৬১. 





তমুবাচ হৃধীকেঁশঃ প্রহমন্নিব ভারত। 
সেনয়োরুগয়োমধ্যে বিষীদন্তগিদৎ বচঃ |১০|, 
*জীভগবানুবাচ । ক 
অশোচ্যানন্বশোচন্ত৭ প্রজ্ঞাবাদাৎস্চ ভাষসে 1 
গতাসুন্গতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাহ ॥১১॥ 
বিদ্যাভৃষণ ভাষ্যমা। 


যঙ্মরথৎ প্রকাশয়ঙ্গাহ ওমুবাচেতি। তৎ বিষীস্তমর্জুনৎ প্রতি হুযীকেশো। 


ভগবান শোচ্যালিত্যান্িকমতিগন্তীরার্থৎ বচনমুঝচ। আছে তবাপীদৃগ, বিবেক 
ইতি মধ্যভাবেন প্রহসন অনৌচিত্যভাবিত্বেন ত্রপাপিন্ধৌ নিমজ্জয়ঘিত্যথঃ | 
ইবেতি তব শিষ্যণাং প্রাণ্ধে তম্মিন হাগানৌ চিত্যাদিষদধরোললাসং কুর্ঝ- 
মিত্যর্থঃ। অজ্জুনস্য বিষাদে! ভগবতা তষ্যেপদেশশ্চ অর্বসাক্ষিক ইতি 
বোধয়িতুৎ মেনয়োরুতয়ো রিত্যতৎ ॥১০। 


এবং অজ্জু'নে তৃষ্ণীং স্থিতে তদৃবুদ্ধিমা হিপন্‌ ভগবানাহ অশোচ্যানিতি হে 

অজ্জুন! অশোচযান্‌ শোচিতুমযোগ্যান্‌ এব ধার্তরা্রাংস্ং অন্থশোচঃ শে]চিত 
তাৎপর্য্যানুবাদ । | 

সয় মহাশয় হৃতরাষ্রকে এই ব্যঙ্গোক্তি ছার। ভাবি বিষয়ের অবতারণা 
করিয়া. যেন বলিগেন, উভয় পক্দীয়সৈত্ত মধ্যে সর্ববলোক সমক্ষে বিষাদে 
মুহমন অজ্ঞুনকে ততকাণে আতগবান্‌ সহান্য হহয়াহ যেন বাঁলর্সেন, এখানে 
ভগৰানের হাম্যের তাংপর্ধ্য 'যেন-অহো! কি আশ্চর্য তোমারও এমন 
বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইল যে, বিবেকের বশীতৃত্ত হইয়া তুমি এমন 
অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিতেছ। এই বলিয়া অজ্জুনকে লজ্জা-সিদ্ধুতে 
নিমগ্ন করিয়া দিলেন। ভগবান হাস্য না। করিয়া হাস্য ভাবই যেন, শ্লোকের 
এই “ইব/'র তাৎপর্য । অজ্জুন এখন আর কেবল সধ। নহে শি, পিষ্যের 
নিকট ছাদ্য করা গুরুর নর্তৃব্য নহে, সে কারণ ঈষৎ অধরের উল্লাস দ্বাা 
তাহাকে লক্ভিত করাই এখানে ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে 8১০৪ 

জরা. মরগাদি শোক পরিকিষ্ট মানব এই জগতে নিয়ত নব লঘ আশার কৃধকে 
পতিত হইয়া সুখের পরিবর্তে কতই না ছুঃখ ভোগ করিতেছে 2 আর যাহা 


চর ও . জ্ীমস্তগবধ্খীতা | ২য় খঅধ্যায়।" 








বিদ্যাডূষণ ভাষ্য । 

_ বানসি। তথ! মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্‌ প্রজ্ঞাবতামিব ধচন|নি দৃষ্টেমং শ্বজনমিত্যা- 
দ্বীনি, কথৎ ভীম্মসিত্যাদীনিচ ভাষসে । ন 5 €ত প্রজ্জালেশো হপ্যন্তীতি ভাবঃ 
. যে তু প্রজ্ঞাবস্তপ্থে গতানুন্‌ নির্গত প্রাণুন্‌ সুগ দেহান্‌ অগতাহৎস্গনির্্ত 
প্রাণান্‌ হুক্ষদেহান্‌ চ শন্ধাদাত্বনশ্চ ন শোচন্তি। অযমর্থট। শৌকঃ পুলদেহ 
বিনাশ নিমিত্তঃ। হুক্ষদেহবিনাশ নিমিত্তো বা। নাদ্যঃ দ্ুলদেহানাৎ বিনাশি 


তাপর্যানুবাদ [ 


সখের বলি আকাঞ্ষার বশে তাহার অযেষণে ধাবিত হইতেছে পরক্ষণে আবার 
ভাহাই মহাহুঃখে পর্ধযবধিত হইতেছে, কিন্তু আশার বা আকার নিবৃত্তি নাই। 
এই ত্রমা্ধ মানবকুলকে প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়! তাহার সুখ কি? কিসে এই 
_ ছুঙ্পার ছুঝাশা সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আকাক্কিত প্রকৃত সুখ লাভে সক্ষম হইতে 
পারে, তাহার উপাদ়্ বিধান জন্য যে গীতা শাস্ত্রের অবতারণা, এই শ্লোক 
হইতেই তাহার হুচনা। শ্রীভগবঝান এই শ্লোক হইতে তাহার উপদেশামৃত 
বর্ষণ করিয়। ত্রিতাপ-পদ্ধ জীবের জাল। নিবারণ করিয়াছেন। 
শ্রীভগবান্‌ যখন দেখিলেন অর্জন বিষা্ধে তুষ্ঠীস্তা বাবলন্বন কিয়া 
ধখার্থ ই যুদ্ধবাসন! পরিত্যাগ করিলেন, তখন উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
ছে অর্জন! যে ধৃতরাষ্রতনয়গণ শোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তুমি তাহাদের বিষয়ে 
. অনুশোচনা করিতেছ কেন) কেবপ শোক লহ, আমার উপর প্রকষ্ট জানী 
খ্যন্ধির ল্যায় জ্ঞানগর্ভ বাক্য প্রয়োগ ও" করিস্তেছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি 
তোমার জ্ঞান দূরের কথা, জ্ঞাদের লেশ মাত্রও নাই। দেখ প্রকৃত জ্ঞানী 
ব্যক্তি ধিগত-প্রাণ গুল দেহ বা অবিগত-প্রাণ হৃক্ষম দেহের এবং আত্মার বিষয়ে 
শোক করেন লা। কারণ স্থূল বা শুক্ম কোন দেহের বিনাশ জন্য শোক? 
খাদি স্ুল দেহের বিনাশ অন্যই এই শোক বল, তাহ! সঙ্গত হয় না, যেহেতু 
"স্থূল দেহ যে অধিনাশী নহে, ইহার বিনাশ খে স্থির নিশ্চিত শাহ! আপামর 
সাধারণের পরিজ্ঞাত। ঘি হ্ক্ দেহের বিনাশ জন্য শোক উপস্থিত হইয়া 
- খাকে, তাহাও অমঙগত হ ইতেছে কার মুক্তির পুর্বে শুষ্ক দেহেরও বিনাশ 
্ হয় খাকে, লুযা জীবের, ুঁজই হয় না। তৃতীয় আত্ম!) . ধদি আত্মার 


২য় অধ্যায়। সবীমদ্তগবদূগীতা | ৬৩ 








ন ত্বেধাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাঁধিপাঁঃ | 

.... ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বেধ বয়মতঃ পরনু ॥১২॥ 
ূ বিদ্যাভূষণ ভাষাম্‌। 
ত্বাৎ। নাস্তযঃ হুক্ষাদেহানাৎ মুজেঃ প্রাগবিনাশিত্বাৎ । তথ্বতাং আত্মনাং তু 
বড়ভাঁববিকারবর্তিিতানাৎ নিত্যত্বানন শোচ্যতেতি। দেহাত্বস্থভাববিদাৎ ন 
কোহপি শোকহেতুঃ। যদথশন্লাদবপ্রশাস্ত্রস্য বলব্বমুচ্যতে তৎ কিল ততোশ্পি 
খলবতা জ্ঞান শাস্তেণ প্রত্যুচ্চতে। তত্মাদশোচ্যে শোচ্য্রমঃ পামরসাধারণঃ 
গগ্ডিতস্য তেন যোগ্য ইতি ভাবঃ1১১$ 

এবমস্থান শোচিত্বাদপাণ্ডিতযষঞ্জুনপ্যাগাদ্য তত্জিজ্ঞাং নিযে|জিতাগ্রলিং 
তৎ প্রতি মর্ধেশ্বয়ে! ভগবান্‌ নিত্যো নিত্যানাৎ চেতনশ্চেতনানামেকো! বহৃনাং 
যে! বিদধাতি কামানিতি শ্রুতিপিদ্ধং স্বন্মাজ্জীবান!ধ পারমার্থিকং ভেদমাহ, ন 
ত্বেবাহমিতি। হে অজ্ভ্ন! অহং সর্বে্থরো ভগবান ইঃ বাসদ 


তাৎপর্য্যানুখাদ । 

জন্য শোক উপস্থিত হইন্া থাকে, তাহা ও হইকে পারেনা, যেহেতু আত্ম-বিকার- 
শুন্য, দেহের জন্ম স্থিতি, বৃদ্ধি। পরিণতি, ক্ষয় ও বিনাশ রূপ ব্জায়তে অস্ভি 
বর্ধতে পরিণমতে . অপক্মীয়তে নশ্যতি) ষড়বিকার আত্মার নই, আত্মা নিত্য 
আঁবন|শী। নুতরাং দ্বেহ বা আত্মার '্বভাব যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তাহার 
শোকের কোন কারণই নাই। পূর্বে ভূমি আমাকে অর্থ শান্স ও ধর্ম শাস্ত্রের 
ৃষ্টান্তে ধন্দু শান্ের শ্রেষ্ঠত৷ দেখাইয়াঞ্, কিন্ত আশি তোমায় যে জ্ঞান শাস্ত্রের 
কথা বণিলাম এই জ্ঞান শান্ত অর্থ বাধন্ম শাস্ত্রে উভয় বাকোরই নিরাঁঘ 
করিতেছে। তোমার মত ধী-শক্তিসম্পন্ন কর্মী পুরুষের এই অন্রজনোচিত 
শোকের অবিষয়ে শোক করা সম্পূর্ণই অযোগ্য ॥১১। 

এই রূপে সেই সর্কেশ্বর ভগব'ন শ্রীকৃষ্ণ শোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য লি 
শোক করায় অর্জুনের অজ্ঞ খ্যাপন করিয়া, তত্বজ্ঞান পিগাছথ নিয়োজিতাঞ্লি 
অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, ধহছনিত্য বস্তর মধ্যে ঘিনি নিত্য, বহগেনেরও স্থিনি 
চেতন, এক হইঞ্জাও খ্িসি বছর কামনা পুরণ করিয়া থাকেন এই তি, 


৬৪ জ্ীমদ্তগবদ্গীতা|। ২য় অধ্যায্। 





বিদ্যাতভূষণ ভাষ্যমৃ। 
কালে জাতু কদাচিমাদমিতি দ আপত্বামমেব। তথা তমজ্জূঁনো। লামীরিতি দ 
'কিন্বামীরেব। ইমে ছনাধিপা রাঙ্জানে নাষঙ্গিতি ন বিস্তাসন্নেষ। তথেতঃ 
পরশ্িননস্তে কালে সব্যে বয়ং অহঞ্চ ত্বক ইমে চ নভবিষ্যাম ইতি ন কিন্ত 
ভবিষ্যাম এবেতি। সর্কেশ্বরবজ্নীবান।ধ ত্রেকালিকসত্তাযোগিত্বাত্তথিষকো ন 
তাৎপর্য্যানুবাদ। 
গ্রতিপাদিত বহু চেতনের চেতিয়তা ব্রিজগতের সর্ধাবিধ কামনার পুরণ কর্তা, 
ব্রহ্ধাদি ঈখরেরও ঈহ্বর আমি, এহ আমার সহিত জীবের ভেদ নিত্য পার- 
মাথিক ভেদ। জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত ভেদ নহে। এই বিষয় 
প্রকাশ করিয়া বুঝাই! দিবার অভিপ্রায়ে ধলিলেন”_হে অভ্দুন! এই 
সর্বেশ্বর ভগবান আমি যে ইহার পুব্ববাত্ত কালে ছিলাম না, এমন নহে, কিন্ত 
আমি পূর্বেও ছিলাম, "পুর্ব মেবাহমিহাসং+ এই শ্রুতি আমার পুর্ব কালের 
অবস্থিতির বিষয় খোষণ। করিতেছে, "অন্গরে। (মৃত্যু” ইত্যাদি আতও আমার. 
অন্জরাত্ের ও বিগতনাশের বিষয় বলিয়! দিতেছে, সুতরাং পরবন্তী কালেও 
আম থাকব (* এইরূপ তুমি যে অজ্জুন অর্থাং তোমার যে ছবাত্ব। আজ 
অর্ভ্রন আখ্যা আখ্যা্ত হইতেছে এই .আত্মা যে, কোণ দিন ছিল না। তাহ 
মনে করিওনা, তুমিও ছিলে, আর এইযে সমুদয় রাগন্য বর্গকে অবলোকন 
করিতেছ ইহার1ও যে ছিলেন না তাহা নছে। এবং ইহার পরবণ্ডি কালে আম 
তুমি বা ইহায়া সকলে যে হইব না। ডাহা নহে। আমর! সকলেই পুনরায় হইহ। 
অব সর্কশ্থর জীব নিরস্তা আমার ন্যান্, জীবও পূর্বের ছিগ এখন আছে এবং 
ভবিষ্যতেও থাকিবে, সুতরাং ঝিকাচলই যাহার লতা বিদ্যমান, এমন হি 
জন্য শোক করা কোন ক্রমেই মঙ্গত হইতে পারেনা। 
দি বল জীবের এই ভেদের কথা ভগবান যাহা বলিলেন, ইহা ব্যবহারিক 
দশা অবিদ্যা বিজ্প্তিত কজিত ছেদকে অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা 
কিত মাত্র অর্থা হারা অর্বিদ্যা জন্য তেদের কল্পম! করেন তাঁহারা বলিয়া 
থাকেন "অক্ানের স্থারা-হ্বরূপ জ্ঞান আবৃত হইলে বস্তুর থাথার্যানুভব হয়না, 


গন্ডি” ১৫শবর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখা, কাত্তিক, অগ্রহায্রণ, ১৩২৩। 
পপ নিউ সাজার পা বসা 


প্রাণের কথা । 


৪০০ 
শপ ৩ ৫ পেশি 


প্রাণে যখন অভাব অ।মে, আপন পুরুষকার হারা যখন সে অভাৰ যায় না, 
অতুল প্রগধ্য, প্রচুর ভোগ-বিলাসের লামগ্রী দ্বারা উদ্দাম ইন্জরিয়গণের নানাবিধ 
গেবা করিয়াও যখন প্রাঞ্থে শান্তি আসে না, মে অভাব মিটে না, তখন মানুষ 
সাধু-সঙ্গ বোঁজে, আপন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া] কি 
করিলে সে অভাব নিবৃত্তি হয়, কি করিলে আধিব্যধি-গ্রপীড়িত-হৃটীেদ্য 
অঞ্ঞানাদ্ধকারে কণ্মু-ওরল[ভিঘাতে বিতাড়িত তাঁপিত প্রাণ শীতল হইবে তাছার 
গন্য ব্যাকুল হয়। আগ্কাল সমাজের মধ্যে বাহার প্রেঠবলিয়া, উচ্চশিক্ষিত 
বণিয়া গরব করেন তাহাদিগের মধেযও এই অন্ভাবের তাড়নায় জর্জরিভূত বলিয়া 
অনেককে দেখিতে পাওয়। যাঁয়। অবশ্য এই অভাব অনুভূত হঈঘা তাহার 
প্রতিকারের জন্য চেটিত হওয়াও যে, মঙ্গল-রবি প্রকাশের শু পূর্ব মুহূর্ত 
তাহাতে শর সঙ্দোহ নাই। এক্ষণে এই যে অভাব, এই যে তান্ততাশ ইহার 
নিবৃত্তির উপায় কি, তাহাই আলোচ্য । যোগ যাগ ত্রত তগস্যাদি নানান্নপ 
কঠোর অনুষ্ঠানের কথা৷ আমর! শাস্ত্রে দেখিতে গাই, কিন্তু সর্ধাপেক্ষা সহজে 
এই হাহুতাশের নিবৃত্তি ষে একমাত্র সাধু-সত দ্বারাই হইয়! থাকে তাহাতে আর 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । এতত্মন্থন্ধে মহাপুরুষগণ প্রাচীন শাস্জাদিতে বিশেষ 
ভাবে আলোচন। করিয়াছেন, এবং বহু বহু দৃষ্টাস্তও দেখাইয়াছেন। 


ভীমস্তাগবতের তৃতীয় স্কদ্ধে কপিলোপাধ্য!ন আলোচনা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই যে, ভগবান শ্রীকপিলদেব শ্বীয় জননীকে বলিয়াছেন )-_ 


সতাং প্রমঙ্গান্মমবীধ্যপংবিদো। তবস্তিহাৎকর্ণঝসায়নাঃ কথা: । 
তজ্জষন[দাখপবর্গবত্মণন শ্রদ্ধারতির্ভজিরনুজনিষ্যতি | 


রঃ 
৪২ ভক্তি 1 [১৫শ বর্ষ, তু) চর্থ মংখ্যা। 








অর্থ, আমার (ভগরানের) ভঞ্গণের সহিত হংক্ণ রসাঃণ যে আমার 
জীলাগুণ বহিনী তা অংলোচনা করিতে করিতেই ক্রুযে ক্রমে আমাতে শ্রদ্ধা, 
রনি ও ভিত উকয তে! তাহ! হইলে আর অভাব কোথায়? কান্জেই এই 
সর্ধবনর্থ-দিহনভগারী উজগবানে হকি গৃডের প্রধান উপায় ভগবন্তক্তের সঙ্গ । 
তাক্ত শাস্র বগেন,-- 
“তক্তিত্ত তগবদ্ুক্েন পরিগ্থায়তে 7? 
অর্থাৎ, সগবত্তক্তের সঙ্গ দ্বার|ই ভাক্ত উপজাত হয়। কিন্তু আমরা আঘাত 
মা পাইলে, প্রাণে অন্ডাব না আলিঞে ভগবছুপাসলাতো দৃ্পের কথা তগবস্তক্তের 
সঙ্গও করিতে টাহিনা। অগ্নতে বাঁগ দিলে যে পুড়িয়া মরিতে হয় এটা 
জানিয়াও আমর! ন/নাপ্রক'র অসং কর্ম, নানারণ অপৎ কামনা বাসনা রূপ ইন্ধন 
দ্বারা অগ্নি অধিকতর প্রজ্ভধ্িত করি] তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যরিতেছি। 
রঙ চা ষ্ 
ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণে শাস্তি দিতে, শান্তিশতক বলিয়াছেন,-- 
“অজানন্‌ দাহ[তিং বিশতি শলপভে। দীপদহনং 
ন মীনোহপি জ্ঞাত্বারৃতবা$শ মক্সাতি পিশিতৎ। 
বিজানন্তোহপ্যেতান্‌ বন্ধমিহ বিগজ্জালে ভটিলান্‌ ॥ 
ন মুগ্ধীম: কামান্হহ ! গহনো মোহ মহিমা ॥% 
অর্থাৎ, পতঙ্গ জালে ন1 থে, পুড়িয়া মরার কি জালা তাই ষে অখিতে ঝাপ 
দেয়, আর ম২ম্য জানে নাযে, ষে মাংসখও্ড সে আনন্দে আহার করিতেছে তাহার 
মধ্যেই তাহার আপ মংহ্াপুক নু শীক্ষ বড়শি রহিয়াছে তাই সে লোভ-গর্বশ 
হইয়া বরশি মহত মংদখণ্ড গিয়া আপন জীবন হারায়। কিন্তু মায়ার কি 
ভয়ানক গ্গমতা, আনহা জান যে. ভোগের বিষয়গুলি বিপদ পরিপূর্ণ উহ! ভোগ 
করিপেই সর্পানাশ নিশ্চিত, তথাপি উদ ভ্যাগ করিতে পারি না । কিন্তু সৎ" 
সঙ্গ থাবা! যখন চিন্ত শুদ্ধ হয়, তখন এ মকল নিত্য বিষ বাম৮1, ভোগ লালস। 
দুর হই উঠভগবনে গীতি জন্মে) আনু একবার ট:ভ্গশীনে নির্ভবশ। আসিলে 
অন্য কামনা বামনা লইয়াও যদি ভগবহুপাগনা আন্ত করে তবে শেষে 
শ্রী্গবান নিজ ংণে দা করিয়া তাহাকে নিজগাদগ্স দান করেন। 
জীমাগবতে দেখিতে পাওয়। যায় যে, 





কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ]. ভক্তের ব্যাধি ও লিগ । ৪৩ 








“স্বয়ং বিধন্তে ভ্জতাঞ্ঠামহ ত। মৈষ্ঠাাপধানং লিজ গাদগহাভম্‌ 0৮ 
এইভাব হয় বধ্য়াষ্। প্রবধতাশণ গুখনে রাজাহ্ধা কামনা করিম! 
উপামন। আরম্ত করি! শেষে যণল গেট পাঁদ,পদ্ব গান্ত করিলেন তখন সগধান 
সাহকে ৰর দিক্ষে চাতিলেও.ভিনি আর বর লহপেন না, কারণ তিনি নি মুখেই 
আপন গ্রণের কথা ভগবানকে বলিয়াছেন) 
শ্থানাছিলবী তসনি্িতোহহৎ তাং প্রাপ্ততান দেব মুনীর গুহাৎ। 
কাত [4৮৭ শি পিনাখুহ শ্ামিন কতাযোহনি রহ নযাটেও” 
ক্াার্বাৎ। রাজায-পাপ্সির আমায় তোমার তপন্য! আর্থ ফরিয়া জেবেনদু 
মুণীনলাণেরও খানের যে ধন) গ্াং। আমি 21৩ হইয়ছি এটী ঠিক ধেল 
কাচ অনেষণ কারও আয় দিব্যরতু লাঞ্চের ন্যা হইডাছে। হতরাং হে 
্বামিন! আম দুতাথ হইয়া আর বর চা তবেহ দেখ। যায় ধে। 
শ্রীগোবিন্দ-পদার্ধিত্বে একবার ভক্তির উদয় হুইঙে কামনা বাসন) অর 
হয়ে প্রান পা না, কেনণা সঞ্গ কামনার সার নুক্ি পর্যন্তও তধন তক্ের 
গদতে লুহঠিত হংয়! থাকে। শাস্ত্র বলেন, 
“যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানশ্র মা।| 
বিলুষ্টিত চরপাজে মোক্ষ সাভাঙ্য জক্মী ৪৮ 
শ্রীদীনেশ চন্ত্র ভট্াচার্ঘয। 


সপ 


ভক্তের ব্যাধি ও বিপদ । 
(লেখক-শ্রীযুস্ত সত্যচরণ চন্দ্র এম, এ, বি; এল 1) 


পপ ৪ 0 ঠক 


"যিনি, কৃষসুতি হেতু দেহের দলম, 

স্যুধ। তৃষ্ণী ব্যাধ মৃত্যু মংদার ধরম, 

ভয়াছিত্ে কডু নাহি হন মাহিত, 

যথার্থ ৬কত তিনি, বুঝিবে নিশ্চিত |: 
জপাফওদ+নোদ মত্ত বাক্য 


8৪. ভক্তি । | ১৫শ বর্ষ-৩য়। ৪র্থ সংখ্যা। 





"গড়লে শুন্লে দুদুভ্ভ;তী। 
ন! পড়িলে ঠেঙ্নার গতি ॥" 
অন্াদ্দেশে যে সকল বিজ্ঞবাণী প্রচলিত থাকিয়া সংসার সমুদ্রে ভামমান 
জনমাধারণকে দিকৃদর্শন করাইতেছে, উল্লিখিত বচনটা তন্মধ্যে অগ্তম। 
এবন্িধ প্রত্যেক বচনই এক একটা বছ গরীক্ষিত সত্যের অভিব্যক্তি মাত্র । 
কিস্ত নানাবিধ অন্াত ও জ্ঞাত কারণ প্রযুক্ত সকল নিয়মেরই ফ্যতিক্রমস্থল 
দৃষ্ট হয। ধর্মশান্ত্র বা জ্যোতিষ, শক্তি বিজ্ঞান বা রসায়ন, গ্ভায় বা ব্যাকরণ 
সর্দাত্রই সাধারুণ দিম প্রায়শঃ ব্যতিক্ুম় বিহীন হয় না। তা সে ব্যতিক্রম 
এত বিরল যে, তাহ! দেখিয়া! সাধারণ নিয়ম বিস্মৃত হইলে বিষম ভ্রান্তিতে 
গতিত হইতে হয্ব। 
উদ্ধত বিজ্ঞধচনটীও অম্পূর্ণ অব্যভিচারী নয় | উহারও ব্যভিচার মধ্যে 
মধ্যে পরিলক্ষিত হয় । বিষ্যার্থা বছ সংযম, বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিদ্র্জন 
করিলেন কিন্তু তাহার কপালে ছুদুভাতী জুটিল না! পক্ষভ্তরে জনৈক নিরক্ষর 
ব্যক্তি বুদ্ধিচাতুধা-প্রন্তাবে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এইবূপ দেখিয়া বিশ্তার্ন 
লিক্ষল ও নিপ্রয়োজন এইরূপ ধারণা করা কি সমীচীন? না তাই দেখির! 
ন্তভীবকগণ শিশুদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে বিরত হইবেন? কুলটার 
বহুনিত্ত গ প্রচুর বন্্ালঙ্' দর্শনে কোন্‌ সাধ্বী রমণী আপন নির্ধন পত্িকে 
_ ত্যাগ করেন? কেহই নহে। 


এইরূপ, অনেকে আশ। করেন ভক্তিলাভ হইলে আত্মা, গ্রাণ ও মনের 
সহিত দেহও চিরনুস্থ হয় এসং স!ংপারিক আপদ বিপদও ঘটেনা। হুতরাং 
কোথাও কোন ভক্তেরু ব্যাধি বা কোনরূপ কেশ দেধিলেই- তাহাদের মনে 
নানারূপ সন্দেহ হয় & এমন কি সময়ে জময়ে তাহারা ভক্তিদেবীর উপৰ 
বীতানুরাগ হইয়া! পড়েন। ইহজীবনসর্দদ্বতাই এইরূপ হইবার একমাত্র কারণ । 

ভক্তি অনুশীলনকারী প্রত্যেকেই জানেন যে, মৃত্যুই জীবলীণার শেষ সীমা 
নয়। ঈহ্বরও যেমল অনাদি ও অন্তহীন, দরীবও তেমনি অনাদি ও অন্ত বিহীন। 
জীবে ও ভগধানে পার্থক্য বা প্রত্েদ থাকিতে পারে, কিপ্তু.কর্তা কখনই ভৃত্য 
ছাড়া নছে। হুতরাৎ যতদিন ভগবান আছেন ততদিন জীবও আছে । কাজেই 
 মু্যু তাহার শেষ যবনিন্ক হইতে গারে না। উহা ঙ্াস্তর অদ্চিনয়ের গর্ত 











পট পরিবস্তুন মাত্র। অথবা তগবুদরশনাকাজ্ষী তী্থযাত্তীর এক পান্থনিবাস হইতে 
অন্য পান্থনিবাসে গমন মাত্র। জীবের লয় নাই। কারণ, লয় হইলে 
ভগবানের লীলান্তিনয় করিবে কে? | 

বিশেষ, ব্যাধি ধা বিপদ িংস্বরূপ আত্মা হইতে পারে না) আত্ম! অদাহ, 
অরেদা, অক্ষয়, অব্যয়, অজর অমর । হুতরাং ধাহারা দেহকে আধি জ্ঞান করেন 
না, অর্থাৎ হ্বাহারা দেহাত্মাভিমানী নন, তাহারা দের ব্যধি বা ক্লেশে অভিভূত 
হন ন|। ভক্তি তাহাদিগকে নিত্য সুস্থ-দেহীর সন্ধান দেখাইয়। দেয় এবং 
'অরোরিব সহিষ' করিয়। ত্রিতাপ মহনে মমর্থ করে। ভক্তি, ভক্তকে ধীর ও 
বীর করে। কুততী বাহুদেব, পুরী মাধবেক্তর, ব্রহ্ম হরিঙ্গাস, প্রভূ নিত্যানন্দ, রূপ 
সনাতন, রঘুনাথ ও রামানুজ প্রমুখ মহাত্মাগণের নিষ্কাক ও জীবন্মুক্ত চরিত্র 
আলোচনা করিলে ভক্তির যে কি মহিমা, তাহ? পাঠক নিঃসংশাঘ্বিত রূপে 
অবগত হইতে পারিবেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে বিরত হইলাম। 

 বীরও হইব, যুদ্ধ ক্লেশও সহিব না একথা যেমন হাস্যোদ্রীপক ; তক্তও 

হইব, সহিষুতার পরীক্ষাও দিবঘা-_-একথাও ঠিক তদ্রপ। যদি কোন তথাকথিত 
ভক্তের সহিষুুতার অভাব দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার সাধন! এখনও 
হুক হয় নাই। সাধনা পূর্ণ হইলেই পরীক্ষায় উত্তীণ হইবেন। সে সাধনা কি? 
না, প্রত্যহ নিজেকে ও নিজের বলিতে যাহ! কিছু আছে তত্সমন্ত "গোপাগন 
বল্পভার স্বাহা” বণিয়া সেই বিশ্বপতির পদ ভ্রান্তে সমর্পণ বা বিক্লেয় করা। ভক্তের 
আমার বলিবার কিছুই নাই। আইনেপ্ধ ভাষায় বলিতে গেলে ভক্ত একজন 
বেনামদ্রার মাত্র॥ ধনী সেই' বিশ্বপতি, কিন্তু কি জামি কোন্‌ গৃঢ় প্রয়োছন 
বশতঃ তিনি গুপ্ত আছেন ও ভত্তপ্রনের নাম ব্যবহরে মকল কার্ধা চালাইতেছেন। 
কাজেই বিক্রীত গো অঙ্বা্দিতে যেমন কাহারও মমত্ব বুদ্ধি থাকেন! তেমনি 
হরি-পাদ-পদ্ধে সমপিত দেহেও ভক্তের মমত্ব বুদ্ধি। থাকে না। তের 
আহার ব্যবহার, গোষাক পরিচ্ছদ সকলই নেই বিশ্ব-নিয়স্তার কার্ধা সাধন 
জন্য, আর সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার নাম যশ কীর্তন ব্যতীত ভক্তের নিজের কাধ্য 
জগতে অন্য কিছুই নাই। | 

ভক্ত জানেন গোবিন্দ দর্শন পাইতে গোপীগণকেও তীব্রতাপধৃতাশুতা ও 
ীণম্গজা হইগ্া প্রক্গীপ-বন্ধনা হইতে হইয়াছিল। হুতরাং তাহাকে যে ভাগ 


৪৬ ভক্তি । [১ ৫শবর্-৩র, ্থ সংখ্যা? 








পাইতে হইবে ইহা অনুগাহ্ও অদ্ভুত নয়। তহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক 
তদ্দারা আনন্বধাম ক্রমেই নিকটবন্তা হইতেছে এই ভরসা তিনি আনন্দিতই 
হইয়া থাকেন 

এই মকল তত্বের লঙ্কান যাহার! গান নাই, স্বাহারা এই অভিক্ুদ্র, না, না, 
নগণ্য জীবনকালকে সব্বন্থ বগিয়া মনে করেন এবং নিরন্তুণ পরিবর্তনপূর্ণ 
এই ক্ষণ, দেহকেই আত্মা বপিপ্ন। জানেন, ঠাহাদদের নিকটে স্ক্ত জীবনের 
কেশ বা ব্যাধি তঙ্ডি-সাধনার অগ্তরায় হইবে ইহাঞ্ছে আর বৈচিত্র্য ফি? প্রস্থ 
পঠদ্দশার সামান্য সামান্য আয়াদের ভঙ়ে যে বাগক অধ্যঃনে পরাত্খ হয় 
তাহাকে মন্দধী ও মপ্ভাগ্য ব্যগীত আরকি বলাযাইতে পারে? যাহারা 
সুধী তাহারা 'মন্ত্রের মাধন কিছ শরীর পতন পণ কারয়। পড়াশুন।য় রত হয়। 
জার যারা ভক্তির বিমগ আন লাভেচ্ছুক ভাহার। "যথা তথা বা বিদধাহু 
জন্পটো। মত্প্রাপনাথন্ত স এব না পর» এই মহামগ্রে দক্ষিত হইয়া শান্তিহথে 
ইহ সংসারে বিচরণ করেন। 


মেখ্যাহ। হউক, ভক্তের ব্যাধি বা ক্লেশ হয় কেন? কৃষ্ণ বাঁ কৃষ্ণ ভদ্ভি 
তাহাকে রক্ষা করেন না কেন? এ বড় গুরুতর প্রশ্ন, ধাহারা এইরূপ পরশ 
কেন তাহার! প্রকারাস্তরে পিজ্ঞাসা করেন যে, দ্ভক্তির পথ কুন্ুগাকীণ হয় না 
কেল? কিন্তু পাঠক! আগনি জানেন কি, কোন্‌ পথ কেবল এুহমময়, কোন্‌ 
পথে আদৌ খণ্টক নাই ? হাহার এই রচনা, ধাহার এই বিশ্বণীগার বিলাম- 
কানন তানছ জানেন কেনে আনন্দের পথে পরীক্ষা থকে ! 


আমরা এই পধ্যন্ত শুনিয়াছি ও পুরাণাদতে দেখিক্ডেছি যে, ভ্কি অর্থে 
বাহ দুখে সম্তবণ কর! নয় ঝ গণমাত্রস্থামুশ অবস।দকর আমোদ প্রমোদে হাবু- 
ভুরু খ।ওয়। নয়) প্রাকত ছু'খ ছুর্দশার কঠোর কশাখাতে আদৌ ভিরখাপ ব। 
মুস্থমান ন। হুইন্া একান্ত মনে দৃঢ় বখ'মে আ্তমবানের পদারাবন্দের দিকে 
লক্য তির রাখিয়া! সন্ত্ঠচিন্ডে তাহার আদিষ্ট বা অঠীস্িত কর্মে রত থাকা ও 
তাহার নাম-যশ-ঞণ-কীর্ডনে নিরন্তর পরমানপ্দ অনুষঙব করাই ভক্তি। 
পৌরাপক পরব প্রহ্থযাদ হইতে আরম্ত করিয়া অধুনা লসবঞ্জন বিকিত জয়দেব, 
বিশ্বমঙ্গপ, কবীরাদি গক্তচন্িত্র স্পষ্টাঞ্চরে ইহাই শ্রমা।ণত ক্রিতেছে। 
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আমার পাও খুব ভপায়ফুম, আমার কোন দ্রব্য চাহিতে হয় না, চাহিবার 
পুর্ববেহ পা, আমি আমার পতিকে বড় ভালবামি। এ ভাখখালা বড় 
না, আসার পাত্র আদৃশ উগায় ক্ষমতা নাই, আমাদের সব্বদাই অভাব, কিন্ত 
আমার হাতের লোহা ও সীতার সিন্দুরের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই আমি মক 
অভাব ভুলিয়। যাই, প্রণ উৎসবে মগ্ন হয়, এ ভাপবাসা বড়? 

“পড়লেও মহাক্রেশে ক্শেবে যে ভক্তিমান। 
যারমতি অবিচ্যুত সেই সে ভক্ত প্রধান।” 

ব্যাধি বা বিপদ বহি্নুখক্চে বীতুশ্রন্ধ করিতে পারে কিন্তু অ্তযু'খীন ভক্তকে 
আদে। অবসন্ন ৰা উদাসীন করিতে পারে না। পাগডব-ুননী কুস্তীদেবী ভাহার 
সাক্ষা। কুস্তী বশিয়াছিণেন “হে কৃষ্ণ! আমার বিপদ জাগর়। থক, ফারণ 
বিপদে তোমার স্মরণ ও দর্শন লাভ হয়, আর তোমাকে পাইলে (বিপ্ সম্প্ে, 
শেক হুখে ও [বষা্দ উত্সবে পরিণত হয় ।” 

শ্হভ।ব ধহ।র। লাভ করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য পৃর্ধ পুর্ব মহাজনগণ 
কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়ছেন। ধাহার। সে সঞ্ল মদাচার 
সম্যক পাপন করিতে পারেন তাহাদগকে এখিক তাপ ভোগ কারতে হয় না, 
আচ ধীরে ধীরে বিশুদ্ধি লাত ধরিয়া আনন্দময় গোবিন্দ দর্শনের অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়। ধাকেন। 

এখন দেখা ধাউক ব্যাধি বা বিপদের কারণ কি, কারণ-ভক্তি হীন 
জীবনেও যা, তক্তিমান জীহনেও তাই, কোন প্রচ্ছেদ অনুভূত হয় ন1। প্রাকৃতিক 
নিয়ম লঙ্ঘন ব| পৈতৃক রোগাঁদি হেতু ব্যাধি ্ষটে। কিন্তু কন্তকগুলি বিশিউ 
অভ্যাস থাকায় ভগ্তগণের রোগ প্রবণতা অলেক কমিয়া যায় এবং সাতৃতগণ 
প্রায়ই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। আর অমলোযোগিতা, অবিবেকিত। এভূতি 
ছবিধ দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কারণ বশতঃই বিপদৃপাত হয়। এ বিষয়ে ছক্তে ও অভক্ষে 
কোন পার্থক্য জর্ষিত হয় না। একই নিয়মে জগৎ শাসিত হয়। পুলিশের 
কর্ম করেন বাঁলয়া কেহ কি দণ্ড বিধির বহিভূ্ত হইতে পারেন ? 

কিন্ত ফলের এদ্ধেদ বিলঙ্গণ দৃট হয়। অতক্ত যে কারণে জীৰনকে খোর 
অশীস্তি পুর্ণ করিয়া তুলেন, ভক্ত ঠিক সেই কারণে কেবল যে কোন অশাস্তর 
হুষ্ি কর্সেন না তাহা। নে, বরং সে অবস্থার তগবৎ স্মরণের আঁধক হাবধা এখং 


€ 
ভক্তি । [ ৯৫শ বর্ষ ওয় ৪র্ঘ সংখা 
কোন না ফোন ভাবী মঙ্গলের হৃচন! আপা কারু এ অরস্থাকেও দুঃখের কারণ 


মনে করেন না। তিন "দুঃখে খবনুধিগ্নমন। ইথেরু বিগতস্পৃহ2॥* 
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পাঠক! যদ্দারা আপনার হৃদয়ে সকল অবস্থাতেই অভয় ও বিমল আনন্দ 
বর্তমান থাকে মে মৃষ্যবান জিনিস, সে. হরিতক্তি মানব জীবনে যে কও 
এয়োগনীয় তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে? 
ভক্তগণ প্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য যত নাব্যগ্ত, আত্মহথ বা ইন্দ্রিয়, তৃত্তির 
ছুন্য যত না মনোযোগী, জীবের কল্যাণ সাধনে, আর্তের ছুঃখ মোচনে, জগতের 
হিওরিধানে তদপেক্ষা অধিক প্রয়ামী। সুতরাং অনেক সময়ে তাহাকে দেহ 
গেছাদি খাথথথ বিস্বৃত হইতে হয়, শ্বাঙ্থযের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিতে হয়। 
কাজেই সেরূপ অমিঙাচার সহ ধাতু না হইলেই পীড়া উপস্থিত হয়। 
আর বিপদ! ত্কগবপদ্ধে যাঁর মতিস্থির আছে তার আর বিপদ কি? 
হইলেও ভক্ত তাহাতে আদ থেখ্যঠ্যত হন ন]। তিনি বিপণকেও পরম মিত্র 
জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, কাহারও এতি দ্েষ বা প্রত হিৎস! হৃদয়ে বর্তমান 
থাকতে ভক্ত হওয়া যায় না। 
অকলই, ভগবদিচ্ছায় হয়, সে ইচ্ছায় জীবের কণ্যাণই একমাত্র শঙ্গ্য খানে 
এই স্থির বিশ্বামে ভক্ত বিপদকে সাধ|রণ জীবের ন্যাম দোষাবহ ও মণওগাঞর 
জ্ঞান করেন না । 
ফলতঃ যথার্থ ভভ্ের হৃদয়ের অন্তস্তলে অবিরত যে এক বিমল হুঙ্সিধ 
আনশ-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার সন্ধান অদ্রত্তগণ না পাওয়াতেই 
ৰাহাক.বিপদ ব৷ ব্যাধি দেখিয়াই ভঞ্ত ও অভক্তের জীবন একরপ মনে করেন। 
কিন্তু শান্রদশী সিগ্ধ মহাপুরুষগণ বলিতেছেন £-_ 
প্প্রাকত দেহেতে হয় রোগাদি যেমন।, 
ভক্ত দেহে মেইরূপ করিয়া দর্শন । 
প্রাৃত করিয়া ভে কতু না দোথৰে। 
ভক্ত দেহ অপ্রাকৃত খর্ধবদ! মাঁণবে। 
মলোযোগে শুন কহি ইহার যে মন্ম। 
শগীরে যে দোষ হয়। মে শগার-ধন্ম॥ 
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বুদ্ধ পক্ধ আলি ভলমাত্ে হয়। | 
ইহা বলি ৰ্‌প গঙ্গাজলে তুল্য নয়॥ 
উমদ্দাসগোস্থামীর উপদেশামৃত । 
ভক্তি হইলেন গলাদল'। তাহাতে ব্যাধি বিপদরূপ পঙ্ক বুদ থাকিলেও 
বিষুপাদ সম্পৃক্ত বণিয়া তাহা কেবল পবিত্র আলদ্দেরই কারণ হয়। উৎ1 
বিষ্পাদ পদ্বের গুণ। .. 
যি কোন স্থানে উত্তম সঙ্গীত হইতে থাকে সে স্থানে যে যায় সে-ই আনন্দ 
পায়। তাহার জীবনে নানা ক্রেপ বা চিন্তা থ|কিতে গারে, কিন্তু যতক্ষণ সে সেই 
সঙ্গীত-সভার উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সেনকল চিন্তা বা রেশ তাহাকে আক্রমণ 
করতে পারে না। সেইরাপ বিষুপাদ পদ্দের এমনই পবিত্র আননাময় গুণ 
ষে, তাহাতে জন্ধই হউক বা! মানুষই হউক যে-ই অকপটে মগ্ন হয় সে-ই পবিত্র 
ও আনন্দিত হইয়া! উঠে । 
্রচ্ষা! নিজপুত্র নারদকে বলিয়াছিলেন,- 
“মে অনস্ত ভগবান দয়া করে যারে। 
সে যদি কাপট্য ছাড়ি' পদতরি ধরে॥ 
বে সে ছুণ্তর মায়া লিছু পার হায়ে। 
তার তত্ব জানি সদা থাকে সে অভয়ে॥ 
পঞ্চভূত ময় দ্েছে না থাকে মমত।। 
অনন্তের অংশ ভাথি' নাহি পায় বাথা॥' 
তাই বিনীতভাবে বলিতে হয়, পাঠক পাঠিকাগণ 1 সত্থর ছরি চরণারবিদ্বে 
রণ হউন। সকল হালা যন্ত্রণা হইতে নিস্তার গাইবেন। শঙ্র মিত্র হইবে, 
গণ্ুল অমৃত হইবে, দৈন্য হুখের আকর হইবে, সকল ভ দূর হইবে। 
উপলংহারে বক্তব্য এই যে, অনেকে মনে করেন, কি তক্ত ঝি অভ্তক্ত মানব 
মাত্রেই শ্ব স্ব বর্টের ফল ভোগ করে। যত্তপিন মানব নিজেকে কর্ত! মনে 
করিবেন শুতিন উহাই ভন্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইতে পাল়ে। ক্ষত যখন হইতে 
মানত ,আপনাকে (তগ্রবদদাম রাগে দেখিহেন তখন হইতে তাহার কর্তৃতা্িষান 
লোগ(পাইযে হুতবাং কর্ম থাকিবে না। খাস্তধিকই যদি আমরা জাপন আপন, 
চি] 
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রখ বলে ভাল বা মন্দ হইতে, পার্লিাম তাহ! হইলে তগবৎ কুপার আবশ্যক 
-আদৌ খাকিত না। প্রকৃত কথ। তাহা নয়। কাযীণ,- 
আপন ইচ্ছায় জীব কোটা বাস্থা করে।. 
ক কৃপা বিনা এক্ষ বাহ নাহি পুরে ॥” 
অধিল-পুজ্য জ্ীমভাগবত এদের একাদশ স্বদ্ধে স্পষ্টই খোবিত হইয়াছে 
যে, "মুখ ও দুঃখের মুল কর্মমাই নাই।* শ্রীমন্হা প্রভু কর্তৃক দক্ষিণ দেশ হইতে 
আনীত শ্রীবরক্ষমংহিতাতেও উক্ত হুইয়াছে,_-পকর্্মাণি নির্দহতি, কিন্তু চ তক্তি 
. ভাজাং" অর্থাৎ ভক্তিমান ব্যক্তির ঘকল কর্ম তগবান নিঃশেষে দ্ধ করিয়া থাকেন। 
পাঠকগণ ! ব্যাধি ও বিপদের কারণ, ভক্ত ও অতক্তের পক্ষে এক, এই- 
রূপ যাহ! বর্সিত হুইল তাহা সাধারণ ভক্তগণ সম্বস্ধেই গ্রযুজ্য। শ্রীভক্- 
মালাদি বহধিধ তক্তি-গ্রস্থ পাঠে জানা যাঁয় যে, অনাধারণ ভক্তগণ প্রাকৃতিক 
নিয়মাদির বছিভূ্ত। সুতরাং মুক্তক্ঠে বলিতে হইবে যে, ভক্তি নি্ষগট ও 
নিরপেক্ষ হইলে জীব বহ ছরারোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যু-সন্গুল বিপদ হইতে আশ্চর্ধ্য 
রূপে রক্ষিত হইয়া থাকেন। আরীগ্রন্থ আলোচনা করিলে এরগ দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। 





আবাহন কি বিনর্জন? 


(লেখক--দ্যার স্বামী যোগানন্দ ভারতী সরস্বতী মহারাজ) 
(কে,মি, এস, আই ।) 


কর্তৃূমি' ভারতবর্ষে সাগ্িক ব্রাহ্মপদিগের দ্বার! দেখার্চনা। প্রভৃতি দৈষ 
কর্দাদি মিপ্প্ন হইয়া! খাকে | কর্দযোগের অধীন থাকিয়া, যোগী খষি মহা- 
পুরুষগণ যোগাহুষ্ঠানাদি বারা! সাধারণের হুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্ট| করিয়া ধাকেন। 
এই জন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অতি পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বনিক গণ্যা। 
হইয়ান্েন। ভারতমাত্তার এই হ্রীকল সুসত্তান অবিরত সৎকর্মানুষ্ঠানে নিত 
থাকি ও অসৎ কর্মান্ঠানে বিরত হইয়া, পূর্বাপর জগতের উন্নতি খিধান 
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করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্তমান কালে, তাহার অনেক বৈলক্ষগ্য দেখিতে 
পাওয়া'যাইতেছে। আর কাল অনেকেই শাস্তরাদেশ মানিয়। কাধ্য করিতে চা 
মা। অধুনা অধিকাংশ তোককেই'বিপখগামী হইতে দেখা যায়। শাস্ট্রোক্ত 
কার্ধ্য কলাপাদির যথাযথ নিয়ম গন্ধিপালন করিয়া, এখন. আর কেহ কোন 
কাধ্য করিতে গারে না। পুজা, জপ, তপাদির কার্ধে নিযুক্ত হইতে হইলে 
যে সকল জ্রব্যের আয়োজন: বিশেষ আবশ্যক, তাহ আজ কাল ঠিক ঠিক 
গাওয়া যায় না। বাজারের ভেজালের কৃপায় হোযের আসল ড্রব্য ঘৃত, একবিলু 
থাটি পাওয়া ছুদ্বর। আবার উব্বপ দৈষ কাধ্যাদির অনুষ্টানকারী ব্রাহ্মণ 

পুরোহিত প্রভূতিও খাঁটি নাই। তাহাতেও ভেজাল চলিয়াছ। সুতরাং 
আমাদিগের তারতমাত৷ দিন দিন দীনা, হীনা, মলিনা ও পরিজীণ! হইয়া, 
আমাদিগকে রক্ষা করিবার শক্তি হারাইতেছেন। আমরা এখন হুঃধিনী মাতার 
দুঃখী সন্তানের মত পথে পথে ঘুরিয়] বেড়াইতে বাধ্য হইতেন্ছি! মহারাজ 

দ্শরধ, তাহার রাগ্যে অনাবৃষ্টি হইলে থধ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়া, যন করিবার 

গর দেবরাজ প্রচুর বারি বধণ করিয়াছিলেন। আর আজ পৃথিবীতে কোন 

দৈব ছুর্িপত্তির আবির্ভাব হইলে তাহার প্রতিকায়' জন্য যাজক ব্রাক্ষণ হইতে 

বঞ্জ জব্যাদি সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ অভাব অন্থভ্ভব করিতে হয়। নুত্তরাং 

প্রতিবিধান হওয়া ত দূরের কথা। অতএব এই সকল পরিবর্তন হওয়ার 
কারণ কি? কেন এমন হইল? কেন এমন গরিবর্তন সংঘটিত হইয়! 
আগ্লাদিগের এইরূপ নানাবিধ ছুঃখ ছুব্বিপত্ির আবির্ভাব হইল? কে 
আমান্িগকে এই সবল প্রন্সের সহুত্ধয় প্রদান করিয়া দুশ্ছ ও শান্ত করিবে! 
যাহাকেই এই সকল বিষয়ের, মীমাংসা করিয়৷ দিতে বলিব, লে-ই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিধার চেষ্টা করিবে। বরৎ অনেকে আবার এ মকল কুসংস্কার রাশির 
আলোচনার আবশ্যক নাই বলিয়া আমাদিগকে উপ্টা উপদেশ প্রদান করিতে 
চেষ্টা করিবে। তাঁই .খলি ভারতমাতার এখন বড়ই দুদিন উপস্থিত । প্রকৃত 
সই্পদেশ কেহই গ্রহণ করিতে চা্নো!। লকণেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই 

সকলকে নিজ.নিজ উপদেশ দানে আপন্দলের পুষ্টি সাধন করিতে অভিলাধী | 
এই. লকল ব্যাগর নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, আগ ছুই চায়িটী কথানা বলিয়া 
থাকিতে গারিলাম না। তাই' আব "আবাহম কি বিমর্ভন' বিষয়ে আলেচিন! 
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করিতে বণিয়াছি। আশা আছে, দেই বিশ্বধিধাত্রী, করগাময়ী, জগদ্ধাত্রী মা, 
আমার মনোমধ্যে উদয় হইয়া, তাহার কাধ্য জম্পাদন কিয়া লইব!র গন্য যুক্তি 
মুক্ত সমালোচনা ছ্বার। আধুনিক হিন্দু সমাজের, মঙ্গলের উপযেগগী বিষয়গাল 
মানৃশ অধম ব্যক্তির লেখনী লাহাযেয প্রকাশ করিবেন. আজ সেই. মা 
মঙ্গলচণ্ডীর আদেশ-ই মদীয় লেখনীমুখে প্রকাশিত হইবে মাত্র। বহুদ্দিম 
হইতে আমি আবাহন ও বিসর্ডন সন্বন্ধে একটা প্রবন্ধের অবতারণা! করিয়া, 
আমাদিগের বর্তমান হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলঙার বিষয়ে কঞিত ইঙ্গিত করিব 
ইচ্ছা করিয়াছিলাম ; কিন্তু এ পধ্যন্ত বোধ হয় মাক্পেরই ইচ্ছায় তাহ প্রকাশ 
করিতে বা বিচার করিতে সামথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় বিলম্গ হুইয়] গিয়াছে। 
জাবার সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই আদ মহলা লেখনী পরিচালন! করিতে 
বদিয়াছি। এক্ষণে তাহার যাহা ইচ্ছা। তাহাই হইবে। 
মহামুমি বাল্ীকি। যেদব্যাস, পরাশর, যাজ্ঞবন্ক্, মনু, বশিষ্ট, নারদ, মরীচ, 
অব্রি, হারীত, উশনা, অগিরা, পুলহ, পুজস্তা, বৃহস্পতি, শিব, বিষুং, অষ্টাবক্র, 
খের, কপিল, গৈমিনী, পতঞ্জলি প্রভৃতি পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি 
উপনিষৎ। ন্যার, মীমাৎসা, বৈশেষিক, সংহিতা! ইত্যাদি এরস্থ প্রণেতাগণ যে 
সকল গ্রন্থ প্রণয়ন ছায়া আমাদিগকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
আমর! সেই সকল সংশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তাহা হইতে প্রকৃত মর্মার্থ ও 
তাৎগর্ধাদি গ্রহণে যদি সক্ষম হইতাম তাহ] হইলে আমাফ্িগের আজ এইরূপ 
ছূ্দশা ঘটিত না । অনেকে, সময়ে সময়ে এই লকল গ্রন্থ ব৷ গ্র্ গ্রণেতাপণকে 
ভ্রান্ত হিয়া উড়াইয়! দিতে চাহেন। তাহার! যেন সবজান্তা ভাষে এ গকল মুনি 
খষি ও দেবতাদিগকে অতি হেয় ও নগণ্য জ্ঞালে আপনাদিগের অহংকারের 
মাত্র! বৃদ্ধি ধরিয়া, নশ্বর পাঞ্চতৌতিক দেহের হুখ সাচ্ছপ্য বিধানের চেষ্টায় 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যেদিন অমংখ্য দাসদামী ও আত্মীয় জনগণ 
হারা পরিবেষ্টিতাবস্থার থাকিয়াও রবিজ্ুত কিছ্বরগণের হস্ত হইতে নিস্তার না 
গাইয়া। তাহাদিগের পশ্চাৎ গশ্চাৎ শমন রাজার হার দেশে উপনীত হইবেন, 
সেইদিন-তাহাদের চমক ভাজিবে । মহারাপীর থরধার অসি র্শন না করিলে 
বর্তমানে এই সফল ব্যক্তির হস্তে চৈতন্য সঞ্চরের আর ত উপায় ফেখিতে 
গাইদা। এই ছৃর্মতি পামরগণ: পৃজ। অস্ঠন|কে ও বর্বরতার কায বণিবা, উপ্লেখ 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৬২৩।] আঁবাহুন কি বি মরন | রি 








করিতে গণ্চাৎখদ নহে। ইছ/রা এক্ষণে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হঠলেও 
মেই মকল প্রতীচ্য জাতির পরলোক বিশ্বাস ব! ঈশ্বর ভক্তি পরায়ণত। দর্শন 
করিয়াও আগনাদিগের কুসংস্কার বিদুরিত করিতে প্রয়াস পায় না। দুতরং 
ইহা্িগের মানব জম্মে ধিক ! * ইহারা যে কেন গোকুলে জন্ম গ্রহণ জরে নাই, 
আমি তাহাই ভাবিয়। খ্থির করিতে পারি না.। অথব। এইবার অবশ্যই ইহা" 
দিগকে গোকুলে জন্ম, গ্রহণ করিতে হইবে। এতক্ষণ একদল চীর্ব্বক মাতাবলম্বী 
নাগ্িকের শান্তর অবিশ্বাস প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে সমাজের 
আর একদল ভণ্ড, পাষণ্ড, অকাল কুষাণ্ডের স্বেচ্ছাচার প্রভৃতির বিচারে প্রবৃত্ত 
হইলাম। ইহারা আবার দেব দেবীর পুজার্চনাদি করিয়! থাকে বটে, কিন্ত 
প্রকৃত বিধি বোধিত ভাবে দেব কারার অনুষ্টানে রত হইয়া, সা্বিক গাবে 
ভগবানের অর্চনা না করিয়। শ্বেচ্ছাচারী ভাবে কেবল তামগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
মাত্রকে আপনাদিগের কর্তব্য কর্ণা বলি বুঝি! লইয়াছে। 

সামাজিক পুরোহিতগণ কখনও যে শ্বেচ্ছাকারী হইতে পারে না, ইহা! তাহা" 
দিগের যেন আদৌ স্মরণ থাকে না, অথবা মতি পথে জাগরূক থাকিলেও এ 
পূর্বোক্ত স্বেচ্ছাচার্ধিতাঁর বশবত্তাঁ হুইয়্াই যেন তাহার! তাহাদিগের কর্মকাণ্ড 
অধথাচরণে পণ্ড করিয়া, প্রকৃত দৈবকার্যের মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে । অবশ্য 
হাহারা অন্যাস-ধর্্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ধাহারা ব্রপ্ধকে বিদিত হইস্কাছেন--ধাহারা 
্ব্বরণপে অবস্থান করিতে গারিয়াছেন, ধাহারা এই. অখণ্ড বিশ্বচর।চরে আত্ম- 
গ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াছেন, ধাহাদিগের ছেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, এই 
নিখিল সংসারে ধাহাদিগের মায়া মমতাদির চিহ্মাত্রও নাই, স্ঠাহাদিগ্ের কথা 
শ্বতস্ত্র। তাহারা স্ছেচ্ছাচারী হইলে ক্ষতি নাই। বরং শান্তর উহাই তাছাদিগের 
পক্ষে বিধি বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন । স্বয়ং  সংহার কর্তা মহাদেব মহানির্বাথ 
তন্ত্রে বলিয়াছেন ৪ 

“কিংতন্ত বৈদিকাঁচাবৈস্তান্তিকৈর্ববাপি স্তস্ত কিমৃ। 
্রহ্ষনিষ্টস্ত বিহ্ষঃ শ্েচ্ছাচার বিধিংসমৃস্তঃ ৮ 

অর্থাৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির তান্ত্রিক আচারই বা! কি বৈদিক আচারই 
ব| কি, তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারই বিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ 
মহাপুরষগণ পুন্্ধম নিবৃদ্ধির জন্য মনো মধ্যে কোনরূপ বাসনা না রাখিয়া, 


৫৪ | ভর্তি । [১৫শ বর্ধ,--ওয়, ৪র্থ সংখ্যা। 








সর্বক্ষণ সর্বত্র বথেচ্ছ বিচরণ করিয়। থাকেন। এইবপ মহাপুরুষগণকেই 
জীনশুক্ত বা পরমহংস বণাযায়। ইহারা হংসের নীর পরিত্য।গ করিয়া, ক্ষীর 
গ্রহণের ন্যায় সমল অন্ন বা পাগার পরিত্যাধ করির়! পুণ্যান্ন গ্রহণ করিতে 
পারেন বলিয়া ইহা্গকে গাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তাই ইরা পরম- 
ইংদ নামে খ্যাত। ইহাদিগের পবিত্র করস্পর্শে ঘমল অন্ন ও অমল হইয়া 
যায়। ইহারা কোন দেবমূত্তি স্পর্শ করিলে সেই মুক্তিতে দেবতার অধিষ্ঠান ও 
দৈবশপ্জির সমাবেশ হইয়া থাকে। তাই শান্ুও বলেন ২. 


"অচ্চকস্য ৩পোযোগে তবচ্চনস্যাতিশয়েনাৎ | 
অভিরাপ্যচ্চ বিশ্বানাৎ দেবঃ সানিধ্যযুচ্ছতি ॥* 


আর্থাৎ, অর্চকের তপদ্বার প্রভাব, অর্চন-দ্রব্যের বাহুল্য এবং মনের মত 
দেবমূত্তি হইলে সেই মুর্তিতে দেবতার সন্সিধি (অধিষ্ঠান) ঘটিয়। থাকে । আর 
পরমহংমের কর স্পর্শে অপহিত্র. অন্ন পবিত্র হওয়ার সম্বক্কেও শান্ত 
বলিতেছেন £-- | . 
গ্যদিস্যানীচ জাতীয়মন্নৎ ব্রদ্ষণি ভাবিতমূ। 
তদন্নং ত্রাহ্মনৈগ্রণহমপি বেদাস্তপারগৈঃ ৪ 


অর্গীৎ, মহানির্বাপ তত্ত্রে জরীমন্মহাছধেব বলিয়াছেন যে, যদি নীচ জাতীয় 


অন্নও ব্রচ্মকে দিষেদিত হয় তবে তাহ! বেদান্ত পারগ ব্রাঙ্গণও গ্রহণ করিতে 


পারেন। তাহার পর পুনর্বার কলিতে।ছন £-_ 


. জাতিভেদে ন কর্তৃব্যে। প্রমাদে পরমাত্মুনি। 
যোহশু্ববুদধিং কুকুতে স মহাগাতকী ভবে 0 


অর্থা২। পরমাত্মার প্রসাদ জাতি ভেদ করা উচিত. নছে। যে ব্যক্তি 


অপবিত্র বোধ করে, সে মহাপাতকী হইয়া থাকে ।” বেদাস্ত দর্শনেও 


বলিয়াছেন :--. 
ৃ “সর্ধ্াম়াস্থুমতিশ্চ প্রাথাতায়ে তদর্শনাঁৎ 1 


অর্থা, অন্ন অভাবে প্রাণাত্যয়ে কালে সর্ব্বায় ক্ষণে সা দেখিতে 
পাওয়া যা়। আাষ বলিয়াছেন £--"খব|ধ|চ5২” 


কার্ভিক) অগ্রহায়ণ ১৩২২।] আবাহন কি বিলর্জন। : ৫৫ 


অর্থাৎ, আপতকালে সর্ধানক্চোজন জ্ঞানীর পক্ষে দ্বোষ নছে। তাহার পর 


এববিত্ব মুক্ত পুক্কষদিগের সংস্পর্শে অমত্তই পবিত্র হয় তাহার প্রমাণ ও মহা- 
নির্বাণ তত্র শান্তর দিতেছেন ১ ৃ 
“অশুচি্ধাতি শুচিতামস্প্‌শাঃ দার | 
অতক্্যমপি ভক্ষং দ্বাৎ যেষাৎ সংস্পর্শমাত্রতঃ॥ 
কিরাত পাপনঃ ক্রুরা: পুলিন্দাঃ যবনাঃ থলাঃ। 
শুদ্ধ্যন্তি যেষ।ং সংস্পশীত্তান্‌ বিনা কোহুন্যমর্চয়েৎ ॥” 
অর্থাৎ, ধাহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রেই অঙ্ুচি শুচ, অস্পৃশ্য স্পৃশ্য (স্পর্শ 
যোগ্য) এবং অভঙ্্য ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ধাহাদিগের সংস্পর্শে কিরাত, 
পাপা, ক্রুর, পুর্িন্দ (শ্রেচ্ছ জাতি বিশেষ) যধন ও খল ব্যক্তিরাও পাঁবত্র হইয়। 
যায়, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, আর কাহাকে অচ্চন। করিবে? অতএব 
বেশ বুঝা গেণ যে, এই সকল মহাপুরুষ দেবতার ন্যায় এই মহীমণ্ডলে. ভ্রমণ 
কারয়া। থাকেন। কেবল প্রারন্ধ কর্ম নাশার্থই ইহার! শ্েচ্ছায় আহার 
বিহার!দির অনুষ্ঠানে বত হয়েন মাত্র) নতুবা ইহাদিগের অ।সক্তি বা অনুরাগ 
পরিদৃষ্ট হয় না। শোক, মোহ, মায়া, মতা প্রভৃতি হহাদিগকে পারত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যায়। অর্থাৎ ইহার! ইহ অংসারে মায়া মমতাদির অধীন নহেন, 
পরস্ত স্বাধীন ভাবে স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির অস্তিপ্রায়ে অর্থাৎ জন্মান্তর নিবৃদ্তি হেতু 
কামন! রূপিনী কামিনী ও বিষয়রূপ কাঞ্চন হইতে দূরে থাকিয়া, প্রজ্ঞংলিত এবল 
জ্রানাগি দ্বারা কর্মরূপ ক্ষাষ্টরাশি ভম্ম করিয়া ফেলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ভগ” 
ধগীতায় অজ্ড্রলকে ঠিক এই বথাই বলিয়াছেন যে, ?-- 
“্যখৈধাংমি সমিদ্োহনির্ভম্মলাৎ কুকুতেঙ্জছুন ! 
জ্ঞানাগ্িঃ সর্বকণ্মীণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা & 
অর্থাৎ, হে অর্জন! যেমন প্রজ্ঞলিত অগ্নি এধাংসি (ইন্ধন বা কাষ্ঠরশি) 
ভম্মমাৎ করে, তদ্রপ জ্ঞানাগ্ি মর্ববকর্ম ভম্মসাৎ করিয়! থাকে । অতএব পুনঃ 
পুনঃ যাতায়াত নিবৃত্তি করিতে হইলে, কর্মুমকল দগ্ধ করিয়া! ফেলা চাই। রজক 
মুখ নিঃস্থত "রিন্ত আখের হুয়া বান্না আলায় দেও” এই কথাটা প্রাতংস্মরণীয় 
লালাবাবু ঠিক এই অথেই গ্রহণ করিয়া, বিষয় বাসন! পরিত্যাগ পূর্বক 
আৃদ্ধাবন ধামে উপস্থিত হইয়া, মাধুকরী বৃত্তি অবলম্থনে আপনাকে চরিতার্থ . 
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জ্রানে পুলকিত হইয়াছিলেন, শুভক্ষণে এ কথাটা তাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিল । তাই তাহার কর্মী করিবার বাঁসনা একেবারে নিবৃত্তি হহয়। 
গিয়াছিল। এইরূপ নিবৃত্তিই শ্বরূপ সিদ্ধির একমাঞ্জ সোপান। জন্ম জন্মান্তরের 
পুণ্যবলেই এইবপ নিবৃত্ধি টিস্বা থাকে। লালানাবুরও অবশ্যই পূর্ব জন্ম 
সাধনা অনেক পরিমাণে সাধিত হুহয়াছিগ, তাই এ জদ্মের পুর্ববভাগে তিনি বিষয় 
বামনানুর!গী থাকিলেও ্ একটী দিনের সামান্য কথাই তাহার নিকট পরমাথ- 
ভাবের উদ্দীপন কারা দিক, তাহাকে দিব্য ধামে পৌছিবার পন্থা নির্দেশ 
করিয়া দিল। এই লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া ভিক্ষোপজীবী 
হইয়া, ভগবানের সাক্ষাংকার লাতের জন্য দন ভাবে ভক্তিযোগ সাধনায় নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। অহএব ইন বসন! পরিশুন্য হইলেও অদ্বৈত জ্ঞান লাতে 
অসমর্থ হওয়ায় পুব্বোক্ত মহাপুরুষদিগের স্থলাভাযক্ত হইতে পরিলেন না। 
যাহা হউক পূর্ব্বোলিখিত পরমহৎ সগণের কর্ম নিৰৃত্তি জন্যই তাহারা জীবন্ত 
পুরুষ বলিয়৷ অতিহত হইয়া] থাকেন। কোন কর্মের আকাজ্ষা আর তাহা- 
দিগের জন্তরে স্থান পায় না। তাহারা একেবারে ক্লেশের হেতু বাসনা রাশিকে 
ভন্ম করিয়া ফেলেন। তাই পাতথল দর্শন শাস্ত্রের সাধন পদের ১২শ গুত্রে 
দেখিতে গাওয়া যায় যেঃ__ 
"রেশমুলঃ কর্ত্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মধেদনীয়ঃ |” 

অথাৎ, কেশ মুলক কণ্মাশর (ধর্্াধন্মাদিরূপ) দৃষটদৃষ্ট, দুষ্ট (ইহ) ও অদৃষ্ 
(পুর্ব ও পর) জন্ম, বেদমীয় (ভোগ্য)। ইহ জন্মের অধব। জন্মান্তয়ের কৃত 
কর্মাশয় সকল রেশ মুলক। কর্ণ মঞ্চ মাত্রই ফল ভোগের কারগ। আর 
এ ফল তোগই হঃখ। এ জন্মের সকিত কর্ম সম্ই যে এ জন্মে ভোগ হইবে 
তাহ! নহে; পরত জগ্মাস্তরে অবশিষ্টটুকু ভোগ হইবেই হুইবে। জনমাস্তর 
বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা'ঃএ; প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মহ)? তাই এ বিষয়ের আর 
অধিক বিস্তার না করিয়া আমার প্রবদ্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের গবেষণীয় নিযুক্ত 
হইলাম? অর্থাৎ এক্ষণে দেখা গেল যে. যুজজ পুুষগণ বারংবার গর্ভ যন্ত্রণা 
রূপ নরক স্বোগ হইতে নিস্তার পাউবার জন্য সমুপে-বাসনার উচ্ছেদ করিয়া 
থাকেন। কারণ গর্ত যন্ত্রণাই যে নরক ভোগ সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। তাহার যুক্তিও শীন্তে দেখিতে পাই । মণিরমাল। বলিতেছেন?" 
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"খারৃষ্টোপনিবদ্ধু শরীর পরিগ্রহঃ সংসারঃ।”. 
অর্থাৎ, শ্বীর় অনৃষ্ট বশে পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণের নামই সংসার । আর 
শরীর কি ৪ তাহার উত্তরে বিধু। পুরাণ বলিতেছেন £- 
"মাংসান্থকৃপ,ধৰিশম্রনবায়ুমজ্জাস্থিসংহতে)। 
দেছেচেত, প্রীতিমান্মূঢে। নরকে তবিতাপিসঃ॥” 
অর্থাৎ, দেহ বলিতে কেবল মাত্র মাংস, রক্ত, পু'ষ, বিটা! ও মুত্রাদির সংহতি 
(সমষ্টি) মাত্র একটা পদা্থই বুঝা যায়। অতএব তাহাতে আর নরকে প্রভেদ 
কি? শ্রুতিতেও ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন £-_- 
"তমেব বিলিতাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যুতে অয়নায় |"? 
“নস পুনরাবর্ততে | 
অর্থাৎ, আত্মাকে জানিতে পারিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় এবং সেই 
ব্যক্ির আর পুনর্জন্ম হয় না। তাহার জন্মাস্তর লিবৃত্তি বা নরক ভোগের 
অবসান হইয়া] থাকে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের অধীন 
হইতে একান্তই অনভিঙাধী। এই সন্কল তত্বকথার বিচার করিতে যাইয়া 
প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আমি অনেক দুরে আসিয়া প্রাড়দাছি( আমি পূর্বে 
ফে বিষয়ের আলোচনায় প্রধৃত্ত হইয়াছ্ছিলাম তাহা অনেক পশ্চাতে গাডয়া 
রহিয়াছে । তাই এক্ষণে সেহ বিষয়টীর উল্লেখ করিঘ। বলিতে বাপ হইতেছ্ছি 
যে, এই সকল মহাপুরুষ ফে গ্রান্থিযা বা দেবমুত্ত স্পর্শ করেন, তাহা দৈব শঞ্চি 
'আভ করিয়া থাকে । কিন্ত এইরূপ মহাপুরুষ আজকাল. কয়জন দেখিতে পাওয়া 
যায়? আজ কাল নিত্য কদাচারী ব্রচ্দণগণ কতৃক্ক এহ সকল দৈব কন্মানু্ঠান 
অনৃঠিত হইধা থাকে। হৃঙরাং ইহাপিগের দার! প্রতিষ্ঠিত দেবমূত্তি কওটুঙ 
ইদবশঞির বিকাশ দেখাইতে পারে? ইহার। পৃ্জা করিতে জানে না; কিন্ত 
,বিসর্জলে আনন্দান্থুভন করিষা থাকে। পুঙা বা আবাহন করিতে পারে না; 
কিছু পুজার দিন হইতেই বিম্জনের বন্দোবস্ত করিতে থাকে । 
"আবাহনং ন জালমি নৈব জানামি পুন | 
বিসভগীনৎ. ন জানাগি ক্ষমন্্ পরমেশ্বর ৪” 
এই বলিয়া, আপনাদিগের কতকন্ছের দোষ ক্গালন কাব্য হয় মাত্র, হতা- 
দিগের যি বিন্দুমাত্ও কাওড জান থারকিত্তঃ তাহা হইলে, ইহারা অবশ্যই, ভীত 
৮ 
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বিহ্বল চিন্তে সেই বিশ্বমিযস্তার পুজার রঙ ভুইত, তাহ! হইলে কোন গর্তিকে 
ভাড়াতাড়ি পুজা সারিয়া লইয়া, স্কগবানের সাক্ষাতে জেব মন্দিরে পথিত্র হোষ* 
হুম, ধুপ ধুনার ধম, পৃষ্পচদ্দনাধির নানাহিধ সৌগন্ধে দেবতাদিগের আগন্দ 
বর্ধনান্ধে সেইখানে ধলিয়াই আবার দিঃলক্কোচে তামাকুর ধুম প্রদান করিবার 
জন্য এ প্রকার ধৃষপালে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। অঞ্জকাল এইরূপ তামদদিক 
পুগারই অনুষ্ঠান সরবত দেখা যায়। প্রকৃত সাত্তিক ভাবে পুজা বা অর্চনা আজ 
কোল হয় না হলিলে অতু[্ধি হয় না। যেখানে দেবতাদিগের পুজার্চনাদ্ির 
অনুষ্ঠান হইয়। থাকে এবং যেখানে দেখ্াদিগের চরিত্র কথার আলোচনা বা 
সঙ্গীর্তনাি ছইয়। থাকে, সেই জকল স্থানে ধৃম পান একেবারেই নিষিদ্ধ) 
কিন্তু পুর্বোজ অর্ধাচীন কৌতুকপ্রিয় তমগ্ডণামিত পুয়োহিতগণ অহংকারে 
মত্ত হইয়া, এই সকল আদেশ প্রতিপালন না৷ করিয়া, অবহ্লাই করিয় খাকেন। 
ভগবান তাহার অবস্থান স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া, নান মুনিকে 
বলিয়াছেন £-. 
“দাহং তিষ্টামি বৈকুঠে যোখিনাৎ হৃদয়ে ন চ| 
ৃ মন্ত্তাঃ বত্র গায়ন্তি ভর ভিষ্টামি নারদঃ॥" 
অর্থাৎ, হে নান্দ! আমি বৈকুঠেও বাম করিনা, যোগীদের হও 
থাকিন; কিন্ত আমার ভক্তগণ যেখানে ঘমাঁর নাম গান করে, আমি মেই 
খানেই অবস্থান করিয়া খাকি। কিন্ত আজ ফাল হযিসভ্ায়: হরিকখা বা 
হরিনাম শ্রধণ করিতে শরিয়া, অগ্রে তামাকের জন্যই অনেকে ব্যাকুল হইয়া 
পড়েন ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। হুওর়াৎ সভার সম্পাদকগণকেও 
সভা অন্যান্য হিবদ্বের ফর্দ করিবার সময় অগ্রেই হা'ক! কলিকা ও তামাকের 
* ফর্দা করিতে হয়, এবং সত্তাস্থ সত্যবৃন্দের মনদ্ট্টির জন্য অহরহ গামাক 
যোগাইতে: হত্ব। আধার অনেকেই হয়ত বিড়ী বা চুরুট প্রস্থৃতি ধরাইযা, 
আপনাদিগের ধূমপান পিপাসা নিবৃত্তি করিবায় জন্য হ'ক1 কলিকান করিনা 
গামাক আয়া উপাস্থিত হইতে.ঃলা, হইতেই,1মুখাগি কাঁরয়া বসে। আজ 
কাল র্া্চ এওই পরিবর্তিত হইয়া গাছে । এই বরল ব্যাপার দেখিয়া 
গুনি্কা, প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানী পুরুষগণকে মন্্াহত হইতে হয়। তাহাদিগকে 
£ল স্থান পহিষ্যাগ করিতেও দেখিয়াছি । অতএব এই সফল বিধি ইহারা 
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কোন্‌ শাস্ত্রে খুছির! পান তাহাও সবানিন।। আবার সাক্ষাতে ভৎক্ষণাৎ তাহার দোষ 
গুণ যথাযথ যুক্তি সহকারে আহাদিগকে বুঝ ইয়া দিতে ঘাইলে তাহারা উপহাস 
করিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকে এবং যেন উহ! তাহাদিগের নিকট অগ্রাহু বলিকাই 
বিবেচিত হক্স এই ভাষ তাহার! 'প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়। অবশ্ঠ কতকগুতি 
লোক আবার উক্ত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিয়া, শ্বকৃত অপরাধের জন্য কম! 
প্রার্থনা ও করিয়া থাকে । কিন্তু এইরূপ লোকে সংখ্যা অতি অজই দেখাযায়। 

আজ কাল বারইয়ারি পুজায় ও অনেক গজদ দেখিতে গাওয়া! ঘাত্ব। 
বারইয়ারি কাণ্ডের পাঞ্াগণ দেবতার পুজার আয়োজনে যতত আগ্রহ প্রকাশ ন 
করে, ততোধিক তাহাদ্দিগের নীচ ভাখালা প্রভৃতির আন্দোৎসব সম্পাদনের 
জন্যই হইয়া থাকে। বাই নাত, খেমটা নাচ, যাত্রা, ধিক্লেটার প্রভৃতিতে 
যত টাক! ব্যয় করিয়। থাকে, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ ও দেবতার 
পুজাদিতে ৰা দীন দুঃখীদিগের হঃখ মোচনের জন্য কাঙ্গালী স্োছন হা দরিজ 
নারায়ণের লেবার ব্যগ্রিত হয় না। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া! ফি 
বুঝিতে পারা যায় ন| যে, ইহারা! আমোদ আহ্নাদেই অধিকতর অনুরাগী 
হুইয়। গড়িয়াছে? এই সকল অন্্রঃসার শূন্য হৃদয় হীন ব্যক্তিগণ বারইয়্ারি 
প্রত্িম৷ পূজার জন্য কোন স্থানে একমাল ছুইমাস এমন কি;ভিন চারিমাগ পরাস্ত 
কেবল মাত্র একটা ঢাক ও এক কালী অথব! কেধল মাত্র কাসর ন্ট লাগাইয়! 
রাখে; কিন্তু বিসর্ঘলের দিন ইংরাদ্ৰী বাজনা, জহঢাক কাড়ানাকৃড়া, বাই নাচ, 
থেম্‌টা নাচ রঙ্গ তামাস। প্রভৃতির আয়োজনে প্রচুর অর্থ ব্য করিযা। শেষে 
সেই দোপার প্রতিমা নদীজলে নিমজ্জিত করিয়া, গরমানন্দ অনুত্ভব করিয়া 
থাকে। ঘেন ইহারা ইহাতেই চতুর্সর্গ লা করে। - অতঞ্জৰ বলিতে পারিন। 
কি যে, ইহারা পৃজ। করিতে চাতবনা; কিন্তু বিল্্দন করিতেই অদ্ভিলাধী ও 
কেবল মাত্র গোকতঃ পুজার স্কান যাত্র করিরা, অঙ্ নর নারীর নিকট হইতে 
প্রণামী আদার করিয়া থাকে ? তাহার পর আর একটা কথা এই যে, কামা 
পুজা অর্থাৎ, হূর্গ। পুজা, কালী পু, অগন্ধাত্রী পৃভ, কার্তিক পুজা, লরদ্ষতী 
পূজা প্রস্তুতি পূজায় বিসর্জনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া বায়। লম্বংসর পছ্জে 
আবার আমিযার জন্য অনুরোধ করিয়া, বিধায় দিষায ব্যবস্থাও -বিতে খাওয়া 
ধায। যথা ১০ 





৬৩ ভক্তি । [১শ বর্ষ, ৩য়, ৪র্ঘ সংখ" 











"গচ্ছ্‌ গচ্ছ মঙ্গাদেবি! গচ্ছন্ছেষি! যদৃচহয়।। 
সঙ্গৎসরে বাঞ্ধীতে তু পুনরাগমনায় চ ৪” 

আতাৎ। হে নহাঙেবি! তুমি এক্ষণে গমন কর, গমন কর), হে দেবি! 
গক্ষণে যাচ্ছা গমন কর। কিন্তু সম্বংসর পরে আবার আগমন করিও । এই 
বলি, তত-মাধক সঙ্গ নত্নে বার প্রাণে মাকে বিদায় দিয়া থাক্ষেন। 
ক্সা্শিন মাগে শরংকালে যে ঢা পুক্গা হইয়া থাকে, সেই পুজার গয়ঃ 
দশর্থান্খুগ তামচন্ত্র রাধণ-লপার্থ বর গ্রহণাস্তে দেবীকে আআ বাঁলয়া বিবাধ 
গিগাছিলেন। তাহ আজ পর্য্ত পাজজকাঝারগণ উজ্ভ দুর্গা পুঙ্জায় বিজয়ার 
. িন ক্ব শব গঞজিকায “জীরামচলের খিজযোহমব বলিয়া উদ্লেখ করিধা থাকেন। 
কিত্ত সেই আীরামতঙ্ের ৰা জীতধচলের লীলা বিশ্রহ নিশ্মীণ করাইস্া বার- ৰ 
ইয়ারি উপলক্ষে আবাহন করনানস্তর তিন চারি মাস পুঙ্জা করিয়', শেষে 
বিমন্দীন করিষার ধ্যবস্কা কোন্‌ শাস্ত্রে আছে, তাহা কি উক্ত বারয়রারির 
গাণ্াগণ আমকে বলিয়া দিতে পারেন? এইকপ বারইয়ারির মধ্যে সাত্রা- 
শাহীর রামরাঞজ। পুঞ্ধা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বছুক্কাঙ হইতে উক্ত রামরাত 
পুজার অনুষ্ঠান জাত্রাগ।ছণতে হইয়া আসিতেছে! প্রা পাচ বহমর পক্ষ 
একবার আমি তথায় উপস্থিত হইয়া, জীরামচজের মুভি বিসম্ভন না ঝান্ধিয়া 
ছিরকালের জন্য ভাহাকে রাখিয়া পিয়া, লীঙ্জাগাছীকে ধিস্জীয় অযোধ্য। পুরীতে 
পরিণন্থ করিতে অনুরোধ- করিস্গাছিলাম। তখন প্রতিবংসর বৈশাখী পৃ! 
ভিধিতে ইীরামচঙ্ছের পুজা আর্ত হইত ও ক্রুমারয়ে চারিমাস ক্কাল গ্রাতিম। 
রাধিকা দিয়া, নাচ আমাসাদি আমোগের চূড়ান্ত করিয়া, মহামমান্পোহের সহিত 
শাঙ্গা জলে হিসজীল করা হইত। সেথা আস উক্ত প্রতিমা পু্না বৈশাধা 
পূর্ণিমায় না করিষা। জীরামচলের জন্মভিধি রামনবমী তিথিতে কর! উচিত 
এমতও প্রফাশ করিসাছিগাম। আর বাকৃসাড়ায় যাইয়া, নষন্রী কুীয়ে অবশ্থিত 
জীহ্ীরাধাকফ্ণের ঘুগলমূর্তিও বারমাস 'রাধিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। 
আর যাধঙ্জ দিবার উক্ত ঘুর্ভিতয় প্রস্তর হবার! দির্্বা করাইয়া, প্রতিটা 
করিধায় পরামর্শ দিপা আমির়াছিঙাম। অর্থাৎ সাত্রাগাচ্থীকে দ্বিতীয় অধোধ্য। 
ও বাকুগাড়াকে দ্বিতীন্ব বৃন্দাবন তীর্সে পরিণত করিবার জন। পুর্কোক্ত যুকি 
." প্রদশন পুর্বাক পরামর্শ প্রদান কহিয়াভিগাম । অল্যান্য-স্থানেও যেখ(নে যেখানে 


কার্তিক, অগ্রহারণ ১৩২৩।], আবাহন কি বিসর্জন। ৬১ 














মুখ্খমী দেব পবা খু বারমান আধ ষ্রাত আছেন, তত্বৎ স্থানও তাহদিগের প1যাণ- 
মণী মূভি স্থাপনার উপদেশ প্রদান কররিয়াছিশাম। কিন্তু আমার সেই সকল 
উপদেশ অন্য কোধাও কাধ্যে পরিণঠ না হহলেও, শিবপুরে ত্রক্মশয়ী দেবার ও 
থুরুটে পর্চানন ঠাকুরের পাষাণ ময়ী মুভি প্রতি) কাধ্য সম্পাদিত হইয়। গরিয়াছে 
দেখিগ্ন। আনন্দানুভব করিলাম। আর' সাত্রাগাঙাতে আমার বন্ধুবর্ রাম 
চজ্ের ও সীতাদদেধী প্রভৃতির পাবণমধী প্রতিমূত্তি গঠন করাইয়া স্থাপনা না 
করিলেও, আছ্গ তিন ব্মর কাপ তাহারা বামনবমী তিথিতে আর।মচন্দ্রের 
আহ্বান করিতেছেন দবেখি॥া, আনপ্রিত হইলাম বটে) কিন্তু পাষাণমমশ এ্রতি- 
খু্তি চিরকাগের জন্য উক্ত রামনবমী তিথিতে প্রতিষ্ঠা করিলে পরমানন্দ খাভ 
করিতাম। যে বদর কম উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিজাম, সেই বর 
স্রীরামচন্্রকে ছ॥ মাস কাল রাখিয়। আখিন মায়ের শ্রথমে বিস্বন কর 
হইঞাছিলু । সে বংসর দেখিয়ািগাম যে, উক্ত ছয়মাস কাল, পমভাবেই 
যাও সমাগম হইয়াছিগ এবং €য সকল দোকানদার মানিক ২*০।২৫০ টা] 
ারে খানা দিয়া, দোকান করিয়া থাকে, তাহারাও সজল নয়নে আমার সমক্ষে 
বালাছিল যে, ঘদি বারমান রামচন্দ্র এখানে রা'জা হইয়া বণিয়া৷ থাকেনঃ 
দ্তবে আমরাও বাধমাষ উক্ত হারে খাজন! দি:, হর!মচন্দ্ররে ও সীতাদেবীর 
পদতলে বসিয়া! থাকিতে পারি। ইহা হইতেই নিত্য যাএী মংখ্য। অনুমান করা 
খায় । তথাপি সেবার রামরাজা প্রতিম। আর্বিন মাণে বিসজ্জন হইয়াছছিলেন। 
যাহা হউক এবার আবার আমি গত শ্রাবশ মাসে ঝামর।জা বিমন্ড্রনের তিন 
দিন পূর্বে বৃহস্পতিধারঘুক্ত একাদশী তিথিতে সীত্রাগান্থীতে উপস্থিত 
হয়া, পুনর্বার উপ্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়।ছিলাম। এবার পুরোহিতরূপে 
আমার বাণ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিপদ শিরোমণিকে দেখিতে পাই নাই। এবার 
তাহার খুল্লপতাত ভ্রাতা পুরোহিত ছিলেন । তাহার কয়েকটা অসন্তোষজনক 
কাধ্য দেখিয়াই আমি পূর্বাৰৎ আবাহন বিমর্ডনের ব্যাখ্যা দ্বারা রামরাজা 
অতিথুর্তি বারমাস রাখিৰার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম | সে দিনও প্রায় পাচ 
শাতাধিক নর নারীর সণ্ঘুখে আমার এ সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইরাছিণ। 
অমি সে মকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ছিলাম, তন্মধ্যে আম।র প্রধান যুক্তি এই 
থে, প্রত ভক্ত বিমর্জন দিতে পাঝেন না। বরং চিরকালের অন্য মেঝ! করিতে 


৬২ তত্কি । [ ১৫শ বর্ষ,২-৩য়, ওর্থ সংখ্যা। 


চান। বিশেষতঃ জরামচশ্রেরটযখন জিদারী আছে ও ঠাহাব স্থায়ী খর বাড়ী 
প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার নামে বেজল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি 
প্রামরাজাতালা" ষ্টেশন স্থায়ী ভাবে স্থাপন ফ্রিয়াছেন, ওধন তাহাকে স্থাকী না 
' করিয়া, অস্থায়ী ভাবে তাহার উপাসন! কর হইতেছে কেন? তাহার গর 
ভগবানের মূর্তি বিসর্জন করিবার নিয়ম নাই। অতএব সে নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিবার কারণ কি? গন্ত তিন বৎসর পূর্বে আমি লোক পরম্পরায় বলিয়া- 
ছিলাম যে, রাময়াজ! বিসর্জন করিও না। কিন্তু আমার বাক্য অবহেল! 
করিয়া, যে রাত্রে জীরামচন্রেয় মূর্তি বিসর্জন কর! হইয়াছিল, দেই রাত্রেই 
আমি বলিক্াছিলাম যে, তোমাদের প্রাণের ঠাকুরকে জলে চুবাইয়া তোমর 
ঘেমন চিত্ত প্রদাদ লাভ করিলপে, এইবার ইনি তেমনই তোমা" 
দিগকে মহাশ্রলরে নমুনা দেখাইয়। দিবেন । আর সেই ব্বাত্রেন বর্ষাতেই, 
হুগলী ও মেদিনীপুর জেল। ভীষণ জল প্লাবলের অসহ যন্ত্রণা সহ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিগ। এবারও আমি বলিয়া যাইতেছি যে, যদি তোমর! আমার কথা 
অবহেগ| করিয়া, এই সোণার প্রতিমা জলম্মাৎ কর, তবে এবাপও সেইরূপ 
ভীষণ জলপ্লাধনের এমন কি অযোধ্যাধিপতির খান অযোধ্যাগরমন পথেও উহা.সহ 
করিতে হইবে! এবার গল্জা, যমুনা, সরন্বতী গোাবরী, নর্শনা, সিন্ধু, কাবেরব 
প্রভৃতি বতর নদ্বনদী ভীবণ বন্যায় উজান্‌ বহিবে। অধিকত্ত আমি যে, সকল 
কথা বলিতেছি, সে দকল বথা যে, আমার কথা নহে; পরন্ত এ গ্ররামচন্ত্রেরই 
মনোভাব আবার মুখ দিয়া ব্যক্ত হইতেছে, তাহ এইখানেহ সেই বিসগ্রনের 
দিনই, দেব তুর্ঘটন! দ্বার! উনি বুঝহয়। দিবেন। আমি উত্াাদিগের সাক্ষাতে 
দড়াইয়া। জোপ করিয়া ইহা বলতেছি, আর আমি বাহা বলিতেছি, তাহ! 
যদি উহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয়, তবে উহার আমার বাকৃশক্তি রোধ করিয়া 
দেখাইয়া দিউন। আর যর্দি তাহা ন! হয়, তবে বুর্ধিতে হইবে যে, ইচ্ছামগ় 
নারায়ণ আমার মুখ দিয়াই আছ উহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিভেছেন। এইরূপ 
ভাবে আমার বক্তব্য শেষ হইলে স+লেই একবাক্যে আমার যুক্তি গুপি সমর্থন 
করিলেন, বটে)  কিগ্তু পাহাণম্ী মুর্তি গঠন করিতে অনেক খরচ পড়িবে এই 
কারণ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহাও তাহাধিগক্কে বুঝাইয়া দিলাম যে, এই 
তব মুর্তি, ১২ বংসর ধিক! কি, গ্রতিবংসর প্রতিমা নিশ্াণের উদ্ধত কর্থ 
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ও ছ্বাদশ বসরের অমিদাসটুর আর হইতে অনায়াসে পাফাণমন়ী যতি নির্বাণ 
কয়াইয়া ১২ বৎমর পরে এই মুর্তি খিসঞ্জবন করিয়া, যাবচ্চত্র দিবাকতৌ সেই 
পাধাণময়ী মূর্তি স্থাপনা করিলেই চলিতে পান্রিবে। তখন একরূপ সকলেই 
নীরব হইপেন। আদি আরও একটা যুক্তি প্রদর্শন করিলাম যে, যে ব্রণ নিত্য 
হোম করেন, তাহাকে লাগিক ব্রা্ধণ ধলে। এইরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা যত 
বাড়িবে তত্তই আমাদিগের সমাজের মঙ্গণ হইবে । আজ কাল এই সফলের 
অভাব হইয়াছে খলিপ্নাই ত আমরা নানাধিধ খভাব অনুদ্ধব করিতেছি। 
লায়েন্তা থার আমলে এই পৃথিবীই আমাদিগকে প্রচুর শষ্যাদি যোগাইয়ান্িণেন। 
ধন ৮/* মন ধান্য ১২ টাকায় পাওয়া যাইত। আর আজ ৮২ টাক। ৯২ 
টাক! মন হারে চাউল বিক্রয় হছুইতেছে। গ্াস্তী অল্সহৃপ্ধবতী হইয়াছ্ছেন। 
এইরূপ ও অন্যরূপ, মানারূপ পরিবর্তীন খটিয়াছে কেবগ ব]জ্িক ত্রাঙ্ষণের 
অস্তাবে। . অওএব শ্রীরামচত্্রের পুজা উপলক্ষে ঘদ্দি সাত্রাগাছীতে এইরূপ 
একটা সাগ্সিক ত্রাক্ষণও তৈয়ারি হয়, তাহাও কি সাত্রাগাছী সমাজের মগের 
বিষয় নছে১ এইবার সকলেই নীরব হুইঙ্গেন। এইরূপ ভাবে সেদিন আমি 
সাত্রাগান্ীতে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া, চির আঙিলাম। অনস্তর রবিবাধে 
ধিসর্বনের ব্যাপার অবলোকন করিবার জন্য হাওড়ার বড় রাস্তায় আমার 
পরিচিত পুলিশ কর্মচারীদিগের সহিত একত্রে রামরাজা প্রতিমার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পরে বৈহ্যুতিক আলোক অপিয়৷ উঠিলে, 
প্রতিমা আদি! উপস্থিত হইল। এবার ইংরাজী বাজনা, অসংখ্য জয়টাক, 
কাড়! নাকৃড়া, বাইনাচ, খেমট। নাচ প্রসৃতে| নয়ন গোচর হইলই না, অধিকস্ত 
একী আলে। পধ্যস্তও প্রতিমার সম্মুখে দেখিলাম না। কেবল মান্র কয়েকটী 
চাকু ও কামী এবং এক জ্বল বালক হারমোনিয়ম প্রভৃতি সহযোগে গান করিতে 
করিতে যাইতে ছিল । আর গত বৎসরের কাগজের হাতী উঠ, রেলগাড়ী 
শরভৃতি ও বাঙ্গালমাবিধিগের অভিনয়রূগ শা যাত্রা বাহির করা৷ হইয়াছিগ, 
প্রতিমার যে স্থানে ব্রহ্মার আসন, সেই স্থানের উপরিভাগ একেবারে ভগ্ন 
হইসা গিয়াছিল। প্রতিমা, খানি বাকি চুরিয়া গিয়াছিল। অভঃপর অন্ধকারের 
ভিতর দিয়া কেধণ মাত্র ইলেছিক লাইটের লাহায্যে নগর সহর অন্ধকার করিয়া 
উরাগচন্ত্র লীতাদেবীর সহিত সপাধদ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। ' আমিও 
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চক্ষের জলে বুক ভামাইয়া রৃষ্ঠ আর দেখিতে $না, গ|রয়। আশ্রমে প্রত্যাবত্তন 
করিলাম । পরে বিলম্বের ও প্রতিমা ভগ্ন হইবার কারণ জানিতে পারিলাম যে, 
প্রতিমা, গৃথ্রে বাহ্বরি হইবার পরে ঠাকুর বাটির নিকটেই গাড়ীর চাকা এরূপ 
বসিয়া গিয়ছিল বে, বেলা হট! হইতে €ট! পর্ধ্যস্ত অতিকষ্টে অনেক চেষ্টা 
গর চাঁকা উত্তোলিত হইয়াছল 1 অর্থাৎ শ্রীরামচন্ত্র হাতে হাতে এই অথনের 
বাক্য মফল করিয়া, তাহার ইচ্ছা বুঝ|ইয়! দিয়াছিলেন | যাহা হউক এবার 
যে, মহাসমারোহের সহিত বিসজ্জ'ন না করিয়া, শোকে মুহামানাবন্ধায় প্রতিমা 
বিসজ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে আনি অস্তষ্ট হইয়াছি। অতপর চিরকালের জন্য 
গাষণমধা মুত্তি স্থাপনা কারিলেই পর্রমানন্দ লান্ত করিব। 
প্রিয় গাঠকগণ! এখন কি বলিতে পারিন| যে, আদ্রকাপ লোকের প্রবৃত্তির 
আোতঃ ব্সিজ্দনের দিকে প্রবাহিত হইতেছে? এপিকে একপক্ষ অতীত হইতে 
না হইতেই কাশী, সুজাপুর, পাটলা, এলাছাবাদ, দ্বারভাঙ্গা, মতিহারী, মোগ|ফর- 
পুর, ঝালয়া, জলপাহগুড়ি, ফরিদপুর, গ্রিপুরা গ্রত্ৃতি বন্ধতর স্থানের লেক 
ভীষণ জলপ্লাবনে কণ্$ পাইজ।, রামরাঞ্জা বিয়ার. পরক্ষণ হইতেই এব২ষর 
'মমগ্র ভারত জুড়িরা শ্রব্গ বারি বর্ষণে গঙ্গা যমুন। প্রভৃতি বহুতর নদনদী 
উঞ্জান বিয়া গেল। এবার হরিদ্বার হইতেই যুক্ত গ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমঞ্চণে 
বন্ার আবির্ভাব হহজ। এই শ্রবল বারি বর্ষণের পূর্বের আমি আবার এলয় 
সদুশ ভীষণ জগগ্লাবন স্বপ্নে দর্শন করিয়া, তিন ব২সর পুক্ঝের স্বপ্র সত্য হওয়ার 
আধারথকে তর্ক করিবার জগ্ত এবারও উক্ত শ্প্ন বৃত্তান্ত গনগাধারণের নিকট 
প্রকাশ করিলে, কেছ কেছ বিশেষতঃ কর্ুযোগ প্রেসের ম্যানেজার যুক্ত 
জ্ঞানেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আমার অতাত্ত শ্লেম্মা হইৰে এইরূপ বৈজ্ঞানিক 
খুজি এদরশন করিয়াছিলেন। তছুত্তরে আমি বণিয়াছিল[ম যে, মেবারও আমার 
: শ্লম্স। হয় নাই, এবারও আমার শ্লেম্বা। হইবেনা। পরস্ধ যাতা বনছগমতীরই 
লেস হইবে ইহা কেই দেধিতে পাইবেন। আমার ্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় 
না, বলিয়া আমি ইহ। অটল বিশ্বামের সহিত ঘোষণা করিতেছি। এখন বোধ 
ছয় আমার সেই মুকল হিতৈষী বদ্ধুগণ। বুঝিতে পারিয়াছেন ষে, আমি য।হা 
হণিয়ান্িগাম, অথবা রীরামচন্্র আমার মুখ দিয়া ধা বনিয়াছিলেন, তাহ বর্ধে 
ূর্ণে সত্য হইন়্াছে।. অধিকন্ত গও €ই আহিনের প্রবল ঝাড়ে সর্ববর . সকলের 
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কতই ক্ষতি হইয়াছে। তাই ধলি এখনও কি তোমাদ্রিগের 'চৈতন্ত হইবেন ? 
তোমাপিগের কর্তব্য কি, তাহা! কি তোমরা এখনও নিগারপ করিঠত শিক্ষ] 
করিবে না? এখনও কি সকলে .আবাহন ত্যাগ করিয়া বিসর্জন করিতেই 
শিথিবে? এখন দেখ দেখি সমগ্র জগত বিসর্জনের পথে দীড়াইয়াছে কি লা? 
তাহ ধলিতেছিলাম,--“আবাহন কি বিসর্জন % অগমিত্তি। 


“গোপাল 1” 


মাধুর্য্যের ত্রিধারা | 
(নাম-রূপ-ভাব) 
(লেখক-_-জীযুক্ত রসিক লাল দে। 


পেত ও শপ 


আজি, গোপালের নাম বড় ভাল লাগে। 
নামে ভুধা ঝারে, নামে যধু ঝরে, নামে কত ভাবজদে জাথে ॥ 
শ্বীকষ্জের অষ্ট-শতোত্তর নাম। 
লকণি পুসাল, সবি প্রাণারাম, 
গোপাল এ নাম, আননোর ধান, 
শোভা পায় পরোভাগে ।, 


* ভারি .পাঠকগণের সুপরিচিত ুশ্রশিদ্ধ ভক্ত-কৰি আমু ৭ রসিক লাঙগ 
হাশর, রজের রাখাল-কূপী গোপাল নামক শিশু-পুত্র-বিয়োগে, শোকাকুল*চিন্ছে 
চয়েকটা অতি উপাদেয় গীত.কথিতা লিখিয়াছেন, প্রত্যেক কবিতাই, নিশ্য- 
গ্রাপালের সহিত সংযুক্ত থাকাধ, ভক্ত মাত্রেরই উহা পরম আক্গাদ্য বন্ত 
চইন়্াছে। ভক্ত-করিব পবিত্র হদয়ের উচ্চছবাপময়ী কবিতাগুপি আমা প্রকাশ- 
যোগ্য মনে করিয়াছি। অদ্য একটী কবিতা পাঠক-মগ্ুলীকে উপহার প্রদান 
করিণাম। ক্রুমে ক্রমে “গোগাণের" প্রকট মূর্তি "ভক্তির" জীনঙ্গে বিসিত 


দেধিতে পাইবেন । (সম্পাদক ।) 
গা 


৬৬ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ষ--ওয়, ৪র্থ সংখ্যা। 


(এপি সস 





গোপাঁলের নামে এত মঞ্ু আছে, 
জানিনু, বুঝিসু, মরণের পাছে 
পব্দ-তাগ্ডারের . অপরূপ ছাচে,, 

গড়া তনু, অনুরাগে | 
গোপালের নামে গোপালের ক্বপ, 
ফুটে হিয়া মাঝে অতি অপরূপ, 
লাবণ্যের ছবি, রসের স্বরূপ, 

অরতির প্রফোবৈসহ সম লাগে। 
হইলে গোঁপাল লাম উচ্চারিত, 
নিত্য গোপালের রূপ উন্দীপিত, 
হই বিচিত্র ভাবের প্রবাহে গত; 
(ফুটে) কি চিত্র, ভ্রিধার| যোগে। 


শ্রীখুস্তির স্বাত্ব-কথ। । 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


সত্যি, মিথ্যে ভগবান জানেন, তবে শুনেছি তখন থেকেই হিন্দু ধনীগণে; 
মধ্যে ধারা, ওমরা, আমিবূ শ্রেণীর লোক ছিলেন তাদের মধ্যে কণতকগুদ 
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পাপ-্প্রথা প্রবেশ ক'রেছিল। - ইতিহাসের ছেঁড়া পা 
থেকে জান! যা, যে কোনও কারণেই হউক (অর্থাং) ভয়ে হোক বা নী! 
দেখে হোক প্রায় এই সময়' হইতেই নারীর অবরোধ প্রথা হিন্দু সমাজে আসে 
যদিও শাস্ত্রে কারণ হিসাধে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আদে" 
আছে) তবু তাহার অবাধ প্রচলন ছিলনা । কিন্তু ক্রমে মুসলমানদের দৃষ্টা 
ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিষাহ ব! অর্ধ বিষাহ করা এবং পুরবাসিনীন্িগ্ে 


“কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৩।] শ্রীখুন্তির আও্ম-কথ!। ৬৭ 








কঠিন অবরোধ করিয়া রাখা, সম্ম, এবং ওমুরাই চালের চি খরূপ চলিং 
হাল। তারপর হ'লো ছৃশ্িত্রতার শ্লা্। যে যতটা! দেখাইতে পারিত সে 
সমাজে ততট| বাহাদুর । এমন কি কেহ কেহ বলেন, মে সময়কার অধিকাংশ 
কাব্যও বিশুদ্ধ রুচি সঙ্গত নহে”। সে সময় থেকেই ভঙ্্রের যধ্য দিয়! ইঙ্লিসা- 
স্তি ধর্্ের নাম ধিক] প্রকাশ পাইতে লাগিল । 

তারপর ধনীগণ নবাবদিগের অত্যাচার হইতে াঁচিবার চেষ্টায়, তোষামোদ, 
আত্মভাব গোপন এবং প্রৰঞ্চন! করিতে সর্বদাই বাধ্য হইতেন। তাহার ফলে 
সমাজে ভোষামোদজীবিতা আত্মব্ন। ও প্রবঞ্চণপরতা বেশ সজীৰ ভাবে 
প্রসারিত হইতে থাকে। | 


দূর হো'কৃ গ্নে ছাই কি বল্‌তে ছিলাম, আর ফি বল্‌তে লেগেছি একেই 
বলে “ধান্‌ ভাঙ্গতে শীবের গীত” আমাকে বাপু তোমৃরা 'ছাড়।ন' দ্বাও। এই 
অপদার্থ বন্ধকে লইয়া কেন ঝল্‌ খপি'ভে পড়ে ঝগড়া বাধাবে? হ্যাকি 
বলছিলাম ? তারপর উত। ব্যাপার। রাষ্ট্র হ'ল ফৌজ আদ্ছে। 

কিন্ত ধার জন্যে আস্ছে তিনি তখন কি করছেন জান ? তিনি তখন-_ 


পনির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিস্তর । 
ত্রিভুবনে অভ্বিতীয় মদন হুম্দর॥ 
ক ৪ ঙ্ 


সুকৃতি যে হয় তারা দেখিতে হরিষ। 


দয়াময় নিজ ভক্তগণের হ্বাঁয়ের ভাব বুঝিলেন। একিন সতাবাবেশে 
ুঞ্ি সেই” রবে চিৎকার করিয়া, হস্কার ছাড়িয়া শ্রীবাষের বাড়ীর দিকে 
ছুটিলেন | | 
শ্রীবান তখন, ঠাকুর ঘরে নৃলিংহ দেবের পূজা কর্ছিলেন। ওরে বাপরে! 
প্রভু একেবারে রজায় গোড়। পায়ের লাতি মেরে দর ভেঙ্গে ছড় মুড় ক'রে 
গিয়ে সিংহাসনে বসে বল্লেন্‌-- 
“কি করিদ্‌ শ্রীব।সিয়া-- 
কাহারে বা পুিস্‌ করিস্‌ কার ধ্যান? 
যাহারে পুঞিদ্‌ তারে দ্যাখ, বিদ্যমান ।” 


৬৮ ভক্তি |: [১৫ বর্ষ।-৩র়, তর্থ লংখ্যা।, 





পণ্ডিত চোক চেয়ে দেখগেন সাক্ষাৎ নৃমিধহদেব দিংহামনে বলিয়া মনত 
দিংহ গঞ্জনে বলিতেছেন__ 
". %+ আরে শ্ীনিবাদ। 
এতদিন না জান আমার প্রকাশ ॥ 
€তার উচ্চ নংঙ্কীন্তনে নাঢ়ার হুষ্কারে।, 
ছাড়িয়া বেকৃচ আই অরকী পরিকরে ॥ 
ক রঙ চা 
সংঝু উদ্দারিমু ছু বিনাশিমু সব 
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোর স্মব।” 


আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাপ পড়ি, প্রেম পুলকিত অঙ্গে, যুক্ত করে, আনন্দ- 
ধারার সিক্ত হইয়া দয়াময় প্রভূ দুটী শ্রীচরণ মস্তরকে ধারণ করিলেন । 


আর একান্ত দাস ভাবে মেধ ভাবে একেবারে লিজেকে প্রত পে 
লুটাইয়া টিয়া) আট অচন খ্থির বিহাস খবে বলিলেন - 
“নৌিড্য তেহনদ্রবপুষে তড়িদম্বরায় 
শঞ্জাবতৎ্স গারপিঞ্পসনূখায়। 
বন্যএজে কবল বেত্র বিষাণ বেণু 
জক্ষাত্রিয়ে মূুপদে পশুপাঙ্জজায় | 


:. এদ্বিকে যখন এই ব্যাপার । তখন কিন্তু আর এক কাণ্ডের সুচনা । কি 
হ'গ? শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন | এই সময়ে গেইটা 
হয়। আজ কাল সমস্ত ভজগণকে লইয়া জীগ্রভু নদীয়ার বেশ আনন্দে 
আছেন। কেবল যা' এক্‌টু কষ্ট শ্পাদ নিত্যানন্দের বিরহে। 


এই স্থানে বলে রাধি ্রীপাদ নিত্যানন্দ হচ্ছেন ক্র ধবিতীয় খর 
মহামদ্কর্ধণ বৃদ্দাবনের আ্রীবলরাম; হৃতরাৎ শ্রীপাদ, আমার প্রভুর দাদ!। 
তা না হ'লে আগ! গোড়ার কৈফিয়ৎ মিল হয় কি?. 'বধৃত প্রভু, বীর" 
ভূমের এক চাকা গ্রামে শ্্রীহাড়াই, পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মাতা পদ্ধ। বীর 
দে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হল। | 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ ৯৩২৩।| জীখুন্তির আত্ম-কথা | ৬৯ 








আমার প্রভুর অএ্জ দদ1 বিশব্ূপ সন্্যামী হয়ে যখন তীর্থ ভ্রমণ করেন 
ইঞ্টারা এক সঙ্গে গম, কাশী, শ্র্ধাগ, দ্বারাবতী, রঙগনাথ সেতুবন্ধ, প্রভৃতি নান! 
তার্থ ভ্রমণ করেন । | 

শেষকাণে নাকি বিশবরূপ দাদ। এনিত্যানন্দ অবধৃত মহাশয়ের দেহে 
গান হন। তবে মোট কথ! আধার শ্রীমনিম।ই চাদ প্রভু চিরদিনই যে গুকে 
দা ব'লে এগেছেন, াহ। আমি বেশ জোর কারে বল্ছি। হ্যা তারপর 
আপদ দিন কতক আীধাম বধাবনে রঙহিলেন। যেখান থেকে “কৃষ্ণ কৃ 
বলে কেঁদে টে। চা ছুট একেবাবে এনে হাজীর ভ্নবদ্ধীপে শ্রীনন্দন আচাধ্যের 
খুছে। এ সব শাখার কথ। পণলাময়ই জানেন । এর মধ্যে একদিন প্র 
বগরাম ভাবে বলেছিলেন, | 

“অর ভাই হই তিন দিনের ভিতরে 
কোন মহাএুরষ এক আমমিবে এখারে।” 

তারণর দিন শয়ৎ প্রভু, মপাধদ, নন্দন আচার্ধের গৃহে উপস্থিত। 
দেখণেন, ও৪।:৫ বংসর বয়ক্্ম, নীল বস্ত্র পরিহিত এক পরম গতীর মন্ন্যাপী 
গহাম্য বনে বসিয়া আছেন। ছুইঞজন দুইজনের পিকে খানিক চেক্েই 
বাহলেন। পরে শ্রীপাদ ৭ল্‌খেন "কা কা কানা নাকি তুইয়ে।” 

বস্‌ মিলন হায়ে গেল। 

“মিতাই নিমাই ছুই ভাই 
একে অনা ভেদ নাই।” 

জগতে প্রেম-বন্যার বান বড় গোর আোতে বহিবার ূত্রপাত হইল) 
ভাগবাসা, প্রে, ভক্তি, জনও জ্ঞানীকে ভামাইয়া ডূবাইয়া, আইল করিয়া? 
নিগ্ধ ক্রোড়ে তুলিয়। লইতে চণিল। কিবল্ছ? ভাঁলবাসা, প্রেম, ভক্তি, 
ও সব আবারপ্রদুর কথা৷ বল্‌তে গ্রিয়ে, ধরন্্ব কথা আলোচন। করতে গিয়ে বল 
কেন? বটে!! ও 

জান কি? ভালযাসাই এই কীটাখেরা সংসারের মধ্যে একমাত্র উৎকৃষ্ট 
বত) এ গ্রিনিষটাই। ভগবান্রে অভিগয়ার দান। কিন্ত অভাগা আমরা, 
এই জিন্যিট৷ নিয়েই, এই স্বর্গের মন্রীকিনী ধার! নিয়েই অবাধে স্বার্থ, বদলের 
ব্যবমা চালাতে কম করিনা! ৰ 


রা ভক্তি [ ১৫শ বর্ধ-৩য়, দর্থ সংখ্যা ।' 


মি 
এত যে অপথ্যবহার, তবু কিন্তু এর, সঞ্গীবনী শক্তির কথা তুমি, আমি, 


সংদারের ছেলে, বুড়ো যুবো, সকলেই কিছু না কিছু মনে মর্থে বুঝি। 


অনুভবে, উৎকর্ষণে, ক্রমানুসারে, সকলেই বুঝে, গালবাসা বাদ দিলে, 
কিছুই থাকে না। পুরাণে, ইতিহাসে দৈনিক-জীবনে, সংসারের চারিদিকে 
চেয়ে দেখ, বুৰিবে জ্ঞানের ও জ্ঞানীর, শক্তি বা কতটুকু, আযম ভালবাসা, প্রেম 
ভক্তিরই বা শক্তি কতটুকু । এইযে সংসারের বাধন গুলো এই যে জগতের 
গড়, গড়ে চাকা, এটা চল্ছে জ্ঞানে না প্রেমে, ? নিগ্রের নিঙ্ছের বুকের ভিতর 
চেয়ে দেখ; দেখবে তোমাকে ঝালাকাল হইতে, কোন্‌ শক্তিতে পরিচালিত 
করিতেছে? তাহার মধ্যে কতটাই বা তর্কে, মীমাংসায় চলিতেছে আর 
কতটাই বা ভালবাসা, ভক্তি, প্রেমে চলিতেছে ? বেশ বুঝবে জ্ঞান যেখানে 
খোঁড়া, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, সেখানে বায়ুবেগে প্রধাবিত। ভালবাস! বিহনে 
শিশু, বালক, যুধা বৃদ্ধ কেহই জীবন ধারণের ইচ্ছ। পরিপোষণ করিতে পারে 
না। এর অভাবে সব শূন্য, সব শুদ্ব, সব মরু, সব হাহাকার। জান নাকি ঃ 
এই ভালবাসার, ্রেমের, ভক্তির, ্ষুদ্রাদপিদ্ষদ্র অংশের অভাবে নিরাশার কত 
শত জীব অকালে চোকের জলে ভান্তে ভাসতে চির বিদায় নিয়েছে! 
নিতেছে।! নেবে |! 





জ্ঞান, তর্ক, মীমাংসায় কেছ কি তাহাদের সে নিরাশ বেদন ঘুচাইয়। 
তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিয়াঞ্ছে মা পারে? এই ভাব থেকেই নিমগ্ন 
ভাবের স্গ্টি। সেখানে আত্মবোধ ক্রমে হন হয়ে, কেবল থাকে "সে”। 
পদে” হন্দর) "মে? সৌন্দর্য জগতের আর কিছুক্ধে আছে বলিয়া জানিতে 
পারে না। জগতের আর পমস্তই তখন তাহার মেই "সের কাছে যেন লীন 
হয়। ভালবাসা, বা প্রেমের এই শক্তি, জ্ঞান বা জ্ঞানী কখনই অনুভবে 
আনিতে পারে না। | | 

এই শক্কি ক্রমে কোথায় নিয়ে খায় জান?: এই শক্তি দিয়ে যায় বিশ্ব- 
মঙলকে, দারুণ বাঁটিকায়, উত্তালতরঙ্গে শবাশ্রয়ে, বিষধর আগিগ্নে চিন্তাযণির 
কাছে। এবং তার কাছ. থেকে সেই চির হন্বর বৃন্ব।বনের চট্ল হুশ্দর শ্যাম 
রাখাল বালকটির কাছে বুঝগে কিছু? প্রেমের গতি কোথা? 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২২।], স্তরীখুস্তির আত্ম-কথ]। ৭১ 








অবশ্য "অদল বদলের”* কাটা বনে সর্বদা আমর] এনিধি পাইনা। তনু 
ছিটে, ফেণটা, ভাঙ্গা যা মিলে তা'ই মধুর; তাই হুন্দর। 
প্রকৃত খাঁটী জিনিষ, প্রেম ; কিছু চায় না। তাঁর কাছে গণনা নাই। গণনা, 
হিসাবদারের, গ্রণনা ব্যবসার্ধারের। "সে" যে পেয়েছ, তা'র মুলধন সর্বানথ 
বিসঙ্জন। তার কাছে “কেন” নাই। “কেন”? এই কথার উত্তর তালবাসা, 
প্রেম, ভক্তি, দিতে জানেনা ॥ প্রেম বলে, তাকে দেখতে চাই, 2৪ কত 
বর্ষ দেখি আশ! মিটেন1। কেন? .তা'ত জানিন1। 
প্রেম বলে আমার তাকে, চাইই চাই। সে জন্য দারিদ্রতা মূর্ঘথতা, ছঃখের 
বোঝা। আহক কি ক্ষতি। আগি তাঁকে পাইবার জন্য সর্ধ্ব দুঃখ সার করিব। 
গৈরিক আন, ভেক আন, আমি জর্বন্থ ছাড়িব; ছাড়িবনা! তাকে। কেন? 
তা'ত জানিনা । | 
প্রেম বলে “দিয়াছি:সধ দ্রিয়াছি। দেহ, মন, মান, লজ্জ] ধন, জন, বিদ্যা, 
গৌরব, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, আসক্তি, বৈরাগ্য জব দির়াছি। কেন তাত 
জানিনা । | 
প্রেম, বলে আমি কেবল তার চরণে মাথ! রাধিব। আরম তার। সুতরাং 
'আমার আলাহিদা আর কি আছে? আমার দেহ আমার মন, আমার প্রাণ 
ইহাত' সবই তার! আমি আমার বলিয়া.আর কিছু ভাবিতে পারি না, পারি 
কেবল তার পায়ে লুটাইতে, কীদিতে, আর বলিতে চাই "আমি তোমার? 
“আমি তোমার”), 
দুর হোক্‌ গে ছাই, কি বল্তে কি বল্ছি!! বৃদ্ধের শ্বভাবই এই। 
দোহাই তোমাদের ; গাগা গালি করিওনা। হ্যা তার; পর, দিনকতক 
প্রভুর খুব ভাবাবেশ হ'তে লাগলো একদিন প্রভু করগেন কি, ভাবাবেশে বিষ 
সিংহাসনে বসে বল্লেন-_ 
“নাড়া চাহে যোর ঠাকুরাল দেখিবারে।? 
হৈ হৈ কাণ্ড। বৃদ্ধ আচাধ্য স্তব হুক করল্লেন। প্রভু ঠাণ্ডা ছয়ে 
বললেন-.. 
"তোমার সন্ত লাগি অবতীর্ণ আমি 
বিপ্তর আমার আরাধন কৈলে তুমি। 


চুর ভক্তি। 1 ১৫শ বর্ষ৮-৩র, ওর্থ পংধ্যা। 








শুতিয়া আছিল ক্ষীর সাগর খতিতরে 
নিজ ভ যোর। তোর প্রেমের জঙ্কারে। 

রী পৃ চা নি 
যে বৈষ্ণব দেখিতে শ্রন্মাদ্ি ভাঁবে মনে 
তোমা হৈতে ভাহ! দ্বেখিবেক সর্বজনে। 


কিছু বুঝলে কিঃ লীলা! লীলা!!! 
ক্রমশঃ-- 
| হী. 


বাশীর আন্বান। 


(লেখক-_শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ 1) 


স্পট টে ৫ সপ 
5০০ 


ধমুনার তীরে ধীরে--অতি ধীরে 
বাজিছে শ্যামের বীশী। 

ধাশীরব শুনে. গোপ বধূগণে 
পরিল প্রেমের ফামি॥ 

লংসার ধরমে গৃহের করমে 
মন আর নাহি সরে। | 

ধাশরীর তান গোণিকার প্রাণ 
সতত ব্যাকুল করে॥ 

চির অবোধিনী _ অধুল। গোপিনী 
ছল। কলা নাহি জানে। 

হে নিঠুর শ্যাম! এই তব কাম, 
গোপিজমে মার প্র!ণে॥ 

তোমার চরণ_ সরবম ধন, 
বিধায়েছে তব পায়। মন 

দেছে মনঃ প্রাণ গেছে কুলমান 


রাখ গেপিজনে রায় ॥ 


বা রাহে 


ইতাঁশে-আশ্বাস | 
(লেখক--ছ্রীবুক্ত নকড়ি রায় গুপ্ত) 


স্পট ও পপি 


কৈ যেন সাজের বেল! 
কি যেন. জীবনে কিছু 
সকাল বেলায় দেখে, 
ফত ভাশ। ক'যেছিনু 
বেধেছিতু খেলা ঘর 
তেযেছিনু মস হখে 
এবে দেখে ভ্রমে ক্রমে 
আন শুধু গড়ে একা 
অনন্ত আকাশ তগে 
মলয় মোহাগে ক্ীণা 
তেনে কুশ তরুমূল 
স্বিত বক্ষে তীব্র বেগে 
আপন নিয়তি বশে 
অতৃপ্ত বাসনা ৭ষে 
এখন সাঞ্জের বেগা, 


চে 


আমার হদয়েগার) 
হ'লোনা হলোনা হায়। 
চারিদিক আলোয়? 
কিন্ত এবে সব লয়। 
সযতনে, সঙ্গোগনে ) 
খেগিব আধির সনে। 
কে ফোথায় চলে যায়) 
কিতেছি হায় হায়। 
শীতল কৌমুদী কোলে; 
কুহুমিত লতা ঘোলে। 
মদমত্ত গরিমায়) 
সিন্ধু পানে নদী ধায়। 
হবে হয় আগথয়ান; 
আমি শুধু আিয়মাণ। 
ভাবিলে কি হবে আর ? 
হরির চরণ সার। 


বুঝেও বোঝনা মন, 


পাখা 


নিরুক্কি। 


সিতিও ৪ 


হে গৌরাম *. 
সকল সাধ্যে সাধনা বিহীন কি আর করিবে, যাঁচনা__ 
চূর্ণ করে গাও ! “আমি ও আমার” ঘুচে যা"ক্‌ আমি' গণনা। 
তেঙ্গে দাও নাথ । খন-জাব মে'ব মিশে যাই শত ণুসনে 
তাছে হয়ত কখনে। [মিটবে গে! তৃষা গাব পরশণ আচরূগে। 
১৪ 


৭৪ ভক্তি । 1 ১৫শ বর্ষ।্৩র) হর্থ সংখ্যা। 
০০০৮০ 
তুমি তকতের পু আঁঠুল আহ্বান শুনি যবে বাবে ছুটিয়া 


মোরে গথে-গড়া-শততধুলি-কলা-মনে যেতেও পার গে। দলিয়া। 

যদি কঠিন "আমার, কোনও অদুকণা 'ব্যাথ। দেয় তব চরণে! 

তবে কি কাজ তাহায় কর দ্রব তারে মিশে যাক বিশ্বে, জীবনে। 

তাছে হয়ত কখনো! অনস্ত প্রবাহে তাসিয়া, ডুবিয়া, উঠিয়া-_ 

কোনও পুতক্ষণে নিমেষের ভরে শ্রীপদে পড়িবে আসিয়া। 

সকল তেঙ্গঃ দীপ্তি আধার ! জাভিলে তোমারি স্পর্শ-_ 

তব তেজে দ্রব নবীন জীবনে, জাগিবে তেগ হর্য। 

হর্ষে খেলিবে মঙ্গল মরুত ঘনভ্ত ব্যোম শূন্যে 

"আমারা? নিবে আ্রীপদ্সেবল নাহি কাছ কিছু অন্যে। 
ঈীন-_নিত্যানন্দ 





শপ 


 শ্রগরুড়ের মোহ ও সৎসঙ্গ-প্রভাব। 
(লেখক-শ্রধামনবদ্ীপ-বাদী আযুক্ত গোপানাথ দান |) 


পপি ০ ১ শিপ 


ভ্রেভাুগে শ্রীরাম অবঙারে যে সময়ে ইত্জজিত হ্রীরাম লঙ্গাণকে নাগপাছে 
ধঙ্ধন করেন, খন দেখান লারদ প্ারাম জক্ণের পুর্কোক্জ বন্ধন ছেদ। 
কাবার পন্য গরড়কে প্রেরণ কছিলেন। গ্রুড় আগমন পূর্বক পুর্বে্াক্ত বন্ধ; 
ছেদন কিস মনে বর্রিদেন১-- 
প্যযাপক ব্রহ্ম বিরাজ বাগীশ। 
মাচ মোহ পার পরণীন॥ 
সো অবতার খুনে উ“্জগ শাহী! 
দেখে উসো প্র্থাব শিছু নাহি॥” 
ইত্যাদি অথাৎ যিমি ব্যাগক ও ভদ্ধনধণে বিঝালিত, বেদুগৃতি এখ 
মায়। মোহর অতীত গপরমেশ তিনিই জগংমধ্যে রাম রূপে অবতী। 
হইয়াছেন ইহাই শুনিয়ছি, কিন্তু তাহার কোন প্রভাব দেখিতে পাইতেছিনা 
ধাহার দামে 'দীবের ভব বন্ধন মোচন হয়, রাঞ্ষসগণ তাহাকে নাগপাশে বন্ধ 


রতি অগরহারণ ১৩২৩। ] ভ্রীগরুড়ের মোহ ও সংদঙ্গ-প্রভাঁব | ৭৫. 


রা যা কর এলাচ কনা ৫ 





করিয়!&১ আর দেই হঙ্গন ছেদন ক্ষারিতে আনি আনিহাম, বে কি জার বাণিক, 
রঙ্গ শ্ষটপ পরমেশ নহেন 1৩ 

গরুড়ের আইডগ অংশ উহ হটিহা। হাহশয় তটদাহই থা 
জীভগবানের অলিং্গানদম * লীলাশুক্চির ৈচলি গ্রভানে খাহার না যংশর 





হয়? মায়া বঙ্গ শীত! মেট ৯ না আদার কিউই আগর করিতে গারে না। 
ধাহারা মায়াতীত (নত্যাসন্ ছগবস্তক্ত ভাহারাগ লীল। শর সৈচিত্য ভাষ 
দর্শন করিয়া আত্মহারা! হইয়া মোহিত হন। এন কি ভগ্রধান পব্যস্ত নিজ 
লীলায় নিদধেই গোঠি হন। 

এই হেতু দ্েব-িল। অপেক্ষা মানবলীলো ভগবানের এত ্িয়। যে 
পাতার ভগবান মোঠিভ হন, নেট লীলা ভক্তগব নুঝধ নাহ বেন ফেল € 
ম্চিদানপ্ৰময়ী ও বৈচিত্র্যনরী লীশা-শা ওয় গছ এনৎ প্রভাবন্ধাদি প্রহাশ 
করিবার পন্যই ছগধান নিজ শীলা নিদে মুগ্ধ হই? ভক্ষণ, মোহিত 
করেন, তাই মুদ্ধ ভক্তের সংশয় হয়। খাথবা বন ঘীনের সংশয় দূপী কখণ।্থ 
ভগশদিচ্ছায় ভজেল্প সংশয় হয়। | 

যা হউক গরুড়ের এই প্রকার. মংশয়রপ মোহ হইলে তিনি দেবধি 
নারদের নিকট গমন করিণা,নিগের সংশয় জানাইলেন। জীনারদ গরুড়কে 
বর্ষার নিকট গমন করিতে আদেশ করিগেন। গুড় বর্ষার নিকট 
উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা মহাদেবের দিকট তাহাকে প্রেরণ করিলেন। গথিমধ্যে 
মহাদেবের সহিত গরুড়ের সাক্ষাৎ হওয়াতে মহাদেবকে প্রণামানস্তয় নি 
সংশয় কহিলেন! মহাদেব গঠ্ড়েকে বলিলেন, হে গক্ুুড়। নিল্গিপি গর্তে 
ভূঘণ্ড কাকের নিকট গমন কর। সেখানে প্রত্যহই পক্ষিগণ আসি! ভূষাড 
কাকের মুখে শ্রীরামচর্সিত শ্রবণ করিয়া চরিতাথ হয়? ভূষপ্তী কাকও পর্ধী 
আর তুমিও পদ্দী) উভয়েই পদ্দী জাতী বলিয়া উভয়েই উভয়ের হুদয় গত 
ভাব এবং ভাবানুগত ভাষা বুঝিতে গারিবে। ভাবানুত ভাষা, ভাষাতে ই 
ভাব প্রকাশ হয় । অতএব তুমি ভূষণ্ডি কাঞ্চের নিকট গমন কর। 

অতঃপর গরুড় নিলগিরি পর্ববতে ত্রিকালজ্ঞ ভূষণ্ডি কাকের সমীপে গমন 
করিল। স্থান-মাহাত্থে গরুড়ের সংশয়-রূপ-যোহ আপন। হইতেই যেন বিঢুরিত 
হুধ্ল। ভূষণ কাক গরুড়কে সমাগত দেখিয়া সাদরে অত্যর্থন। পুরবর। 


৭৬ ভক্তি | : [১৫শ বর্ষ,--৩য়) ধর্থ সংখ্যা, 


যে গন্য গরুড় আিতেছেন সেই আগমন বৃ যেন কিছুই জানেন না, 
এরপ ভাব প্রকাশ ক্াতঃ, সাধারণ গাঁকে গস প্রশ্ন করিলেন, এবং উপবেশন 
করিতে বলিজেন। অন্যানা গক্ষীগণের মধ্যে গরুড উপবি হইয়া, নিঙ্গের 
মোহ ও মোহগ্ন কারণ এদং তাদুশ মোচের বিমাশ প্রভৃতি সকল কথাই আমু 
পথিক বানা করিলেন, গর্ুড়ের মোধ বৃত্তাস্ত পাপিয়া কিকিং হাঁসা করতঃ 
ঢুষণ্ডি কাক, গরুড়কে শ্রীরাম চরিত্র বলিতে জাগিলেন। ত্রীরাস চরিত্র. শ্রবণ 
করিতে করিতে গরুডের মোহাপক্কার দুরে পলায়ন করিতে লাগিল। 
আীতগবানের চনত সৃপ্্য উতিত হইঙে কি মোহাম্বকার থাকিতে পারে? বোধ 
হয় শ্রীতগবানের চরিত্র-স্থ্য£ এক০ সোহাক্ষকার মংশঙ্ক, ইহাই যেন বন্ধ 
দীনকে শিকা দির জনা গঞড়ের খাদুশ যোহ হইয়াছিল । নচেৎ মুস্ক জীবের 
খাবার সংশয় বামোহ কি? এই হেতু শৌনক!দি খধিগণকে হৃত 
লিয়ন | 

“পুরানার্কোধুনোদিত” এই কলির অক্ানাদ্ষকারে শীভাগবত্ত তার্য্যের 
উন হইলস। শীরাগ চবিন্ত শ্রবণ গ্রসঞ্জে জখবের প্রতি কপা পহুবশ হইয়া 
গরাড় ভুষত্তি সবাককে বিকাগা করিলেন । হে ক্যপ্তি! ভান এবং ভক্তি উভয়েবর 
কিছু ভেদ আছ কি? যদি গেল থাকে তা বলুন, যদি না থাকে তাহাও 
বলুল। ও 

ছুষপ্ি +শিপেন হে গরড় [ক্রান ও ভঙ্তি উট ভব বিনাশ করেন, 
আন্তঃ উঠছের সাধারণতঃ ছেদ না থাকিলে নও ঘক্কির কিছু কেদে আহ্ছে, 
কানশ্য ৯, কি ছেদ তাহা মাবপান ইত শাপণ কর। 

শর যে মাগ জ্জান, বিরাগ, যোগ এ ধি তানের কথা বণিয়াচছন, তন্বারা 
জগৎ আপি হহলেও উচারা মকখেই পরব | পুকযে গ্রহ প্রতাগ সর্নাত্রই 
শ্রকশিত হখ। কিন্তু ক্রীণণ হু রএ] এবহ অতঙ্গেট পক্ষপাতী । 

যে পু$ৰ বিজ্ঞ, যাঙার মতি স্থির হইয়াছে, তাঢণ পুক্কষেই স্ত্রীকে গ্্যাগ 
কিত্রে কম হয়। যে পুরুষ ব্ষিয় কাদী এবং স্ব বিমুখ, তাঙশ পুরুষই 
সাতীর বশীভৃত হইয়া থাকে! 

কিন্তু নারী যখন নি মারা প্রকাশিত করে, তখন জান নিধান তাদৃশ মুনিও 
মুগ নয়নী গারীর চন্্রযখ ধর্শন করিয়া বিকল ইয়া পড়েন। তখন তাহার গ্াণ 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ] স্লীগরুডের মোহ ও সত্সঙ্গ-্প্রভাঁব | ৭৭ 


বিরাগ যোগ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই থাকেনা । নায়ীর মোখ্নীরূপা মায়) 
ত্রোতে মকলেই ভাসিয়া যায়! | 

হে বঙ্স গরুর, আমি কাহারও পক্ষপাতী হইয়া কোন কথা ধলিধনা। বেদ 
পুরাণ ও সাধুগণের যাহা অভিপ্রায়, তাহাই নিরপেক্ষ ভাবে তোমাকে বলিব-- 

হে গরুড়! তোমায় অপুর্ব খুকি ধাঁলতোছ, শ্রতৎ্ণ কর। লীবার ূুগ কখন 
নাব্ষীকে মুগ্ধ করিতে পাবেন। বর নারার «পে পুরুষই মুকধ হয় । 

সকলেই জানেন, মায়া এবং সুক্তি উভয়ই স্টীজ), অতএস নারশরূগ মায়ার 
রূপে নারীরূপা ভজিদেবী মু হয়েন না, বরং পুরুষ্ূপ জ্ঞান, বিরাগ যে।গ 
কামাদি ইহার] মায়ারপে মুগ্ধ হয়েন। বিচার করিখা দেখ, ভক্তিদ্বেবী ভগবান্‌ 
রঘৃমাথের প্রিয়া, আর মায়া কৌতুকী। ভণ্ডিদেবী মায়ার অতীত বলিয়া 
আরঘুনাথ প্রাপ্তির অনুকুল) আর মায়া ক্ৌতুকী বলিয়া শ্রীরঘুনাথ 
প্রাপ্তির গ্রতিকূঙগা। | 


ছে গরুড়, সর্বদ বিশ্ব দ্বার] অনগ্থিভূতা, নিরূপম। নিকুপাধী ছগ্যবদ্তুক্তিতে 
স্রীরামচন্্র বিরাজিত হয়েন, মায়া ইহার দর্শন করিয়া সঞ্কুছিত হও: নিজ 
পরন্াব কিছুই বিশ্ভার করিতে সক্ষম হয় না। এই সকল বিচার করত; জ্ঞানি 
শপ, যোগিগণও যুনিগণ সকল গুধের-খনি-স্বরূপা ভক্তিদেবীকে প্রার্থনা করেগ। 

হে গরুড়! ভগধান শ্রীরামচন্রের প্রতি উন্ম,খ কারিণী ভর্তিদেবীর গৃঢ় রহস্য. 
কেহই জানেনা। রামচশ্রের কৃপা ব্যচীত এ গুঢ়তত্ব কেহই জানিতে গারেনা। 
হ্বাহার প্রতি শ্রীরামচজ্রের নুগা হইয়াছে তনিই ভক্তিদেবীর গুড় রহস্য জানিতে 
গারেন, কৃপাহীন ব্যক্তি পারে না। যিনি ভঞ্রিদেধীর রুহস্য জানিয়াছেন তাহার 
স্বপ্মেও মেহ উৎপন্ন হয়না। হে গ্রবীন গুড়! এক্ষণে আমি তা্ৃশ জ্ঞান ও 
ভর উতর পার্থক্য বা ভেদের কথা ব্সিৰ তাহা তুমি শ্রবণ কর। যাহ! 
শ্রবণ করিয়। মববদদাই শ্রী'রামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্দধে প্রীতি উৎপন্ন হুইবে। 


হে বংস, যে মকল কথায় মন্দ বোঝা বায়, কিন্তু বলা যায না, তাদৃশ বর্ণনা- 
তীত অব্যক্ত বাক্য সকল তোমার নিকট বর্ণন করিব। শ্রবণ কর। জড়াংশ 
ও চেতনাংশ নামে ঈর্বরের সাধারণত ছৃইটী অংশ আছে। জড়াংশ বলিতে 
যায আর চেতনাংশ বণিতে জীব । ঈর্বরাংশ তাবৃশ তব অবিনাশী, চি২, 


৭৮ ভক্তি | [১৫শ বর্ষ, ওয়, ৪র্ব সংখা । 











নিন্টল এবং স্বাভাবিক হুখর/শী একি গণ সম্পন হইয়াও মর্কট বন্ধন সদৃশ 
মায়ার অধান হয়েন। 

কামনার অধীন হইয়া যখন জীব নাগা অনীন হন তখনক্ট চেতন জীবের 
উপর ডগা মাযার গ্রথী, গড়া) আগতীত হয়, তাহাতেই চেতন জীবের 
বন্ধন হয়। যদ্যাণ তাদৃশ ব্ধনটা [মধ্য হয় তথ।পি সেই মিথ্যা বন্ধন ছেদন 
করা জীবের পক্ষে অত্যন্্র কঠিন হইয়। গড়ে । সেই বন্ধন হইতেই জীব 
সংসারী হয়েন জীবের সংসার হইশে আর মায়া গ্র্থীও বায়ন! এবং 2খলাণিও 
ভাগ্যে ঘটেনা। সাধুষন্ধের এমনই মহিন। যে, ভুষণ্তীর নিকট এই সকল 
গুনিয়া গরুড়ের মোহ দুর হহল। 





পলীবাসী লিখিত “নক্ষত্রযোগে মছাঘাদশী” 
প্রবন্ধের প্রাতবাদ। 
(লেখক- শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোলাঞ্ি 1) 


অনেকদিনের গর সেদিন আমার কোন বন্ধু ২৪শে শ্রাবণের "পল্লীবামী" 
নামক একখানি হাতা হক পত্র আমাকে দেখিতেদেন, উহাতে “জম:" লিখিত 
নক্ষত্রযোগে মহাঘদশী" শীক একটা প্রবন্ধ দেখিঙজাম। প্রবন্ধে "আমার 
খতব্যের অনুকূল ব৷ প্রতকুলে কাহারও কোন কথা থাকিলে তিনি তাহ। ব্যক্ত' 
করতে পারেন। মে সঙ্গন্ধে একটা শান্ত সঙ্গত মীমাংনা পক্ষে চে দেখা 
যাইতে পারে। তবে যাদ্দ কেছ কোন কথা! মা বলিয়! নীরব থাকেন, তাহ 
হইলে প্রথম পক্ষের মতই যে সর্ব! গ্রহণীয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ- করিবার 
কাহারই কোন অবকাশ থাকিবে ন1।”-এই প্রাগল্‌ভোক্তি দর্শনে নাম রহিত 
ভীত ব্যক্তির প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রয়োজন বোধে, ইহার মন্ন্ধে পুরে শরী্রীবিুঃ 
প্রিয় পত্রিকায় আলোচিত হইলেও পুনরায় কিকিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 


মহাছাদশী সম্বন্ধে পূর্বে শরীশ্রীবিষুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরাক্ষসেবক পত্রিকার 
বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া শিয়াছে। এবং এ বসর যে পাপন/শিনী 


কার্ভিক, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ] মহাঁদদশী প্রবন্ধের প্রতিবাদ । ৭৯ 





হইবেন” তাহাও ১*ই আধাটের শীশ্রবিধুঃপ্রিয়া পত্রিবায় ঢাকা আরিয়াল 
নিবাসী বৈষ্ণব ব্যবস্থাপক পণ্ডিক শ্রীযুক্ত হরিমোহন গরোশ্বামি শিরোমণি 
মহাশয়ের শিষ্য শ্রীবৈষণব চরণ দাস, মহোদযু শাস্তরযুক্তিতে আলেচন! 
করিয়াছেন তথাপি পিদ্ধ সাধন বা! পিইপেষণ দোষে ছষ্ট হইলেও এরপ ভ্রান্ত 
মতের গ্রচারে বাধ। দেওয়া কর্তব্য বোধে, বিজ্ঞ পাঠকগণের অবগতির ভন্ত 
পুনর্ব।র কিঞিৎ লিখিতে হইতেছে। 

লেখক কারিকার যে ভাবে অর্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে “শ্রীশ্রীহরি 
তি বিলাস" এম্থ যে গুরুর নিকট যথারীতি অধ্যয়ন করিযাছেন তৎপক্ষে খোর 
সন্দেহ উপস্থিত না -হইয়া যায় না। যেহেতু এবৎসর পাপনাশিনী হবে কি 
না। এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উথথাগন করিতে পাখিতেন না। 

এ বত্ষর যে "পাপ ন|শনী হইবে ন।” তাদ্ধষয়ে, আমাদের কোন সংশয় 
নাই এবং ধাহারা বৃখ। পণ্ডিতাতি থানী না হুহয়। সমাঠত ।উদ্তে শ্রীশ্রীহরিভক্ত 
বিলাস গ্রন্থের আলোচনা করেন তাহাদের কোন সংখর নাহ] আর ধাহারা 
শান্্রানভিজ্ঞ হইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডপ সাঁ়গিত মত এহণ কারয়া থাকেন 

*ভটাহাদেরও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু বর্থমানকালে বৈধ 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেকগুলি প্র(সদ্ধ পাগুতের প্রদ্য মতে কণিকাতা 
"ভাগবত ধণ্ম মণ্ডল? হইতে প্রকাশিত বৈষ্কবত্রত তালিকা সাধারণে এতিবতমর 
বিতরিত হহয়] থাকে, তল্লিথিত দিনে তাহারা নিসংশয়ে ভ্রতাচরণ করতে 
পারেন । এই বৈষ্কবব্রত তািকায় আীধামবৃদ্দাবনের প্রস্ধ প্রাচীন গণ্ডি 
শ্রীযুক্ত মধুহদন গোস্ামি সর্কেছৌম, জীভ্রীবিষুংপ্রিয়। পত্রিকার ভূতপুর্ব সম্পাদক 
গিত আীয়ুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীশ্রীমন্িত্যানদ্দবংশীয় প্রভুপাদ প্ডিত 
শ্রীযুক্ত সত্যানন গোগগামি িদধাস্তরত্ব, পণ্ডিত শ্রীমুক্ত বিনোদ বিহারী গোখামি 
স্তাগবতবেদাস্তাচাধ্য ও মাড়ো নিবামী পাণ্ডত শ্রীয়ুজ জাননীবল গোখ্ামি 
বেধাস্তভুষণ এবং গধাডিডিনিবাসী বৈষ্ণব শান্্র ব্যাথ্যাতা প্রাচীন পুণ্িত্ধ 
আীবুক্তস্থ্িধর চট্টরাজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যখন এবতসর পাগনাশিনী মহাঘ!দশীর 
উল্লেখ করেন নাই তখন আমরা কিনূপে গাগনাশিনী মহাহাদশী স্বীকার করি। 
তৎপরে আমার নিদ্ধের যতটুকু শাস্মজ্ঞান আছে ত্াহান্কে শ্ীশ্রীহবিদ্কক্তি 
'বিলাসেন্স উক্ত মহাদ্বাদশী নির্ণয়স্থুলের আলোচনায় কোন ক্রমে বুঝিতে গারিলা 


১৪ | ভক্তি 1 "1১ ।শ বর্দ,তব, গর্থ সংঘ্যা। 
না যে, নাম প্রকাশে ঘটত লেখক মহোদয় ক্রিপে মহাদ্বাদশী স্থলে নক্ষত্রের 
আন দ্বাদশীর সহিত গ্রহণ করিতে হইবে লাখলেন। 

পুজপা্ মলাতন গোগামী মহাশয় ররেয়েদেশ বিলাসে প্রথমে টি অহা" 
দ্বাদশীর কথা মাধারণ্তাবে লাখয়া] “অথ খক্ষ প্রযুক্ত।নাং ব্রত কভব্য যখ।। 
জয়াদীনাং চতক্ণ। তথাব্যক্তৎ নিরূপ্যতে ॥” ইহা বণিয়। ভান্যর্কোদর় কারি" 
ধার আরস্ত কাঁরধেন যথা 
“ভান্যকোদয়মা্বভ্য গবৃততান্য ধিকানিচেৎ। 
সমান্যনাদি বাবস্যুণ্ততোহমীমণৎ ভ্রতৌচিতা ॥ 
কিশ। সুধ্যোদযাৎ পুকই প্রবস্তান্যাখকা!নচেৎ্। 
মানি ঝা তদাপ্যেবা ব্রতাচরণ যোগ্যতা ॥ 
অবণাব্যতরকেযু নক্ষখ্রেবু খলু ভিযু। 
হুধ্যাপ্তমন পধ্যন্ধং কাধ্যং ঘাদশ্যপেখণৎ ॥ 
অবণেতুস্তধনতঃ প্রান দ্াধশ্যাং মমাপ্ততাং। 
গতায়মগি ততৈষ ভতস্টোচিততা ভবে ॥” 
এখানে এই কারিকাঙে তালি অকৌদরামারত্য প্রবৃত্তা নিচে অধিকানি, 
সমানি উন, বাবন্্য ততঃ অনীব।ৎ ব্রতেচিজী। কিছ হুর্ষোদ়াৎ পৃর্বং 
গ্রধৃস্তান চে অধিকানি সম[নি ঝা তদাপি এষাত্রতাচরণ যোগ্যতা।” ইছাই 
ক্কারিকার অথ। | 
এখানে নঙ্গত্রের সাম্যাদির গরিমাণ শব্ের কোন অবলম্বনে লেখক ঘবাদশীর 
সহিত এহণ কারলেন তাহ! বুঝিতে পারিলাম ন। | 
দ্বিতীয়তঃ নৃিংহ পরিচধ্য। গ্রন্থে ও_- 
“আরিত্যেন অর়াচ্যুতেন বিজয়া পুঁষ্যেণ পাপানহা। 
রোহিগ্যা চ অয়স্তিকাপি চতন্ট্ং দিনাদের্ভবেৎ ॥ 
র্ণৎ চৌনমথাধিকঞ্চ হরিভ্যধিক্যে তু ভান্তর্ লি | 
খযাধক্য সমঘ্য়োস্ত দিনতঃ প্রাগ ভে চ পশ্চাদৃত্রতৎ। 
র্‌ কারিকাতে ও দিনতঃ শব্ধ হইতে দিনের সহিত নক্ষত্রের গ্রনততির 
উল্লেখ দেখা যায়, এবং লেখক মহাশয়ের উদ্ধত "ম্যাথ: বলিয়া গ্রশ্কততার 
দিক কারিকার যে জ্ম্থ উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে "জয়ানিযু” পদের সহিত 








কার্তিক, অগ্র্াষণ ১৩২৩ ] পাগল রাধামাঁধব সমালোচনা । ৮১ 


পপূর্ণা্ি" পদের অন্বন্ন কি করিয়া করেন? বিশেষতঃ যখন তৎপুর্ষ্বেই “দিনাদেঃ 
প্রবৃত্তং* এইরূপ পদ রহিয়াছে তখন সমিকু্টাদি পদকে পরিত্যাগ করিয] 
অনাকািক্িত দ্বাদশী পদের কল্পন! করায় অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করা 
হইয়াছে । কারণ গ্রন্থকততা স্বয়ং কারিকার কি অর্থ করিলেন তাহ দেখা 
সর্বাগ্রে কর্তব্য । তিনি "অঘ্বমর্থচ” বলিয়া যে ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহাতে 
্াসবৃদ্ধি পরধ্যালোচনায় নক্ষত্র ন্নত্ব সাম্যাধিক্যেযু সংস্থপি বোছিণী চে 
হি হটিকাভূতবা। পারণ দ্বিনে বর্দঘ7ত।”স্পএখানে যদি এই নক্ষত্রের ভ্রাসবৃদ্ধি 
ঘাদশীর হইতে গৃহীত হইত তাহা হইলে "্যষ্টি টিকা তৃত্বা পারণ দিনে” 
এইব্ূপ লিখিত্চেন না। শ্রবণ! ব্যতিরেকে নক্ষত্রাস্তরের যোগস্থলে ঘাদশীর 
ুরধ্যাস্ব কাল পধ্যন্ত অবস্থিতির অপেক্ষার বিষয় লেখার কোনই সার্থকতা 
থাকিত না। * 

এক্ষণে বিজ্ঞপাঠকগণ বিচান্ন করিবেন। আমর। কোন ক্রমেই তিথির 
মহিত নক্ষত্রের সাম্যাদির গ্রহণ করিয়া আগামী ২১শে ফাল্গুন লোমবার পাপ 
নাশিলী মহা-দ্বাদশী খ্বীকার করিতে পারি না। অলমিতি। 


্‌ সমালোচন]। 
(পাগল রাঁধামাধব (প্রথম খণ্ড) ।) 


জ্রীযুক্ত রমিক আল দে সম্পাদিত । 
(লেখক-_শ্রীযুক্ত কালীহর দান বন্ধু ভ্তিসাগর |) 


০ ৩ স্প্পপর 
০ 8 


অনুয়োধে এই উত্তম গ্রন্থখানির সমালোচন1 করিতে সাহসী হইলাম। 

ইহার মমালোচদা সমাধানে আমাকে তিনটি মহাত্মার নাম কীর্তন ও সংক্ষিপ্ত 

কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হুইবে। পাগল রাধামাধয, পাগল হরনাথ ও জীমান 

রলিক লাল দে। শ্রীমাদ রসিক লাল আমার গ্রেষ্ঠ বন্ধু । ইনি রাঙ্গা পা 

হখানি”, "প্রেমের ডালি" প্রভৃতি ভক্তি'গ্রন্থের প্রণেতা এবং প্রায় সমুধয় 
৯৩ 


রন 


৮২ ভর্তি 1! [১৫শবর্ষ। ৩য়, ধর্থ সংখা! । 


শ্রগররিকার লেখক। দিবা, বাকুড়া, মোণামুখী। ইনি তথায় গরীব জ্কাণ্ডার , 
স্বাগন করিয়া ভীবে দয়ার পরিতর গিয়াছেল। তাহার ত্বালবাসার অমূতে 
পড়িয়া আমি জীবনের আনেক দুঃখ গাপবিয়া গিয়াছি। ইনি উচ্চশিক্ষিত তক 
শ্বীকুড়ার খ্াখুরল”। জক্তমহিম! গানে ইহার লেখনী বংশী স্বরাগ। ইনি 
বৈষধ-সত্ব-নিচয় একে একে কবিতাছদো দুবার গাঁধিরা ভক্ত-কঠে 
গয়াইতেছেন। ইঞ্দর কবিতা সকল প্রাচীন পদানুকয়ণে না হইলেও বুসাল, 
প্রাণস্শা। শ্রেমবধণ। এই পাগল রাধামাধযের উপদেশাবলী সম্বলিত 
কদ্ধিতে যাইয়া তংগ্রছে ইনি ভাহার স্াধবণুনথলে যে সকল কবিস্তা সমিবেশিত 
করিক্লাছেদ, সে সধ অমূল্য মধুপ্রন্ত রত্বরাজী, সঙ্গেহ নাই। 

রুলিকের গ্ধক্তি ও প্রয়াসে পাগল জ্ীরাধামাধব এখন বৈধব বঙ্গে অপরিচিত 
নছেন। কিছুফাল ইনি রসিকের হুপ্রতিষঠিত গরীবাঞ্মে জতিথি হন। 
ফলিক রাধামাধবকে তখন তুদ্দর চিনিয়াছেন এবং তাহার ছুলভ সঙ্গে অনেক 
পর়মার্থ লাভ করিয়াছেন। রসিঞ্চের কৃপা আমার সঙ্গে রাধামাধবের 
পরিচয় খাট। তৎহৃত্রে তত্ববিষম়নক অনেক লেখালেখি হয়। তাহায় মতের 
সর্কাংশের অনুমোদন না করার ধূলিক আমার প্রতি সময় সময় বির 
হইয়াছেন) ইহাও আমাকে পিখিতে হইল। রাধামাধব নিজদৈম্যে মাদৃশ 
অধমকে 'দদ1” অন্োধন করিতেন, জামিও তাহাকে দাদ] বলিতাম। 

“বৈষ্ণব ভিনিত্তে নারে দেবের শকতি।”। 

তখন9 রাধাযাধবকে চিনিতে পারি নাই । কিন্তু জীমান দুর্সিক সম্পাদিত 
এই গ্রস্থপাঠে এই এহাপুরুষের কতক পরিচন্ পাইলাম ইহা উপদেশোজি 
গুলি সত্োজুল-এসমাণিক। কিবা রস! কিবা প্রতা।! সত্যই উপদেশোক্ধি 
পাঠে আমি লবববান্‌ হইয়] লুন্ধ ও মুগ্ধ হইয়াছি। 

আরাধামাধবের উপদেশ, অমিয় কযায়িত ঘাঁটি সোণা 1 তাহা দিয়] খাবার 
জামার শ্রিয়তদ রগিক কারিকর অলঙ্কার গড়াইয়াছেন। রঙ. দিয়/ছেন। এমন 
লিব্যোস্তম সুন্দর আদরের সামগ্রী বঙ্ষে ধারণ করিয়া: ধন্য হইবার লো 

কাহার না জন্মে? 
শরীগ্রস্থখানি ছআগ্যন্ত পাঠ করিলাম গাঠে খুন সৃশ মাদৃশ কীটাধমের 


জাংনানদল উসিগ্রা পলিসি দঙ্গিঙ্া নব । 


-কািক) অগ্রহাণ ১৩২৩1 গাঁগল রাঁধাযাঁধব সমালোচনা । ৮৩ 











ম্াস্া শ্রীযুত হরলাথ বল্দ্যোপাং)ায় হাঁ পাগল হসুনাথ অসাধারণ মসুদ্য। 
ইনি বাজুডায় আবিভুত চ্দ | ইনি একজন ধি,এ। কাশীয় মহারাজের 
দেবার্চল্িতাশেত দুপারিতেণ্ডে এইরূপ গ্ষানি। ইচ্ছায় বছ হুশিক্ষিত্ত পিহ্য 
আন্েন। হরনাধ দাদার প্রমাথ সন্থ্ হুজে চড়ার শীমান থাবা নঙালাল 
পাপ, কলিকাতা আহিযীটোলায় জমিদার দাগ শ্রীযুক্ত রাধা! বন্ড শীল প্রস্ৃতি 
ভচবৃদ্থ আমাদের খুব অগুরঙ্গ। হত়নাথ দাদার কতকগুলি কথামৃত ভীমাস 
যুস “আীশোতাজদ পত্রিকায় জমশঃং আমাদিগকে উগহার দিতেছিলেশ। 
মধ্যে মধ্যে ফোন ফোন উপদেশের দোৌষোলেখ করিলে রলিক আমার গ্রাত 
ধিরজ্জ হইতেন। আমাকে সঙোর অন্ুযোধে লিখিতে হইল। বিরক্ত হইলয় 
কারণ এই বে, প্রিযপনেয় দোষ আবণ প্রকৃত বন্ধুর অনহনীক্ব। ছুটি আর্শ 
রলিকের ধর্ব-ভীবনের পাংপোষক ।--এীর্বধ্য হগডুলে হরনাথ, ততপন্মিপ!ক 
শাধধ্য যণ্ডলে রাধামাধব। আজ সেহ রসিক হরনাথকে ভ্বাড়েন নাঙ্ঈ। 
মাধুখ্যমণি পাইলে এখধ্য কাচের যত ও মেবাকে করে? ভাগ্যবান বর্সিক। 
হর়নাথ দাধার “"উপদেশামৃত" গ্রন্থ আমি পাঠ করি নাই। ইংরাজী ও বালাল। 
স্কাযায় লিখিত পাগল হদনাথ পত্রাবলী গ্রন্থ সমু উপহার পাইয় পাঠ করিখাছি। 
এই পত্রাবলী অতি সরল ভাষায় শ্রানাম মাঁহমা ঘোষণা করিতেছে। আজ 
গেই রসিক লাল "পাগল রাধামাধবে'' একবারে অগ্রাসঙ্গিক না হইলে 
হরনাধ দাদার উপদেশের, তীব্র ভাষায়। দোষ কীর্ডন করিকাছেন। কীর্তন না 
করিলেই ভাল হুইত। 

তাগ্যহান্‌ রমিক রাধামাধবে মহা প্রভু বিরহোঙসাদম্ী গম্ভীর লীলা প্রকট 
দ্েখিতেছেন এবং তদর্শনে সফল হইবার গন্য দয়া পরবশ হইয়া জণজ্জীবক্কে 
আহ্বান করিতেছেন। রসিকের মর্ব্যথায় সঙ্গে বধির, কেহ কর্ণপাত করিল 
না, বুবর্ণ গুযোগ হারাইয়া যেন সবে অধন্য। এ লম্য রাধামাধথ্র গ্রাপব্যধা 
ততোধিক ।--এবড় কৌতুহল জনক বটে। আবার বিম্মপনকরও। কারণ বাক 
এবং অপর ছুই টারিজন বৈ ওদেশে ক্ষি এমন মানুষ নাই যাহার! রাধামাধযকে 
অসাধারণ গ্রাতদ।বান্‌ প্রেমিক ভক্ত যনে কররিতেছে। রাধামাধয বৈষণথ লেবা 
প্রণালী শিক্ষা প্রধান মানসে একসের চাউল ও এক্ষজানা গম। দৈনিক ভিক্ষা: 
টাহিতেছেন। গাইতেছেননা। আঞজীমহপভুয় প্রবর্তিত ধন্মমতে (নিন 


৮৪ ভক্তি | [১৫ বর্ম,-ওয়, হর্থ সংগ্যা |, 








তক্ষের জীবিকা সন্ুনানই তিক্ষা। রাধামাধবের এই. আব্দার কিনিমূলক, 
স্বত্মমুষক। কত লোক অপাত্রে তোড়া ঢালেন।€ 

পাগলের উপদেশগুলির আলোচনা করা যাউক। ইছাতে অপরাধ হইবে 
কিন! জানিনা) জানি, প্রেমময় র্সিকদাদার আদেশ পালন। 

গনিরপর্াখ নামসন্থীর্ভন” ছু ভকিলাতেয় উপার। নিরপরাধ হইবার 
সন্কেড নিজকে পতিত জ্ঞান দধর1। জন্দই পাঁপ।. নুত্তরাং জীব মাত্রই পাপী । 
জানি গাপী, অথচ পাপী যোধ না করা অহঙ্কার মূলক! অহস্কারেগ ধার দিয়া 
গ্রভু আসেননা। আমি পাপী (পতিত) এই খারণ। দৃঢ় হইঞ্ে চিত্তে ভাতর বা 
আভ্রিত ভাব আজে । আমার ঠাকুর দৈ-মাধনের কাঙ্গাল । "আম পন্ভিত? 
জবান জাগরিত হইলেই, পতিত্ত পাবনের আসন টলে__ আতিয়া কোল দেল, 
উদ্ধার করেন। “আমি পতিত”-_জ্ঞান জাগাইবার যে প্রয়াষ শুম্মাত্র সাধন । 
ফলির জীবের অপর সাধন ভজন নাই । কেবল ভার আমি পাপী |" মহা- 
প্রভুর প্রবর্তিত ধর্খেঞ্ ইহাই মৃ্মন্তর মর ও ভিতি এই দৈধ সমাচারই রাধা- 
মাধবের উপদেশমাল। গণীথিখার স্বণহৃআ। আচৈওন্ত চরিতামৃতাসন্ুষ পয়ার- 
শুভিনিচয়ের গর্ভনিহিত্ মুক্তারাদীর সযুদ্ধারই রাধাযাধবের এ সকল ভর্ণিতি। 
তিনি তোড়ায় জটিল বন্ধন খুঁলয়। মোহর দেখাহত্ছেন। আমরা পাথরের 
মনে করিয়া কাচের চশমা চক্ষে ধারণ করিয়ছ। কিন্ত রাধামাধব বখাথ ই 
গাঞ্ধরের চশমা চোখে দিপ্লাছেন। আনুর!গের চশ্ম। বিন] শ্রীচৈততন্য চরিতামৃতত 
গাঠ বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি বাণ্তহিক অনুরাগাঞ্জন ছারা নেত্রয়ের ওজ্জুল্য 
আধন করিয়াছেন । তিনি নৃতন কথা কিছুই গুনান নাই। [নি কেবল 
খাটি নিঃস্বার্থ ঘ্যাথ্যা প্রচার করিতেছেন। তবে কিনা ভাষার ঝড়ে মালি 
আছে ও আছুসতিক গরসঙ্ের খাদ আছে। আমার অফুটদ্ধ। ক্ষুদ্র জ্ঞানছেতরের 
ফলিত হুবিতে আহরণ দিব না। 

“নিপ্তপ, সপ্তণ হইতে পারেন, কিন্তু সুপ, নি রে পাবেন নাঃ 
ছগ্ধ দধখি হইতে পারে, কিন্ত দি কছু চুদ্ধে প্ররিগত হ্ুনা।'' এই যুজি 
লমীতীন বলিয়া বোধ হয়না। বিজ্ঞামোৎকর্ষফলে দি পূর্বাবস্থা় আনীস্ত 
হইসে পারিতে আশা শাছে। সগুপদধি নিশু দুগ্ত্ব প্রাপ্ত হয় ষটে; লচেৎ 
সাধন কি, জ্ঞান কি, আধ্যাত্িকোমতিই বাকি? আধন-গতি শ্রাতীপ। কেক? 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৩।] পাগল রাঁধামাধব সমালোচনা! । ৮৫ 











"খন্থিদৎ ত্দ্ধ ৮ ব্রদ্ধ গগদ্রেপে পারণন্ত ঝ। প্রতীত। এই যে জলম্থস,--উহ? 
্শ্ধই। ব্রহ্ম নিগুণ, এবং উহ?ই জলস্থলাদিরূপে প্রতীত। ধরুন্‌ ব্রদ্ধকেই 
জল বলিতেছি ; অথচ জীবের আধ্য।ত্বিক বিকাশ সহকারে এ জল পুনঃ ব্রদ্ষ 
বলিয়াই অনুভূত হয়। অথাৎ মগ্চণ নিগুপ হয়। এই গনুভূতির লাম বর্ষ 
জান। স্তরে রাধামাধবের এই আলোচ্য উক্তির ভিত্তি এই মাত্র গৃহীত হইতে 
গাথে যে, লিগুণের সগ্ুণত্ব সার্বজনীন, সগডণের নিগুণত্ব বৈশেধিক। 

“পুণ্যবানের স্বোধিকার নাই ।”--ইহ1 হবর্ণ সত্য। সেবার স্ব্ধাব 
নিঃস্বাথ। সেব্যজনের লুখতাৎ্পধ্যেই সেবা) সুতরাং পুথ্য-কম্ম'পরাযণ 
ষকাম ব্যক্তির উহাতে অধিকার নাই। পবিভ্রতা-সাধক কণ্ধই পুথ্য। স্বকীক়্ 
গবিভ্রতালাের প্রয়াস পথ্যস্তও ব্যবসার গন্ধ বটে--উহা তাই ভগবত লেব! 
হিরোধী। “এ কথার ভাবার্থ বুঝিতে বড় বড় অনেক পণ্ডিতের মাথা ঘুর? 
গিয়াছে।”-_কেন? এবিখ্বাম গুরু ভক্তির এক উপাদান। 

“গুণ্যবানের দল খোর নামাপরাধী;) তাহাদের আগুধবংস জলিবার্ধ্য।? 
মাযাগরাধী জম যে ধ্বংসধুখে দোুল্যমান এবাক্যের প্রতিবাদ লাই। কিন্তু 
পুণ্যরান্‌ ব্যক্তির নামাপরাধ জনিৰাধ্য ব1 পুণ্য ও নামাপর্াধ যে একার্ঘব্যথক 
তাহা কেমনে প্রতিগন হয়? পুণ্যের শ্বভাব পবিত্র, কিন্তু নেশার বশে গর্কিত। 
নেশার বন্ড মেবন না কালে পুণ্য পাবজরই 7 তখন পুণ্য নিরপর!ধ। এই 
নিরপরাধাবস্থার নাম জঅন্যাস-_ফলাসজশুন্যতা। সন্ন্যাসীরাই হরিনাম প্রচার 
করিবাছেন। 

॥_ উহা চন্দনের স্তায় হুশীডল ও সৌরতময়। বতই ঘর্ধিত হয়, টি 
সৌর বাহির হয়।” 

গআম,র ফল যেরূপ মধুময়, রসে ভরা, পাগল মানুষের এ বাগীও ্ 
অদ্রগ। শ্রীল নরোতম ঠাকুর মহল ধলিয়াছেন-- 

“লাগপুখ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এই" 
“পুখ্য ষে সখের ধাম, তার না লইও না 
পুণ্য মুক্তি ছুই ত্যাগ করি।”- 

“পুণ্য” শব্দে উহিক- গারত্রিক হখোৎপাঙগক কর্মুবিশেষ বুঝা । বৈষিক 
হুধের ধাম-পুণ্য) এই অন্ত প্রেমিক ভক্তের পক্ষে উহার অনুষ্ঠান কর! দূরে 


চর 


৮৬ ভরি! [১৫শ বর্ষ, ৩য়, ধর্থ সংখ্া। 


থাতুক্‌ ভাঙ্গার নাম করা পথ্যন্তও নিষেধ । প্রকৃত পুণ্যবানের *শে প্রাণ 
স্বান__এপর্যাধাম, মাধূরধ্যধাম লছে। বভযান গ্ষলিধুখে প্রাকৃত পুণ্যবান্‌ কেছ 
থাকিতে পারেন না। পুণ্যবান্‌ বলা অহঙ্কার প্রকাশের নামান্তর । প্রণ্যবান্‌-_ 
সকাম, শ্বহুখকামী, প্রবৃদ্ধি মাগীয়। ছুরশ্ম বাশকের স্তায় তাহারা চান, “ক্ষীর 
কই, সিঠাই কই, ধশং দেহি, পুত্রৎ দেহি'' কিন পতিত) পাদগদ্ধ স্মরণ করিয়া 
[পের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শরুণাগত ? ' বা করেন গ্রভূ” এই ভাবে আখু 
গ্রানিত1”--এ চিত্র জতিযনোজ্ঞ। এই গ্রতিচ্ছবিতে “পুণ্যবান্‌? ব্যক্ত। 
এই শুদর আলেখ্যের সোণাল ছটার সুরে স্তরে ভাধার-লৌহ্রে ছু একবেণু 
আবৃত আছে। তদদৃঙ্ধাটন করা তেমন অসঙগভ নয়। অঙ্কন নৈপুণ্যের উগর 
পিয়া বর্ণ ফলাইতে কিকিত ব্যাতিত্রন লঙগিত ভগ ।-_এচিত্রে পুণ্যবানের মুখে 
কালির ভ্ভাগ বেশী শড়িয়াছে; রাধামাধব পৃণ্যঝনের মধ্যাা রাখেন নাই, 


অথচ "প্রকৃত পুণ্যবানৃকে" শ্র্ণসিংহাসন দিয়াছেল। লিখিয়াছেন, "বর্তমান 


কলিযুগে প্রকৃত পুণ্যৰান্‌ কেহ থাকিতে পারেনা '' লেখকের ভ্ভাব পূর্ব 
যুগে প্রকৃত পুণ্যবান্‌ মিলিত | কলিতে পুণ্যবান্‌ মিলে এবং সেই পুণ্যৰান্‌ 
বড়ই জন্ন্ত। রাধামাধবের মতে বোধ হয় কলির পৃণ্যবান্‌ নিন্গার। প্রকৃত 
পুণ্যবানের সংজ্ঞা এ গ্রন্থে পাই নাই। তিনি পুণ্যের মহিমা প্রকারাস্ধয়ে 
ছীকার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় প্রেমিকের পক্ষে পুণ্যবান্‌ স্ধ- 
যুগেই হীন, অপক্ট। | 

ুণ্খান্‌ ভাগ কি পাপী তা, তদ্বিষয়ে লেখক স্পর্শ করেন নাই। এক 
দিকে যেমন পুণ্যবান্‌, অপর দিকে পাপীর উল্লেখ খাকিলে বেশ রূচিকর হইত। 
“পাপ” এর পরিবর্তে “পতিত” একটী কথা গাই। “পাপ ম্মরণ করিয়া পাপের 
ক্ষমা ভিক্ষা! করিয়া শরণাগত; "যা করেন প্রভু এই ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া 
দ্বারা গতিত'' এর কর্তব্য নির্ধারিত হইলেও, এই কর্তব্য দ্বারাই “পতিত” 
এর সংজ্ঞা হুন্বর স্থাপিত হুইয়াছে| “পতিত”ও “গাপী” এক লয়। পাপী 
অধ্ধ, পতিত চ্ষুপ্ান্‌) পাপী তমঃ প্রধান, পতিত সবব-গ্রধান। পাপী-__পাষাগ 
গতিত-_কর্দম। যে লোটাইয় পড়ে, সে পাঁতত। পাপী, অতর্কিত, গিছলিয়া 
গড়ে, পতিত সতর্ক, নর্ধযাদার় লোটাইয়া পড়ে। মুতরাং সফল পাপী পতিও 
বয়। পাপী মস্তকের উপর গড়ে, পতিত পড়িলেও ভাসুর উপর পড়ে, পাপী 


কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ । | গাঁগল রাধামাধব নগালোচনা । ৮৭ 
ভিডিড রিলে ভারি 


চেয়ে পুণ্যবাদ্‌ শ্রেষ্ট ইহা অশ্ব, আর্ধিতর্ক। কিন্তু আবার পুণ্যবানূ চেন্সে 
গতিগ শে ইহা! এক আর্তিনব সত্য, মধুর সত্য । অঙার রাশির মধ্যে হুই 
এক খণ্ড কাচও হয়। পাপটগণের মধ্যে দুই একজন পতিত চাড়ায়। কেবল 
অহঙ্কার দোষ চাগাইয়। পুণ্যবানৃকে খর্ধ করিতে পারিনা। পুণ্যবান্‌ ও পাপী 
উভয়েই দুই রঙ্গের জহঙ্কার বরং ভীবণ। পুণ্যের অহঙ্কার যেমন বলিরাজে, 
হারশ্ক্রে ; পাপের অহস্কার যেমন হিরণ্যকশিপু, শিগাগ গ্রভৃতিতে। পুণ্য 
জন্ত গর্ধেষে ঈশ্বর একবারে অদৃশ্য হন না, পাগ জন্ত গর্ষে ঈশ্বরবিস্থৃতি ) তার 
গরু নাস্তিকতা । অহঙ্কার তুল্য পাঁপ নাই। এমন কি অহস্কারই সর্বপাপ 
বীজ। পুণ্যবানের যে অহঙ্কার, তাহ। পাঁপের হৃচনামাত্র। ,পাপীত্ডে উহ! বেশী 
দূর গড়ায়। জগাই মাধাই, মহাপাপী, নিতাইচাদের কৃপায় পতিত গণ্য হইলেন, 
তারগর উদ্বার। নিতাই আগে পাপী ধরিয়া পতিত বানান, তৎপর গৌরাঙ্গ 
উদ্ধার করেন। “আমি পাপী” ইহা জানি বা না জানি, “আমি-পাপী” এই জ্ঞান 
চিত্তে জাগরিত হইলে, এই জ্ঞানের গুরুভারে পাপী বড়ই নোয়াইরা পড়ে; 
তখন এই অবনগিত দীন কাঙ্গাল জীবের আর্ররনামটি “পতিত | এই অমৃত 
ভাবাপন্ন জীব নিরহঙ্কার বহধিয়া নিপ্পাপ| বিষ কোন বিশিষ্টাবস্থায় যেমন 
অমৃত হয়, পাপী তেমন গতি হয়। পুণ্যবান্‌ পাপী অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইলেও, 
অহস্কতি দুষ্টতা নিবন্ধন পতিত চেয়ে অতিহীন। নিমভূর্মিতে জলের গতিবৎ। 
গতিতে ঈখর আশ্রয় করেন। তাই রঙিক লিিয়ীছেন_ 

“আমি পাপী” স্মরণ হইলে, অনুতাপ -আসে, তখন প্রাণ জুড়াইবার ইচ্ছা 
হয়। এই ইচ্ছা অন্তর্ধানী শরীভগবান্‌ জানিতে পারিয়। কোল দেন; তাই 
“্ভগবান্‌ গৌরহরি পতিত পাবন।"__কি আশা গুরসার কথা! কহিতে শুনিতে 
পড়িতে প্রাণ শীতল হয়! জীবের সাধন ভজন আর কি? একমাত্র "আমি 
পাপী" ভাবনা দৃঢ় করা। গাগলমানুষের মতে গিওি লেনাদেনার সহিত প্রেম- 
ময় ধর্দে সনদ্ধ নাই।_-ইহা। সর্ব্বাদি সম্মত । 

«সেবার অধিকারণী”? নয় পুণ্যবান্‌* অত, কিন্তু “শুধু জপতপ পুণ্যবানের 
কাধ্য” একথা গোষণ করিতে আমাদের আপত্তি আছে। অপতপকারী প্রশ্ধ্যকাজ্জা 
শুন্যও হইতে পারেন। "নাহি চান তারা ব্রজের মাধুধ্য” আমর! এ সিদ্ধান্ত 
সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে গারিনা। কাবুণ হয়তো! চান। কতকগুলি কর্ম ভক্তির 


৮৮ ভক্তি । [০৫শ বখ।--৩য, ধর্থ সংখ্যা। 
টিটি টিয়ার টির রি উরিিরিনিটিততািউিদাডিির 





অনুকূল; হুতরাং সে সব পুণ্য কর্ম বলিয়া উপেকিত হইবে কি ?_-"নিজ 
পাপস্মরণে হইয়ে পতিত” “পতিত” এর খাটি সংজ্ঞা এইটি বসিক গাহিয়াছেদ 
প্ৰণাশ্রমে নাই প্রেমের গৃঢ়মন্মঃ? এগানে কে না মুগ্ধ হইবে 

গাগল মানুষের “কষ্ট মানুষ মাত্রেই পাপী” উক্তিতে বিসংবাদিত। 
থাকিতে পারেনা । এই মহাত্মার ঈদৃশী ছাকা! কথাগুলি অমূল্যরত্ব গাথা 
অন্দেহ নাই। ইনি বঙ্গিতেছ্েন “সত্যযুগ হইতে অসংখ্য যুগে মহাপাপ করিয়াছ, 
সেই পাপ ম্মরণ করিয়া” এস্লে আমাদের সন্দেহ গুরুডর। হুতরাং তর্ক 
করা ধৃষ্টতা হইবে মনে করিনা । প্রথমতঃ, আমর। জীখ জীব, কেমনে আমরা 
একবারে সত্যযুগ হইতেই, ছুচারি জন্মে নয়, অসংখ্য জন্মে, আবার পাপ নয় 
মহাপাপ কৰিয়াছি। এ উক্তি দর্শন সমর্থিত হইতে পারে কিনা? এতদ্বারা 
বিশ্বাস জগ্মে মহাপাগ অষ্ট পুরুষের অর্পিত কোনও সামগ্রী | দবির্তীয়ত্ঃ, সেই 
মহাপাপ সকল ম্মরণ করিবার উপায়ও হুবিধা কি আছে? তবে গ্রত্যঞ্তাৰে 
না হইলেও মানিয়া মিলেই হয় “কলির জীব সকলেই পাপী।* পক্ষান্তরে 
কেছই পুণ্যবান্‌ নহে” একথা কেমনে বিশ্বাস করি? পুণ্য আছে পাগ নাই, 
ৰা পাপ আছে পুণ্য নাই--এ দুইয়ের কোনটি সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের 
যেমন ছুই হাত, তেমন পাগও পুণ্য উত়কে গাগ মনে করিয়া দৈত্যাশ্রয় 
করাই কল্যাণ পথ। 

ভ্রামশঃ | 


সুখ্যাতি। 
(লেখক--শ্রীুক্ত নুরেশ ভট্টাচার্য ।) 
বিশব-ব্যাপিয়া ঝয়েছ তুমি 
তবু তোমার আছে বিগক্ষ। 
কার'মনোপ্রাণে সাধিছে সকলে 
(জানিনা) কখন কোথায় কর সখ্য 


পাতে 


(তি পঞ্চদশবর্ পঞ্চম সংখ্যা ১৩২৩ সাল পৌঁষ মাস.) 


প্রাণের কথা । 


১৮৬৬১৬-২০ 


বেদান্তসার বলিয়াছেন )--*উপাসনানি সপ্ুণ ব্হ্ম-বিষয়ক মামস ব্যাপার 
রপানি 1” অর্থাৎ, সগ্ণ বঙ্গের প্রতি মনের ক্রিয়াবিশেষের নাম উপাসনা । 
কেবল বেদাস্তমার কেন, কল শান্তর ই নানাভাষে জীবকে উপদেশ দিতেছেন 
ঘে, সর্কস্ুখাধার পরমপুরুষ শ্রীভগবাঁনের উপাসনা-বলেই জীব ভীষণ সংসার, 
বঙ্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, জরা-জন্ন-মুত্যু-শোকতাপের অতীত যে পূর্ণানদ্বময় 
অবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এক্ষণে সহঞ্জে এই উপামনার বিষয় 
একটু আলোচন! করা যাউক। 

% এ র্‌ 

*গক কথায় বগিতে গেলে বলিতে হয় যে, "যে অবস্থা লান্ত করিলে জীষের 
কোন রূপ অভাব, কোন রূপ চিন্তা থাকে না, সেই অবস্থা লাতেয় কন্য যে. 
ঘাচব্ুণ তাহাই উপাসন1।, উপাসলা শবের ধাতবর্থ-_অতি সমিধালে থাকা. !. 
উপ এই উপসর্গের অর্থ সন্গিধি, আর আস ধাতুর অর্থ ধাক] হৃতয়াৎ ঈশ্বরো- 
পামনা বলিলে তাহার সন্নিধানে থাক] বুঝিতে হইবে। 

০ ০ সঙ্গ, 

উপ+আদ-অনু +আল্উপাসনা। অর্থাৎ যে অবস্থা লাগত করিলে জীব 
গরম প্রেমময় ভগবানের প্রেম-সিস্কুর গভীর তরদে ত্কাসিতে থাকে, যে 
ঘবস্থায় বলে জীব ভূমানন্দের অধিকারী হয় তাহার সাধনোপযোগী যে কৌশল 
তাহার নামই উপাঁসন।। ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যকায়, উপালনার একটা অত্তি, 
হা জক্সণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ;_-“উপাসূনং তু বখাশাস্্র সমপিতৎ. 
কিঝিজাবলম্বনমূগাদায় তম্মিন সমান চিত্তরৃ্তি সন্তান লক্ষণম্‌।? অর্থাং, 
যখাশান্ত কোনও পথ নবলস্বন পূর্বক ্রীদ্তগধানে চিত্তবৃততি তন্ময় করাকেই. 
উপামদা বলে। 


৯৪ ভক্তি। ,. [১৫ বধ।-৫ম সংখ্যা। 





রঙ রি রব ্ 
এক্ষণে কেহ কেহ আগত করিতে পারেন যে, এরূপভাবে মিজের সত্তাকে ' 
ভগবানের সত্বায় ডুরাইয়৷ দেওয়ার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে আলোচলা 
করিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, জাবের, স্তি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত। 
অর্থাৎ) আমর! বহু সহতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পরেও করিব। 
শ্রীগবান জীবোপদেশচ্ছলে নি প্রিয় সখ! অর্জুনকে বলিয়াছেন, 


"্বহনি মে ব্যন্ঠীতানি জন্মানি তব চার্ভভুন। 
তান্যহং বেদ অর্ধাণি নতৃং বেখ পরস্তপ ॥৮ 


অর্থাৎ, হে অর্জুন! আমার এবং তোমায় বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি 
সে সমস্তই অবগত আছি। কিন্তু হে গরভ্তপ! তোমার জ্ঞানশক্তি আবৃত 
থাকায় তুমি তাহার কিছুই নিতে গান্সিতেছ না। 
রঙ রং রং ূ 
জীব, কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ অর্থাৎ “আমিই কর্মের কর্তা, আমিই সকল 
করিতেছি” এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া লানাবিধ কর্ম্-ছার৷ জন্মজন্মা্তর পরিভ্রমণ 
করিতেছে। কিন্ত আপন স্বরূপ গোচরিভূত হইতেছে লা, আমি যে কে, গ্রবং 
কাহার শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়। হৃদয়ে বল বুদ্ধি সার করিতেছে 
তাহ] বুঝিতে পারে না। যতদ্দিন এই কর্তৃত্বাভিমান ছাদে বলবভী থাকে 
ততদিনই জীব সাংসারিক নানাবিষয়ে বিদ্কোর হইয়! ঘুরিয়া! ষেড়ায়। এবং 
“আমিই হুথী আমিই দুঃখী এই প্রকার অনুভ্ভব করে। 
সং নট ন্ 
কষ্ট বোধ হুইলে যেমন কষ্ট শূন্য অবস্থা। মনে পড়ে এবং অন্ধকার দেখিলেই 
যেমন আলোকের অস্তিত্ব আপনা হইতে মনে জাগে সেইরূপ এই হৃখ ছুঃখক্ষয 
বৃদ্ধির অতীস্ত যে জীবের মিত্য গ্রীতিময় অবস্থা ও নিত্যানন্দমন্ ধাম আছে 
তাহা এই জাগতীক ক্ষণস্থায়ী হ্বখ ছংখাদি ঘারাই বেশ অনুভূত হয়। থে 
পরমধামের শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের ধারা ঝলকে 
ঝলকে উৎসারিত হইয়া তাহারই প্রতিচ্ছায়। হারা এই জগ্রৎকে প্রিবিস্থিত 
করিত এত মধুময় করিয়া তুলিতেছে সেই ছায়া ধরবিয়াই কায়াকে পাওা। 


পৌষ, ১০২৩) ] অনুযোগ । ৯১ 





ষাইবে এই যে ছায়া ধরিষকা কয়াকে লাভ করিবার উপায় বা পন্থা ইহাকেই 
উপাসনা নামে অস্ভিহিত কর যায়। 
রঙ ্ 
এই উপদেশ পরার ভেদে অনেক রকম দেখা যায়। যে কোন প্রকারেই 

হস্টক দেই পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত একটা সন্থন্ধ স্থাপন করিয়া! লইয়! 
আগপনাপন গুরুদেবের উপদেশানুলারে কার্ধ্য করা সকলেরই কর্তব্য । কারণ 
এমন দেবগণ-বান্িত মনুষ্য দেহ লাত করিয়া কেবল শৃগ্াল কুকুয্পের মত 
ভোগ্রবিলাসে মত্ত থাকিয়া আত্মঘাতী হওয়৷ কোন মতেই উচিত নয় শাস্ত্র 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ;-- 

“লন্ধা কথকিমিরজন্স দৃল্পভং 

তন্ত্রাপি পুংস্তং জ্তিগারদর্শনমূ । 

যস্তাত্ব যুক্ৌনযতেত মুঢ়ধীঃ 

সহ্যাত্বহ। বং বিনিহত্ত্য স্গ্রহাৎ 

্রীদীনেশ চন্দ্র ভ্টাচার্ধা।, 


অনুযোগ । 
(লেখক--ীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ।) 


০০ 


ওগে! তমালবনের আলো! 

ওগো, গোঠের রাখালরাজা ব্রজের নয়মমনি কালো! 
অমময়ে থেকে, থেকে 
বাশীর ত্তানে ডেফে ডেকে 

উদাস প্রাণে কেন গো আর প্রেমের আগুন জালো? 
ঘরেতে আর রইতে নারি, 
ছল কয়ে যাই খানৃডে বারি 

সেথায়, ন্দীর-কুলে কাম-তলে স্বোমায় দেখে বাদি ভালে & 


৯২ ভঞ্জি | [ ১৫শ বর্ষ _ ৫ম সংখা। 





ওগো নিঠুর পাষাণ হরি! 
মেইকো অসাধ আস্তে হেথা) কলঙ্ক ষে বড় ডকরি। 
বুঝে তুমি বুঝান! ধে,_ 
যখন থাকি গৃছকাজে 
ভুলেও তুমি তখন যেন ডেকোনা হে বংশীধায়ী। ! 
ভাকৃলে পরে আগন-ছারা 
. ছুটিঘো পথে পাগল-পারা 
সবাই ৰধে, কলল্গিমী হলো বুবি' কুলনারণী। 





বিভূ। 
(লেখক-_রীযুক্ত নিরগ্ন ঘোষ |) 


স্পিত ও ৩ শিপ 


হেরি আলোকে হেরি আধারে 
ছেতি সাগরে হেরি ভূধরে 
হেরি নগরে ". €হরি কাননে 
হেরি পুলকে হেরি রোদনে 


হেরি, ইঞ্জ-ধনুর বরণে, 
হেরি গ্রথর-রবি কিরণে। 
হেরি, দামিনী-দীপ্ত, | তারকা -দুপ্ত, 
অমার নৈশ গগলে। 
রহ. জলেতে তুমি, গলিয়া, 
থাক, বিমানে সদা মিশিরা, 
তুমি, গুল ভুবনে, .. . . . হাক্ম কারণে 
| ভমিছ সম! ভমিয়া ॥ 


পৌধ। ১৪২৩] শ্রীকফ ও ্ীকৃষ্+-চৈতন্য | ৯৩ 








ছেরি নিক্কটে হেরি হুদূকে 
হেরি ভিজয়ে হেরি বাহিরে 
ছেকি গোপলে হেরি গোচকে 
ছেি জঙ্গিয়ে । হেত গরজে 


হেরি বিশ যাখিছ হাসিয়া, 
ফা, অমেয় রূপেতে সাজিয়া, 
তুমি, চক্্রমাতারা, যুক্তার পারা, 
আকাশে পু শোভিয়া। 
তুমি, আমার মাঝে বিয়া, 
তবে কেন হে মরি ভ্রমিয়া, 
মোরে, গ্রজ্জল কর, কলুয হর, 
মোহ ত্রাধার নাশিয়৷ ॥ 


সাক 


শ্রী ও শ্রীরুষ্-চৈতগ্য।* 
: (প্রথম প্ীস্তাৰ) 
(লেখক-_-্যুক্ত দিগিল নারায়ণ তটাচার্ঘয।) 


জীমডাগবতে আছে--ন্বাপর যুগের অসংখ্য সৈন্য সামস্তের ভারে আক্রান্ত 
হইয়া পৃথিবী দেবী মনে মনে লোক-পিতামহ প্রযোনী ব্হ্ধার শরণাপন্ন 
হইয়া ছিলেস। তিনি অঙ্রমুখী গীস্ভীরপ ধারণ করিয়া ক্রদ্বন কারতে' 
করিতে তীহার দিকটে' উপনীত হইয়া স্বীয় হুঃখের কথা মিবেধন করিলেন । 





* গভী্চ কৃতজতার হত স্ীকার'করিতেস্ি: যে, এই" প্রধছের মাঝে মাঝে 
বঙ্-বি্ীত বকা ও গণিত জীযুজ, কুলদ!: প্রসাদ, মঙ্লিক। ঘি) এ, ভাগবতরদ্ 
মহোময়েন প্রদত্ত বত হইসে সাছাফ্য: গ্রহণ করিস ।, 
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গো, ব্রাঙ্গপ, এবং যাগ-যজ্ঞ-ঘেষী, ভক-নিন্দূক, পরুজীকাতর পাপচার পরারণ 
কংশ ও তাহার অনুগত কেশী, প্রলম্ঘ, গ্রদ্ৃতি মানব বেশধারী ছুর্দাস্ত দৈত্য- 
গণের স্মত্যাচার সহা করিতে তিনি একেবারেই অঙক্ত হইয়া উঠিয়াছেম। 
ভগবান চতুম্ু ব্রদ্মা, ধরণীর এই নকল বৃত্ত প্রবণ করিয়। জিলোচন শিব, 
ও অন্ভান্ত দেবগণ ধরার সহিত জীরোদ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। ব্রহ্ম! 
মদে মনে ভাবিয়া দেখিগেন হি কর! আমার কার্ধ্য--কিস্ত সথষ্টি রক্ষা! ও গালন্‌ করা 
ভগবান বিষু'র কার্ধ্য স্ুত্তরাং তাহার নিকটে এমকল, কথা জ্ঞাপন করা কর্তব্য। 
সেই দন্ত সেখানে তিনি সমাগত হইয়। ভক্তি পুর্র্ক বেদমন্ত্রে দেবাদিদেব 
সর্ধহ্ঃখ-বিনষ্টকারী সর্বগতগ ম্লময় ভগবান বিজুর স্তষ, স্তুতি ও আরাধন! 
করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই ভগবান বিষ্ণুর আদেশ আকাশবাণী স্বরূপ 
শ্রবণ করি দেববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া হলিলেনস-“ছে হ্র্গধাম নিবাসী 
অমরগণ ! যদি অমক্তৃলাভের অভিলাষ থাকে তবে পরমপুরুষ ও)তগবানের 
যে কথা গুনিতে পাইলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলন্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান 
কর।| ভগবান্‌ বৈকুঠন1ধ অন্বব্ধ্যামী,--তাহাকে কি আবার বলিয়া জামাইতে 
হয়? তিনি আমাদের নিবেদনের পূর্বেই দৈত্য পীড়িত ধরপীদেবীর সমুদয় 
সম্তাপ ও ছুঃখ ক্লেশের কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি আপনার বাক্য 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত মর্তলোকেপ্রকট বা প্রকাশ হুইয়া আপনার কাল-শক্কি 
ছারা যতদিন পধ্যস্ত তৃভার হরণ কার্ধ্যে ব্যাপূত থাকিৰেন ততদিন তোমরা 
নিজ নিজ অশেষ অংশের লহিত তত্লহচর যছু ও পাগুবগণে পুত্র 
পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার নিকট অবস্থান করিবে। পুরুযোভম 
ভগবান হরি হবয়ংই বিস্তদ্ধ সত্ব শ্বরূপ জানান বহুদেব গৃছে আবিভূত 
হইবেন। সুতরাং দেবপড়্ীগণ ফেব! পরিচর্যা দ্বারা তাহার তুষ্টি সম্পাদনেকর 
নিমিত্ত এবং তদীয় ছুলাদিনী শক্তিরূপিনী রাধা ও রুক্সিণ্বী সত্যতাম! 
প্রভৃতির দাসীত্ব করিতে জন্মগ্রহণ ্রূন। এমন কি বিশ্ব-সন্মোহিনী স্তগবতী 
বিশ্কু মায়াও সাঙ্ষাৎভাবে ভ্রীকৃ্ণ কর্তৃক আদি হইয়াছেন। 

এখানে আমর! নরবপু ও মানবতার সার্থকত। উপলব্ধি করিতেছি । দেবতা" 
গণ ও দেবপত্বীগণকে পধ্যন্ত চরম তোগ-ভূমি হখময় ধাম শ্বর্গ পরিস্যাগ 
পূর্বক মর্ত্য তুম নরবপু ধান়ণ কত্ধিয়! মানুষ হইয়া আসিতে হইতেছে। 


গৌধ, ১৩৩। ] শরীক ওক্রীক-চৈতন্য | ৯৫ 


ইহাদ্বারা জেব-জন্ম জপেক্ষা ,মানব-জন্মের হিলক্ষণ প্রাধা্ভ, গৌরর ও লার্থকতা 
পরিদৃষ্ট হইতেছে। | 
যুখন লীলা করণের সমুষয় বন্দোবস্ত, সমস্ত আয্নোজন ঠিক্ঠাক্‌ হইল 
গেল তখন জীকৃষ আসিলেন । 
অনাদি অনস্ভকাল হইতে, হৃষ্টির প্রথম প্রস্তাত হইতে, উদ্দান্ত অনুষ্ধাত 
সুর সংযোগে পবিত্র সাঁমবেদ ধাহাব আগমনী সঙ্গীত গাইয়া আলিতেছেন 
সংযম-কঠোর যাঞ্জিকের হোমানল-প্রজ্জ।লিত যজ্জের পবিত্র ধৃমপুঞ্জ ধাহার 
চরণ কমল অনেষণ করিয়া কত যুগ যুগান্তর, কতকাল মন্বস্তর, নীল নভোম্থলে 
ছুটিয়া বেড়াইতেছে ?-প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণার অবর্ণনীয় ক্লেশ 
সহ করিয়া যোগিগ্রণ হাহার জন্ত নিবীড় অরধ্য ও তিক্তকষায় ফল পত্র সার 
করিয়াছেন; সমুদয় বান! কামনায়, সমস্ত আশ! ভরসায় জঙাঞজলি দিয়া 
পরিব্রাজফেরা--দুরারোহ গাছাড় পর্বতে -_দুর্গম ভীর্থঘে তীর্ঘে হাহার চরণরেণু 
স্পর্শ করিয়া মানব জীবন সার্থক করিবার ভন্য জীন উৎসর্গ করিয়া চুটিয়া 
বেড়াইতেছেন, ধাহাকে পাইধার জন্য সংসার বিরাগী তাপসগণ সংসার স্ত্রী 
পুত্র পরিজন পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্যের ঝুলি স্বদ্ধে লইয়া অনশন অন্ধীশনে 
* দেহমাত্র রক্ষা করিয়া! দেশে দেশে নগরে নগরে অশ্রুভর! নয়নে দিব! রনী 
অতিবাহিত করিতেছেন ; দৈত্যকুল চূড়ামণি প্রহ্লাদের প্রাণের সথ।, দুনীতি- 
অঞ্চল-নিধি গ্রৰের ছদ্ঘয়-নিধি-পদ্বগলাঁসলোচন,-ঘিপনন গজেজ্র্ের় উদ্ধায় 
কারী, মামবজীবনের পরমার্থ ধন আজ উপস্থিত! কত যোগী যতি, কত জ্ঞানী 
বুদ্ধ, কত সিদ্ধ চারণ ধাহার গাদপদ্থ লান্তের আশায় উর দৃষ্টে ছল ছল নেত্রে 
তাকাইয়া! কত বন্দনাগীতি কত মিবেদন প্রার্থনা করিতেছেন,_-ফাহার কোটি 
চন্দ্র বিনিদ্দিত চন্ত্রানন নিরীক্ষণ ফরিবার আশার ক দেবর্ধি মহৃর্ধি কত ব্রহ্মধি 
রাজর্ধি--দীবনেষ অমুধয় ভোগ-লালস! গরিহার পুর্ক্ীক গভীর ধ্যানে--ভাব 
সমাধিতে নিমগ আছেন-_সেই তিনি আজ জীবের সৌভাগ্য আকাশে সমুদদিত! 
চত্্র শৃধ্য গ্রহ নক্ষত্র হাহার আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া গতি 
দ্রিবা রজনী মাস বর্ষ রৌদ্র বৃষ্টি মেখ প্রভৃতি সম্পন্ন করিতেছে, গবনদেব 
ধাহার অখণ্ুনীয় বিধান ও অতুলনীয় মহিমার কথ! হ্বন্‌ স্বন্‌ শ্বরে সার! 
বিঙ-রদ্ধাওমর় জি দিন সমভাখে অকাস্ বনে গাইরা বেড়াইতেছেন, 
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রতাধর থে ধতুধরকে ধঙ্ষে লা করিয়া উত্ধা্ উরঙ্গে বাছ ধিষ্তার পূর্বক 
আনদে নৃত্য করিতেছে, আনদ্দের গভীরতার ও মন্তায় আদা আপনি উচ্চ 
ঝঠে কমোল-গীতি গাইর আত্ম প্রসাধ লাত করিগেছে তিনি আগ বংশের 
রাজধানী মধু! নগরে উপস্থিত ! 
আজ মানবের সৌভাগ্যের সীমা লাই, অন্ত মাই । ধান আগিলেম, 
কিন্ত কোথায়--কখন্‌ তিনি আগিলেন ! যেখালে' প্ীবধ্য মদমন্ত ধমপালী 
বাঁজন্ত বর্গ, প্রজাধর্গের বুকের ধন্ত সদৃশ লক্ষ লক্ষ কোট কোটি মুদ্রা ব্যয় 
করিয়া হুশোভিত--হবর্গ-মগ্ডিত মেৎস্পর্শী উন্নত শির মন্দিপ্ে_আপনাদেরই 
গ্কাঁর নেবা পুজার, রাঁতোগের ব্যধস্থা করিয়া বাধিয়াছেন,-বেতণ ভোগী 
পূজারী ব্রাহ্মণ নানাবিধ বসন ভূষণে সা সঙ্জায় মাগ্য চন্দনে জীবিগ্রহ্র 
অন্ত প্রত্যঙ্গ নিত্য নূতন সাজে সাজাইয়! শত সহস্র দর্শকের প্রশংসা ও বাহবা 
অর্ভম করিতেছেন কিন্বা প্রতি প্রভাত জন্ধ্যায় উদাভ গভীর সামমন্ত্র বঙ্কারে 
মুখরিত শত শত তপোনিষ্ঠ বধির আশ্রমারণ্যে, খথবা যেখানে কর্মকাণ্ড 
নিষস্ত যাজ্রিকের যজ্জীয় ঘৃম পু কুগুলাদ্িত তাবে উঠিয়া উঠিয়া আশ্রম বৃক্ষ 
গত্রকে কৃষ্ণাযিত ও কজ্জগ ম্ডিত করিতেছে, কত ধেঈপাঠ, কত মন্ত্রোচ্চারণ, 
কত শুদ্ধাশুত্ধির ধিচার, ক আয়োজন, কত পূজার অন্তার,। কত শঙ্খ খণ্টার 
আবাহন--সেখানে তিনি আধিলেন না! আমিলেন কংশকারাগায়ে। 
বর্ধাকাল, কৃষাপক্ষের অধ্বকারময়ী রজনী, আকাশ খন-খোর-কুষ। মেখা- 
বলীতে আচ্ছন্ন, যুষলধারে বৃষ্টি পাঁ়তেছে,_গুড়, গুড়, শে যাঝে মাঝে মেখ 
গ্ীন ছইতেছে _বিহ্যৎ উমকিতেছে--যোগমাধা ভগবতী বিশ্ব চরাচককে 
আপনার যোগ-লিদ্রায় অচৈতগ্য করিয়াছেন? রার্জপধে, রাজবাড়ীর ছায়ে 
স্বায়ে অস্ত্রে সস্ত্রে সাজ সঙ্ভীয় হুসজ্জিত নগর বর্জক--প্রহরীর দল গভীর 
সিদ্রা় অচেতন? দেখ মপ্িয়ের মনল প্রদীপ নির্বাপিত্ত | তৌবল ব্রাহ্মীণ- 
গ্রণ সন্ধ্যা আরতি সমাপন করিয়া, নৈবেধা ও ভোগের সামগ্রিগুলি বন্ধের 
পুটলীতে বাঁধিয়া লইয়া! দেবালধের দীপাধলী নিভাইযা দি দ্বার রুদ্ধ করতঃ 
আপন গৃহে প্রস্থান কর্থিয়াছেন। নগবী নীরব--নিষ্পন্দ! পত্র পণনের-- 
শ্গাল বুকুয়েক শব পর্ধান্ত যখন নাই । এমন সধয শতকোটি চশ্রের স্িগ্ক শীল 
খেযাতি পরাধা করিয়া ₹ষ্তচ্্র বংশের কারগিঁরের বঙ্গে আদি উপস্থিত! 
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যেখানে অগরাধীগণ, দা, তস্ক, দোষী, গ।পীগণ দাও কায কেশ ও 
নির্যাতনে ধেদনা-বিদ্ধ হইয়। নিরস্তর নয়নজলে নির্জন কার|কঞ্চ ভাগাইয়া 
দেয়, যেখানে আমর] ঘ্বণার মহিত অপরাধীগণকে আবদ্ধ করিয়া নান! গ্রকার 
কঠে:র শান্তিতে অন্রিরিত কর্ধি, সেই পতিত পাপী অনাথ নিরাশ্রয় অপরাধীগণের 
কারাগৃহে গঠিতপাবন, পাপীর-শরণ, অনাধ-নাথ, বিশবন্তর হরি আসিছা 
উপছ্থিত। কারুগার হইপে কি হইবে, ভক্ত ব্হুদেৰ দেন্কীর যাতন1 যে 
তাহার পক্ষে অসহ্য। বমুদেব দেবকীর অন্তরের ডাক যে সেই অন্তর্ধ্যামী 
হরির নিকট পছ'ছিয়াছে, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভক্ত-বংস্ল 
কি তক্তের বেদনা শ্বচক্ষে দেখিতে গারেনঠ ভক্ত অনন্য-শবণ হইয়া কারে 
অশ্রপ্লাবিত নেত্রে ভাকিলে যে তিনি শির থাকিতে পারেন না। আমরা মনে 
করি দেবাপয়ে, মেবন্গশা ভষ্চশির মন্দিরে, তীর্থ ক্ষেত্রে বৈকুঠেই শুধু তাহার 
বাদ খাপিঝ্র স্থুন। এ কথা যে সত্য নয়,-ভক্তের জন্য যে তিনি যে কোনও 
গানে গমন করিতে এস্তত, তক্তের মান রক্ষার জন্য তিনি যে স্ফটিক সতের 
মধ্যে পধ্যন্ত আন্ত হইয়]থাকেন--পঠিত-পাবন-প।পী-তারণ যে পতিত 
গাগীকে উদ্ধার করিয়া! ক্রোড়ে লইবার জন্য ছল ছল নেত্রে তাহাদের পাপ- 
কক্ষে ও গিশাচ-লীল।নিফেতনে মাঝে মাঝে আমিয়। উগস্থিত হন_-তাহাই 
গ্রমাণিত করিঝার গন্য হরি আগ কংশ-কারাগারে অপরাধী বন্দীগণের কক্ষে 
আসিয়া উপস্থিত। গাণার চক্ষু নাই, তাই সে ভূবন মোহন শ্তামনুন্দরকে দর্শন 
করিয়। জীবন সার্থক করিতে পারে না, কর্ণ লাই তাই ঠাহার অমিয়-ক্ষরিত মনে 
পূর্ণ বাণী শ্রবণ করিতে পারে না তারা না দেখুক-না শুক, তিনি 
নিশ্চয়ই আমেন। পাপী তুলুক, তিনি ভুলিতে পারেন না। জীব সে মঙ্বন্ধ 
ভূগিয়া গিয়াছে বলিয়াই তার এত ছুর্দশ], এত দুঃখ, এত ক্লেশ! মায়ার 
এমন শ্রাণান্তকারি বন্ধন! | 

কৃষ্ণ-নিত্যপাম জীব তাহ। ভুণি গ্রেল। 
সেই দোষে মায়া তার গণার় বাঞ্চিল ॥ 
ক. রং র্ 
নিত্য-বদধ, কৃষক হৈতে নিত্য-বহির্শখ | 
নিত্য-মংসারী ভুগে নরকাদি দুঃখ ॥ 


৯৮৬ ভক্তি । [১ ৫শ ব্য ৫ম সংখ্য]। 





সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ডরুরে তারে। 
আধ্যাত্বিকাদি তাগত্রয় জারি তারে মারে ॥ 
(আচৈতন্য-চরিভামৃত মধ্যলীল। ২২শ পরিচ্ছেদ ।) 
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। 
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাছেদ প্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণ ভুলি ঘেই আব অনাদি বহিন্মুখ । 
অতএব মায়] তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ 
(প্রীচৈতন্তচরিতামূত মধ্যলীল! ২*শ পরিচ্ছেদ) 
প্রভু ষে শুধু মন্দিরেই যান না, কারাগারেও যান, প্রভু যে শুধু মন্ত্রেরই 
বশ মন, ব্যাকুল আহ্বানেরও বশ, প্রভু যে শুধু সাধু পুণ্যবান ও তক্তের পবিত্র 
গৃহেই আগমন করেন না পাপী তাপীর নিকটে কারাগারেও যে তিনি যাইয়। 
থাকেন, তাহায় যে সর্ঝাত্রই গমনাগমন আছে ও হইতে পারে তাহাই ভালরূপে 
মন্ত্রত্্রাভিজ্ঞ বচন-বাগীশ অভিমানী বিপ্রগণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রভু 
আজ কারাকক্ষে উপস্থিত! আর বানুদেষ দেবকী? প্প্রথম জন্মে গ্বারভুব 
মন্বস্তরে দেবকীর নাম ছিল পৃষ্লি, আর এই নিপ্পাপ বনুদেব সুতপা নামে 
প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাধিগকে প্রজা-স্টির নিমিত্ত আদেশ করিলে * 
ভাহার! ইন্তিয় সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিম্নাছিলেন । 
বর্ধাবাতাতপহিমন্বর্মকীল গুণাননু। 
সহমানৌ শ্বামরোধবিনিধ'তমনোমলো ॥ 
শীর্পপর্ণানিলাহা রাবুপশাস্তেন চেতসা। 
মত্ত; কামানতীপ্মস্তৌ মমারাধনমীহথুঃ ॥ 
এবং বাং তপ্যতোর্ডডে তপঃ পরমছুদ্বরমূ। 
দিব্যবর্যদহত্রাণি ছাদশেযুশ্মদা ক্বনোঃ॥ 
হ্িমভাগবত, ১ম স্বন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩৪--৩৭ গ্লোক 1) 
বর্ষা, বাত, ঘৌদ্র, শিশির, গরীন্স গ্রভৃতি কাল-গুণ সকল তাহাদিগের উপর 
বহি যাইতে লাগিল। প্রাণায়াম দ্বারা তাহাদের মনোবল দূরীভূত হইয়াছিল, 
বৃক্ষের গলিত পত্র ও হায় মাত্র আহার করিয়া ভগবানকে পুত্র-প্রাপ্তি কামনার 
কঠোর আরাধনা করিয়াছিলেন । ভ্ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া! স্থকঠোর 
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তপস্যা করিতে করিতে দেখপ্পরিমাণে ঘ্বাদশ সহত্র বংদক্ গণ হইয়াছিল, এবং 
তাহারই ফলে তাঁহারা ভগবানকে পুত্ররূণে লাত করেন। 
অলভ্ত অনল কফ তক্ত'লাগি খায়। 
ডক্তের কিন্তুর হয় আপন ইচ্ছায়॥ 
হুতরাৎ ভগবাম জীকষের কংশ-কারাগারে উপনীত হওয়া! আর আশ্চর্ধোর 
বিষয় ফি? শ্রীত্ীটৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন-_ 
ক-রক্ষা লাগি প্রভু করে অবত্তার। 
নিরবধি তক্ত-্স্ে করেন বিহার ॥ 
অবর্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে! 
তার সাঞ্ষি বালী বধ স্ুগ্রধব নিমিত্তে ॥ (গু অধ্যায়, অস্তযণীলা) 
আবার শ্রীভগবান শ্রীমুখেও বলিয়াছেন :-" 
ততক্ত-বই আমার দ্বিতীয় আর নাই। 
ক্ত মৌর পিতা মাঙা বন্ধু পুত্র ভাই॥ 
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি শ্বতন্ত্র বিহার। 
তখাপিহ ভূকক-বশ স্বভাব আমার ॥ 
| (১ম অধ্যায়, অস্ত্যথঙ্ড চৈতগ্ত-ভাঁগবত) 
জীমত্তাগবতেগ্ড ভক্ত-মাহাতয সম্বন্ধে ভক্ত-চুড়ামণি অন্বরিষ রাদার প্রন 
জ্রীতগবান নিজমুখে বলিয়াছেন ১-- | 
অহং ভক্তপরাধীনো হাস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ্। 
সাধুভিগ্র“সত-হৃদয়ে! ভজৈর্ভক্ত-জনপ্রিয়ঃ ॥ 
নাহমাত্বানমাশামে মত্তকৈঃ সাধুভির্বিনা। 
শরিযঞ্াত্যস্তিকীং ব্রচ্মন্‌ যেষাং গতিরহৎ পরা॥ 
সাধবো হুদয়ং মহাৎ সাধুনাৎ হদয়ন্তহমৃ। 
মদন্যত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি 1 
আমার মিজের কোন স্বাতন্ত্য লাই, আমি ভজাধীন, সাধুগণের'সাধুসতায় 
অমার হৃদয় অভিভূত ও পরাজিত--ডক্তিতে ভক্তগণের আমি.অতিপয় প্রিয় |. 
মন্তক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি আমার আত্ম-ঘশ নহি; সাধুগণই "আমার ভাষ্য, 
ঘর সাধুগণের হাই আমি-_তাহারাও আমা ভিন্ন অন্য জানে না, আছিও 
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তাহাদের ভিন জানি না, তাহাদের আমিই গতি আমারও তাহারা গতি। 
তই ভগবান আজ দ্ৃণিত অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগৃহে ভক্ত-রক্ষার [নিমিত্ত 
আহিহত! মাধুধিগের গরিত্রাণ এবং সাধুতক্তগণ-বিদ্বেষী পাপাস্মাগণের 
বিলে!প-উদ্ধ'র-মাধন উদ্দেশ্য ভগসানূ এই রূগেই যুগে যুগে আবির্ভুত হইয়া 
ধাকেন। মংস্যাদ্ি অহতারগণেরও এই কারণই আবির্ভাব হইয়াছিল । 

“ভগবান জীকুষ্থ্ূপে আলিলেন! মানুয তাহাকে কত সুরে, কত ছন্দে, কত 
আকুণি বিকুলি করিয়া ডাকিয়াছে, তাহার জন্য কত সুন্বর শুন্ধর, তত গগন- 
স্পশ) দেবমন্সির নিশ্মাণ করিয়াছে, তাহাকে দর্শন করিবে বলিয়া কঙ্ড ঝাড় 
লঠন, কত রতু দীপ কত আলোক রোদ্ধাই জালাইয়াছে তিন তথায় তখন 
আসিলেন না, তিনি আপিলেন গ্রারৃ:টর ভাত কৃষ্ণাষ্টমীর তমিত্রা ভরা রজনীতে 
অকলে যখন নিদ্রামগ্র! মুখ শয্যায় শায়িত! বেহ তাহ।কে অভ্যর্থনা করিবার 
অবনর পাইল না, সেই [চরপ্রিযতম্ক রক্ত খগজ। চরণ যুগজু নয়নের জলে 
ধৌত করিয়। দিয়া কেশজালে মুছ্াইয় দিবার স্ময় গাইল না। তিনি অন্ধকার 
কারাগারে আিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনের কাল সর্ধ্বগ্চণ সম্পন্ন 
গরম রমণীর শোভা ধারণ করিল, রোহিণী নক্ষত্র উদ্দিত ও অন্যান্য গ্রহতারক! 
শান্ত ভাব খারণ করিল; দিক্‌ সবল প্রসঘ্ ও গগন মণ্ডলে নিম্মল নক্ষত্রগণ" 
প্রকাশ হইতে লাগিগ। পৃথিবীস্থ পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ এবং আঞর সকল বছল 
মঙলময় হইতে থাকিল। নদী সকলের জল প্রসন্ন হইল, হুদ সকল কমল- 
মালায় শে|ভাশালী ও বনরাভী সমুহ প্রি ভ্রমরাপ্ধির কলরবে পরিপূর্ণ, পুষ্প- 
স্ববকে শোভিত্ত হইয়! উঠিল। পবন সুখস্পর্শ হইয়া পুণ্য গন্ধ দশদিক 
আমোদিত করিয়া বহিতে লাগিল। শবর্গ হইতে ছুলুভি ধ্বনিত হইঞ, 
গর্ধর্কাগণ ছুত্বরে গান, সিদ্ধচারণ নিকর স্ব এবং অপ্মাঃ]গণের সহিত বিদ্যাধরগণ 
আনন্দে নৃত্য আরভ করিল, দেব ও থবিমওজণ হধ-দিত হইয়া পৃষ্পবৃষ্টি আরম্ভ 
করিলেন, মনের আত্যন্তিকি আনদো জলধর সমূহ মন্দ মন্দ গর্জন করিতে 
লাগিল-_-এমন সময় পূর্ববাকাশে চক্রোদয়ের তায় ভগবান জ্ীকষ্ণচন্র কংশকারা- 
গৃহে সমুদ্দিত হইলেন। কিবা তাহার অপুর্ব ভূবন-মনে'যোহল রাপ)-- 

তমডুতং বালকমদুজেক্গণৎ চতুভু'জিৎ শঙ্খগদাঢ্যুদাযুধমূ ৷ 
উবৎসগক্মং গলশোভিকৌ স্বতং পীতান্বরং সান্রপয়োদমৌভগমূ ॥ 


গৌষ ১৩২৩1 ] ) ভক্ত-কথাযম্ুত | ১০১ 








রিনি রিও উজ 
মহ হুঁবৈদূরধ্যকিরীটকুগুলতিযু! পরিষক্ত সহশ্রকৃস্তলমূ। 
উদ্দামস্কাঞ্চয গদ কঙ্কণাপিভির্বিরে চমানং ধনুদেব ক্ষত | 


(মস্তাগবত, দশমন্ক ক্ষ, ৩য় অধা।য় ৯১ গ্লেক) 
গদ্মগলাম তুল্য দুন্দর লোচনদ্বয়, শঙ্খচক্রু গদাপদ্ন প্রভৃতি আযুধ শোভিত-_ 
দুকোমল চতুডু'্জ, বঙ্ষ-স্থলে ভ্রীবংসচিহ্ন বিরাজমান-_কগদেশে কৌন্তত- 
মণি,পরিধানে পীতব্ন, বর্ণ নিবিড় জলধর তুল্য শ্যামশুন্বর, মহামূলা 
বৈদূর্ধা মুকুট ও কণঞ্ কুগুল জ্রীমুখের শো] বন্ধন করিতে যাইয়। নিজেরাই 
গরম শোভন হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত মানুষের কি ভ্রম! যুগযুগাস্তর ধাহার জ্ীমুখকমল ধ্যান করিয়া 
আলিত্তেছেন, হাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কত বাংসলা প্রেমের অভিনয় করিয়া 
আিতেছ্েন_-সেট বহ্দেব দেবক মাজ তীহাকেই চিনিতে গারিতেছেন না। 
কত্ত সুব, কত সুতি বন্দনা] করিতে লাগিগপেন “হে বিভো! আখিলেশ্বর ! তত্ব- 
দৃশা়। বলেন._আগনা হইতেই এই জগ্ের স্ব্িস্থিতি প্রলয় হইতেছে--অধচ 
আপনিনিগুণ নিক্ষির ও অবিকারী। আপনি ত্রিলোকীর প্রাণনাধ, স্বীয় মাধা 
দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, স্থষ্টির নিমিত্ত রজোঞ্ণঘিত রক্ত বর্ণ গ্রহণ ফরেন 
এং গ্রলম্ধ মময়ে কৃষ্কব্র্ খবীকার করিয়া থাকেন । হে বিতে! | আপনি এই 
সমস্ত লোকের রফা করিয়া আমার আলয়ে কুষ্ণবর্ণ হুইয়] আবিভূর্তি হইয়াছেন 1” 


শশা 


 ভক্ত-কথাম্বত |* 
(লেখক 1- শ্রীবুক্ত রমিক লাল দে) 


শী ০ শী 


মহাএতুর নিত্যলীলা, সর্ববকাল সয় প্রকাশ আছেন। 
“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
মত্তক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিঠামি নারদ 7” 


* সজৃদয় পাঠকগণ! এই গ্রবঞ্ধটার সকল স্থানের সহিত আমদগের 
মতের শিল হয় না। তথাপি, ভক্ত কথামৃত বলিয়া প্রকাশ করিলাম। যদি 
গ্রবন্ধ গাঠে কাহারও কিছু বন্তব্য থাকে তবে তিনি উহা লিখিয়া পাঠ]ইলে 
ভক্তিতেই যখাযধ প্রকাশ হইবে। (ভক্ষি সম্পাদক) 





১০২ উক্তি] (। [১৫শবর্ষ--৫ম সংখ্যা। 
চি 
“আমার ভক্তের পুজা আমা “হইতে খড়। 
সেই প্রভূ বেদে তাগবতে করিয়াছেন দৃঢ় ॥” 


লাভ, পুজা, শ্রতিষ্ঠা প্রেমের বাধক শুভকর্ণ। তজ্ঞন্য হরিভ্ক্তিবিলাস স্মৃতি 
ইত্যাদি কোন শাস্ত্র মাগ্রতুর শ্রীযুদ্ধি প্রতিষ্ঠার বিধি প্রকাশ্যভাবে দেন নাই) 
যহাপ্রতু, স্বততঃ স্ব-গ্রকাশ, অজ্ঞান তমঃ নাশ হইলেই সর্বত্র মহা প্রভৃকে দেখিতে 
গাইবেন। শ্রীধাম নব্বীপে কোন ভক্ত শ্রীমুর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। 
তকঞ্জকে অবজ্ঞা করিয়া! শ্রীমূর্তি পুজা করিলে পুজা বিড়ম্বনা! হয় । কোন 
. ব্যবসাদী গুরু, অর্থ উপায়ের ছন্য শ্রীমূদ্তি সেব! প্রকাশ করিয়া ধর্শের এই প্রকার 
ব্যভিচার করিয়াছেন, পঞ্চম বেদ, আত্ম সমর্গণকারী ভক্ত ভিন্ন বেদ বিধি দ্বার। 
মহাপ্রভুর পুজা হয় না; “বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দ লাল1।” 


শীচৈতন্যচরিতামৃত অগতের সফল গ্রন্থের সার, উহা পঞ্চম বেগ বলিয়া 
কীর্তিত। আচগালে প্রেম দানই, উহার উদ্দেশ্য ; এই গ্রন্থে, সকল জীবের 
লহান অধিকার, তবে পতিত হ ওয়া চাই। 

অনুরাগী গুণাতীত, কর্ম্মীতীত, বাহ জগতে থাকেন না। তাহার! অধ্যাত্ব 
জগতে, নিকুগ্ত লীল৷ দর্শন ও আদ্বাদন করেন। রাগ মার্গ লাধারণের দৃশ্য 
নহে) ভাবের গোচর) যথা 


'্রন্মাগ্ড ভ্রমিতে কোন স্কাগাযবান জীব 
গুরু কৃষ্ণ প্রসাছে পায় তক্তিলতা বীজ ॥” (চরিতামূত।) 
বাউল বলিয়া কোন সম্প্রদায় লাই; অগ্রাকৃত দ্লেছে, কু গ্রেষে, 

দিব্যোম্মাদ হইলে! বাউল হয়। প্রাকত ধর্ম ধ্বজী, বাউল নহে; উহার 
নকল বাউল। *তুমি এক বাউল, আমি দ্বিতীয় বাউল, অস্তঞব তুমি আমি হুই 
সমতুল।” চরিতামুত্তের এই বাউলই বাউল । এ বাউলের অগুকরণ হয় না। 
বাহা জগতে নিরপরাধ নাম সংকীর্ভন, অধ্যাত্ব জগতে রস আম্বামন| এই 
অধ্যাত্ত্ব ভাব কেবল স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি অন্তর তক্তগণ ব্তীত্ত অন্য কেহ 
দেখিতে পান নাই , দেখিলেও বুঝিতে পারেন নাই । উহা! ত্যপ্ত নিগুঢ়।” 
প্বুঝিবে রম্সিক ভক্ত না বুরধিষে মুঢ়।” পত্বর্ধা জ্ঞানে সব জগৎ মিআ্রিভ। 
্শবধ্য শিখিল জ্ঞানে নহে মোর প্রীত ॥” 


পৌষ, ১৩২৩ । ] । ভক্ত-কথামৃত। | ১০৩ 





শকন্ম তখ 'ঘোগ সান্চ বিধি সক্তি জগ ধ্যান, 
ইহা হৈতে মাধুর্য ছুল'ভ। 
কেধল য়ে খাগ যার্গে ছজে কু অনুয়াগে, 


- তারে কৃষ্ণ মাধুধ্য হুলত 1৮ 
এই ত্তাব অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত বছিজগতে পাইব!র উপায় নাই। 
“দেশ কাল পাত্র তেদে ধর্দমাদদি বিচায়। 
ধন ভক্তি এ চান্সি বিচারের পার ॥ 
সর্ঘ ছেশ কাল দশা জনের কর্তব্য । 
গুরু পাশ সেই ছক্তি প্রষ্টবা, শ্রোতব্য ৮ 
মাধ়াতীত না হইলে মাধুর্য 'ভাব অনুষ্তব হয় না; মায়াতীত হইবার জন্য 
প্রথমতঃ 'মহামায়! যোগ মায়ার সাধন! করিতে হয়; তাহা বাঞ্য মনের 
অগোচর, অব্যক্ত, সাধু সঙ্গ লাতগদ্য ১ সন্প্রদরাঘী বাউলগণ সাধুমগের অভাবে 
রাগ মার্গ আচ্ছাদন কঘ্িয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্মে কল আনিয়াছেন। উহার 
মহাপ্রভুর মত লইয়াছেন টে, কিন্তু তৎসহু একটু শ্বমন্ত সংযোজিত করিয়া 
সত্য পথটাকে কলস্ষিত করিয়াছেন এক কলম হুগ্ধে একবিনদ তুপ্া দিলে সমুদয় 
র্থই নষ্টু হয়। নির্শল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য জাগে, শুক বস্ত্র 
যেন মসী বিদ্দু।” এই মকল বাউল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতরূপ মহালভ্যপথে 
বিবর্ত-বিলাসরূপ একটী কলিত মেথ সৃষ্টি করিয়াছেন । 
বিবর্ত বাদ মহাপ্রভুর মত নহে; পরিণাম বাঘ, অচিস্ত্য-ভেদাতেদ ব্বতঃ 
স্বগ্রকাশ ভাৰ এ্রহণের হেতু ধশ্ম স্থাপন) "অন্তঃ কৃষ্ণ বহিগোর? বাহিরে 
রাধাতাব। প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতি হইতে হইবে) যেরূপ কাচপোক। 
আরঙ্গলাকে নিজ রং ধরায়, ভদ্রুপ। বাউলগ্ণ বিপরীত কার্ধ্য করিতেছেন, 
প্রকৃতিগুলিকে শ্রীমতি সাজাই প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃতের জনুকরণ করিয়া 
সব্বনাশ করিতেছেন। মহাকবি চণ্ডিদাস প্রভৃতি খয়ং শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ 
করিয়। প্রকৃতি হুইয়াছিলেন। "পুরুষ ছাড়িয়! প্রকৃতি হব, এক দেহ হৈয়া 
নিত্যেতে যাব |” ইহাদিগকে শরণাগত, পতিত, অকিঞচন হইতে হইবে। 
কিন্তু শিক্ষার দোষে সকলে সাধু মহাস্তিরূপে ব্যবসায়ী গুরু হইয়া অনেক অবলার 
জীবন নষ্ট করিতেছেন। 


১০৪ ভক্তি ।/  [১৫শবর্ষ_ ৫ম মংধ|া| 
2৪৫ 
ইতারা যদি কোন প্রকারে সাধুসঙ্গ পায় তাহা হইলে সমুদ্রে মদীমিলনের 


ন্যায় মযুগায় উপধর্মুলি মহা প্রভুর শরণাগত হয়। মহান! শঙ্চরাচা্যের মত্ত! 
অদ্বৈতবাদ, উহ! এই-ব্রহ্ম সত্য, জগ২ ও মায়! মিথ্যা) ইহাতে নির্বাণ হয়? 
সেব্য সেবক ভাব থাকে না। |] 
শীমন্মহা গ্রভুর পরিণ।ম বাদ ও অচিস্ত্য ভেঙাছেদ তত্তে জগৎ ও মায়া, সত্য 
ও নিত্ত্য। ভবের দেহে আত্মবুদ্ধিই মিধ্যা। “কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভূণি 
গেপ। সেই দোষে মায়া তার গলায় বাধিল ॥” দাম প্রভু সম্বন্ধ ভিন তির 
গথে যাওয়া যায় না। 
"্রাধাকৃঞ্চ এক আত্ম! ছুই দেহ ধরি। 
অন্যোন্যে বিলাসে রল আগাদন করি ॥” 
সেই ছুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞী। 
্ র্‌ চি 





*নির্দাণে কি আছে ফল, জলেতে জল মিশার। 
চিনি হওয়! ভাঁল নয় খেতে ভাল বমি 
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণা নিধির বলে 
চতুর্বগ্থ করতলে ভাবলে এলোকেশী ॥?, 
অচিস্ত্য ভেদাতেদ_-এইরূপ, প্রেমের বলে শ্ীভগবানের সহিত ভঙ্গে] 
মিলন, ইহা অভেদ, আর বাহে ভেদ; চিন্তা ছারা এ ভাবের অস্ত পা 
যায় না। তজ্জন্য অচিস্ত্য। চক্ষে এ ভাব দর্শন করিলে চক্ষু কর্ণের বিবা? 
মিটিযা যায়। | 
ভক্তকে অবদ্রা করিয়। প্ীমূর্তি পুজা করিলে পুজা] বিড়ম্বনা হয়। অর্থ 
উপায়ের জন্য জীমূর্তি সেবা প্রকাশ, ধর্মের ব্যভিচার ।-__ প্রেম ব্যতীত, বে 
বিধি দ্বারা মহাপ্রভুর সেব! হয়না । "বিনা গ্রেমসে নাহি-মিলে নন্বলালা।” 
নব ছিদ্রবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নিগুপত্ প্রাপ্ত হর তখন এ দেহ হার! 
পরব্যেম হইতে যে শন্ম বাহির হয়, তাহাই বংশীধ্বনি। বংশীধ্বলির বাহিরে 
বিষন্ধালা, অস্থরে আনন্ব। বাহিরে পাঞ্জন্য শধ্বনি হইতে থাকে, গাও" 
গণের উহাতে হুদূকম্প হয়, এই ধ্বনির শ্বর এইরূপ-_“গ্রলয়কালীন গা 
শজ্জে? তিষ্ট তিষ্ঠ সতত তজ্জে; জন-মনোহরা শমনসোদয়। গর্ব খর্ব করে।” 


পৌষ, ১০২৩. ] ৰ প্রেরিত পত্র । ৩৫ 


আবার ঘভগংণর নিকট, উহা--"কণ্ের গভীয় ধ্বনি) নবঘম ধ্বনি ভিজ, 
যার গানে কোকিল লাজায়। বার এক্ষ শ্রুতি কণে, ডুবাঁয় জগতের! কাপে, পুল? 
কাণ বাহড়িল! যাস ০ 
গুরু কৃষ্ণরণ' হন শানে প্রমাণে । 
গুরুরণে কুষা কপ করেন ভক্তগথে ॥" 
শব ব্রদ্ধের গারগামণ এবং পরব্র্থে নিমগ্ন ভক্ত ব্যতীড গুরু হওয়া যায় না। 


"্নধ স্বদ্ধে অস্ধ চড়ে, .. উদয়েতে কৃপে পড়ে, 
কণ্মীকে কি কর্ম ছাড়ে, তার কি প্রহঙ্গ। 
এই ফেতোমার ঘরে, হ্ চোর ঢুমী করে, 


তুমি যাও পরের ঘরে, এ তো বড় রঙ 1” 
জীগুর, কষ) সৈষব, নাম, সর্বকালই সপ্ত; নিত্য নৃ্তম লত্যের মানা 
লাই। কাজেই মিধ্যাঞ্ডরু কেহই করিধেন লা। 


পা 


প্রেরিত পত্র ।* 


মাননীব _-গ্লীঙুক্তি পত্রিকা! সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
ভক্তি ভাজন সম্পা্ষক মহাশয় !-- 


্রীমন্মগাপ্রডূর ইচ্ছায় আগ্স কাল চারিদিকেই ভি প্রচারিত এঘং 
ভ্তি-শাস্ের আলোচনা হইতেছে। ইহা অবশাই সৃণের বিষয়, কিন্তু দন্ধকা্টের 
ন্যায় আমর! প্রাচীন যে কয়েকজন হতভাগা আছি এই প্রচারের মধ্যে নবডা 
অথবা রমস্মহাপ্রড়ুর প্রচাত্িত বিশুদ্ধ যাবাদের বিরুদ্ধ কার্য দেখিলে 





৬২১০ 

ক ময়মনলিংহ, সেরপুর টাউন হইতে হীযুজ গ্রেমামন্দ দাগ মহাপয় এই 
পত্রধানি আমাদিগকে পিখিয়।ছেন, আমরা গাঠকগণের অবগ্ির জন্য গুক্তিতে 
প্রকাশ করিলাম । এ গম্বখে যি কাহারও কোর কিছু বহ্য থাকে তাহ 
পাঠাইলে আম বারাদ্মরে ভতজিতেই গ্রাকাশ করিহ। (কক্িৎমন্পাদক ) 


১৪. 


১৬ ভক্তি |. »৫শ বর্,৫ল সংখ্যা, 
নিতিরির রিনিরী 87 তি 538 
প্রাণে বড় বাষে। আবার তাহাই যদ্দি কেহ গৌরব করিয়। সমর্থন করেন তবে 


নিতান্তই অসহৃ বোধ হয়। অহনক দিন হইতেই অনেক কথা গনিতেছিলাম 
ভাবিত।ম সহিয়।ই যাহব, কিন্তু প্রত তাহা দিলেন না। 

আপনি নিত্য-ণীলা. প্রবিষ্ট স্্ীযুক্ত দীনবন্ধু বেণাস্তরত্ব মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
হুতরাৎ আমাদিগের বরই আদরের পাত্র, আপনার'দক্তি-নিষ্টা দেখিয়া যেমন 
বড়ই হুখ হয়, তেমনই আপন।র কাগজে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ প্রবন্ধ দেখিলে আবার 
ততোধিক মনোকষ্ট পাই । 

গত বর্ষের চৈত্র মাসের সংখ্যায় ভক্তিসাগর মহাশয়ের নিবি “কি 
আনন্দ শ্রীচন্্রশেখরে" নামক প্রবন্ধ বাস্তবিকই নিতান্ত সিদ্ধান্ত 1২! 
শ্রীএকাদশী দিবসে মহোংসব কোন্‌ বিধি অনুসারে হইল? প্রাচীন 
নিষ্্য-সিদ্ধ জ্রীহরিনাখের পরিবর্তে নৃতন হাত গড়ান নাম দ্বারা অষ্ট প্রহর 
নির্বাহ ইহাইবা কেমন বিচার ? 

নিতাই গৌরের নাম গুনিধে না এপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব কি কেহ আছেন? 
গ্রবঞ্ধ পড়িয়াই ঝোদহয় যেন সরল বিশ্বামী কোমণ শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে গ্ষেগাইবার 
জন্যই ভকিমাগর মহাশয়ের এ কাত পরিবাদ। অম্তবত কোন সজ্জন বৈধব 
অকুণাচলের বাবু সন্ন্যামীদিগের মোমলমানি আবিগানের নুরে প্রচারিত নৃতন 
ধরণের 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্ৰ' ন'মে অষ্টপ্রহর সম্পন্ন হওয়ার প্রতিবাদ করিয়া 
থাকিবেন। সত্য হইলে এঙিবাদ ঠিকই হইয়াছিল । যদি জীনিতাই গৌরের 
নাম দ্বিয়াই অগ্টপ্রহর করিতে হন্ধ তবে তাহারও প্র।চীন গান আছে, যথা- 
জল ঠাকুর মহাশয়ের ঝীর্ভিত "জয় জয় নিত্যানন্দ অত গোরা” এবং 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রব্তাপাদের” শ্রীমননবন্ধীপ কিশোর চগ্র” প্রভৃতি। 

শ্রীযুক্ত চরণ দান বাবাজি মহাশয় ভজন শীগ মহাত্মা ছিলেন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু পুর্ব মহাজনদিগের প্রদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি যুদি নূতন ছাচে 
নাম ঢাপিয় থাকেন তবে উহা "মেকী” নয়তো কিট* লামের মহিমায় অভি 


* যদি “নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে হয়ে যাম” এইটা হরেকৃফ নামের 
গরিধর্তে ব্যবহৃত হয় তবে উহ্বাকে "মেকী” বল] চলে। কিদ্ত-প্র নামটা এরর” 
নহে উনাম স্বয়ংই ভজনীয় তত্ব ও জপেধমন্ত্র নির্দেশ করিয়া দিতেছেন, যথা ১. 


শত) নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ, হযে কৃষ্ণ হল্কে রাম ।” (ভক্তি-মম্পাদক।) 


গৌষ, ১৩২৩।] ভক্তির সাধন । ১০৭ 
০১০১১১১১১ 
আকুল এব্প লক্ষ লক্ষ ৫াঁক মেকী নামে ভুলিতে পারে কিন্তু রসজ ভক্ত 


মাত্রেরই মুন আনন্দের পরিবর্তে উহ! শেল মম বাঝিবে। 





কথা নিয়া নারা চারার অভ্যাস বা সময় আমার লাই। বহু কাগজে 
নূতন নুতন বছ প্রকারের কথাই বাহির হইতেছে কিন্ত আপনার কাগজেও 
এইরূপ শ্বেচ্ছচারী প্রবন্ধ ছেধিযা এত গুলি কথা গিখিয়া ফেলিলাম। 
কপাকরিধা গ্রামার এই পত্রখ।নি আমূল প্রকাঁশ করিলে মুখী হইব। 

আর একটী কথা বলি, উচ্চ নাম মৎকীর্তন করিয়া অষ্ট প্রহর নির্বাহ প্রাচখন 
বখতি নহে .* পূর্ত প্লিবস সায়াহ্ছে অধিবাস করিয়। রাখিতে হয় তৎপরে যথা 
কালে শেষ রাত্রে নিশাস্ত লীগ ও কু তঙ্গদি অষ্ট কালীন সমগ্র লীলা গান 
আরম্ত করতঃ অহোরাত্র কীন্তন করিয়া তপর দ্রিবস নাম মংধীর্তন দ্বার! নগর 
ভ্রমণ অন্তে শ্রীকীতনাঙ্নে ফিরিয়া আসিয়া সমাপন গীতিকা এবৎ শ্রীমহাস্ত 
বিদায় প্রভৃতি গাশ-দ্বারা উৎসন সমাপন করিতে হয় ইহাই প্রাচীন আচার। 
নতুবা অরণ।চলের বাবু সপ্য।সীদিগের প্রচারিত বিকট চিৎকারে সঙ্জাজন রক্ষা 
পায় না। অলমিত বিগ্তরেণ। 


১ 


ভক্তির সাধন। 
(লেখক-_ শ্রীবুক্ত অন্থুজাক্ষ সরকার, এম, এ, বি, এল 1) 


ঞ 
সপ ৫ বশী 


শ্রীপাদ্ রপখোত্বামী ভক্তি-রসামৃতপিন্ধু গ্রন্থে ভক্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন)-- 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া। 
ততোহুনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 
 অখাপক্তি স্ততো ভাব স্তত গ্রেমাভ্যুদর্চতি। 
সাধকানাময়ং প্রেয়ঃ প্রাহুর্ভষে ভবেৎ ক্রমঃ॥ 
* লীলা এৰৎ উচ্চ নাম কীর্তন উভয়- প্রকার সদ্দাচারই প্রচলিত আছে! 
ধরং সাধারণস্থলে লীলা কীর্তনের নিষেধই দেখা যায়। (তকতি'সম্পা্ক ) 


৩৮ ভক্তি । /[ ১৫শ বর্ষ ৫ম 'সঘখ্যা। 








'অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে প্রেম আবির্ভাবের পুর্ব্বাপর জম এইবাপ ১৮+(১) 
শ্রদ্ধা! (২) সাধুসগ (৩) ভঙ্জন:ক্রিয়া (৪) খনর্থ নিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা (৬) রুচি (৭) 
জাল্তি (৮) ভাব (৯) প্রেম। উক্ত শ্লোকের অর্থে শ্রীমৎ জীব গোস্ব।মীপা্ 
অভিশ্রায় করিয়াছেন যে, প্রথম সাধুদলে শান্ত শ্রবণ ছার গ্দ্ধা ও তাহা হইতে 
শান্ত্ার্থে বিশ্বাস । তাহার পর তজন রীতি শিক্ষার নিমিত্ত পুনশ্চ সাধুসঙ্গ। 
অতএব প্রথম তিনটা অবস্থা সর্ববতোভাবে লাধুসঙ্গের উপর নির্ভর ধরে। 
শজ্ন্য আশ মাধুসঙ্গই প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রডু শ্রীমৎ সনাতন গোস্থামীকে 
ভক্ষি-দাধল সন্থদ্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাডেও লাধুলণের প্রথম স্থাল 
নির্দেশ করিয়াছিলেন, বখা__ 

. মংসঙগ, কফ্-মেবা, ভাগবত, নাম, 
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন এখান। 

শাস্ত্রের নাগাস্থানে তক্তিলাভ সম্বন্ধে সংসগের মহিমা উচ্চর়বে কীর্ভিত 
হইয়া, শ্রীমন্ত/গবতে ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন, বখা-_ 

| লতাং প্রসঙগান্মম বীধ্য সম্থিদে 

তবস্তি হুংকণ রসায়নাঃ কথ; । 
তজ্জোযণ।দ।শ্বপবর্গ বত্মনি 

| শ্রদ্ধা! রাতর্ভাজ 'রচু'জমিযাতি ॥ 

নর্থাৎ সাধুদিগের সংসর্চে আমার শক্তি সম্বনীয় হৃদয় ও কর্ণেন দুখজনক 
কথা হইতে 'থ।কে, লেই কথা শ্রধণ করিতে করিতে মুক্তির পথে ক্রেমে ক্রেমে 
প্রষ্জা) যতি ও ভি উতপয় হইরা-থাকে। 

নৈযাং তিস্তা বহছুরুক্রেমা জি ং 
স্পৃশত্যনর্থাপগমো বল: । 
মহীয়লাৎ গাদয়জোহদ্িষেকং 
দিদ্িঞলানাং ন বৃপীন্ত যাবৎ | [শ্রীরভাগবত) 
অর্থাৎ থে পযন্ত বিষয়াতিমামহীন লাধুদিগের পদধৃলি সবার! অভিযিজ না 
. হইবে, সেই পর্থান্ত কাহারও মতি লংলার় বাসনা লাশের উপায় ঘে ভগবানের 
চণপরর তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে ল1। বৃহগায়ণীয় পূরাধেও ইজ হইয়াছে 
তক়িতা গন  ললেন পরিজাযতে | - 


 শৌষ, ৯২৩) ] । ভক্তির সাঁধন। ১০৯ 











ভক্তি, হগকভের নঙ্গ হুইথতই উৎপন্ন হইয়াধাকে। পুনশ্চ__ 
রষিশ্চ রশ্সিজালেম দিবা হস্তি বহিস্তমঃ| 
সন্তঃ শ্ব.(কিমরীচ্যে! ঘৈ শ্চান্তধণস্তং হি সর্ব ॥ 

ভূর্ধ্য, কিরণমাল। ঘর বাহিরের অন্ধকার লাশ করেন, কিন্ত সাধুগণ তাহাদের 
সহ্জিরূপ কিরণঞালের দ্বার মর্ব্মতোভাবে ভিতরের অন্ধকার নাশ করেম। 

সকিরসামৃতদিদ্ধুর উত্ত শ্লেফের হুর্গমসঙ্গমনীটাকায় শ্রীপাদ আব. 
গোস্বামী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :--“তত্র হহযু অপি ক্রেমেযু সন 
প্রায়িকমেকং জ্রমমাহ আদাবিতি ভ্বয়েন* অর্থাৎ ভক্কির বহুবিধ ক্রম আছে 
তাহার মধ্যে "আদৌ শ্রদ্ধা এই গ্লোকদবয়ে প্রায়িক একটা মাত্র ক্রম মির্দেশ 
করা হইক্জাছে। ভক্তি শাস্ত্রের বিভিন্ন আচাধ্য মুখ্য ও গৌণভাবে ভক্তি 
অভুযুষধ়ের বিভিন্নরূপ ক্রেম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদার-গ্রঘর্তক 
শ্রীমৎ-র।মানুজাচাধ্য ভক্তি সাধনের বিরূপ পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন বর্তমান 
প্রবন্ধে ভাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

বৌন্ধ-িপ্লবে যখন দনাতন বৈদিক ধর্খ বিপধ্য্ষ ও কৃষ্পক্ষীর শশিকঙার 
ন্যায় দ্বিন দিন ক্ষয়োনখ হাইতেছিল, তখন ভট কুমান্সিল ও স্বামী শঙ্গরাচাধ্য 
আবিভূতি হয়া বেগোক্জ কর্ম ও জ্ঞানগথ প্রকটন পুর্ব্বক মেই বিপ্লব বিদুরিত 
করেন। কিন্তু তখনও ভক্তের হুদধন, ভাবুকের কঠমণি হিমল ভক্তিমারগ 
অজ্ঞানের অন্ধকুগে নিহিত ছিল। অদ্দৈতদাদীর দুর্কাখ্য।ব্ষমুচ্ছিত বরহ্মহুত্র 
সক্তি-পলীবনী হুখান দ্বারা সঞ্লীবিত করিধার মানসৈ, বৌধায়ন বৃদ্ধি অৎ্লন্মন 
পূর্বক শ্রীভাষ্য রচন। করিয়া পরম দার্শনিক তক্তচুড়ামণি জীরামানুজাচাধ্য 
ভক্তিমার্গ হু গ্রতিচিত করেন। 

“জীযামাসুত্ধাচার্্ের মতে তৈলগাজাহ অবিচ্ছিন্ন: সৃতি -সন্তানরূপ প্রবা 
স্থৃতিই জ্ক্ষিপদ 'বাচ্য। “এই অবাস্থস্থৃজিরগ ভক্তির মাখন প্রমজে গিনি 
লিবিবাসছন-১--“বা ক্যকাঁরশ5 ঞরবাসুম্যূতে দিষেকদিা এব নিয়া হবজঞপা 
বিবেক-রিগোকাভ্য।ব-ক্রি়া'কল্যণাববসাদানুদ্ধর্ষে ৪ -সম্ব! নিলিচন/চ1” 
অর্থাৎ -বাক্যকার এ রিবেকাদি, নিষিত হইতে প্রনানুস্থৃতির .যমু্পততির বাধা 
সবলিয়াছেন )-বিবেক। বিমোক, -অত্য।স,ক্রিযা, কল্য।ণ, অনবৃদাদ ও দগ্ধ 
এই সপ্ত কারণ হুইতেই দেই এরবানুস্ৃতি লান্ত কর ঘায়। 


১১০ ভতি |: [ ১৫শ বধ,৫ম সংখ্যা। 


১। বিবেক £-_গাত্যাশ্রয়-নিমিত্তাতৃষ্ট।দর্গাৎ কায়শুদ্ধির্বিবেকঃ। 


অর্থ/ৎ জাতিদে|ষ, আশ্রয়দোষ ও নিমিতদোষ দ্বারা দূষিত আইছাধ্য হইতে 
শতীরকে রক্ষা কর।ই বিবেক | যে অন উক্ত দোষত্রয়েয কোনঞ দোষ-দারা 
কলুষিত মে অন্ন পোজন করিতে নাই। এ সঙগন্ধে শান্ত প্রমাণ "আহারশুদৌ 
স্শুদ্ধি: সত্বশুত্ধৌ ক্রবান্মৃতি আহার শুদ্ধিতে সহশুদ্ধি তয় ও সত্বৃতদ্ধিত্ে 
ধরবাম্থৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংরাজীতে একট] কথা আছে যে 4 [177 
15 1786 706 6৪15 অর্থাৎ মানুষের ভোজনামুরূপ ত্তাঙ্থাপ চরিত্র গঠিত হইয়া 
থাকে । জাতি আশ্রয় ও নিমিভ দোষ দ্বারা আহারীয় ব্য দূষিত ₹ইতে পাঝে। 
জব্যের হ্বভাবগত গুণপনি্ক যে দোষ তাহাই জাতি দোষ, ফেমন পেঁয়াজ, 
রণ্ডন, মাংসাদি। কোন আগন্তক কারণে দূষিত অন্নকে নিমিত্ত ছুষ্ট বলে, 
যেমন কেখনখার্দি অথবা রাভার ধূলি বা জন্য ফোন জাবর্ডনা মিশ্রিত অনন। 
কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে সেই দ্রব্যের মধ্যে সেই বাদ্ধির গুণাগুণ 
অনৃষ্ঠতাবে অনুগত হইয়া খাকে। সাধুক্টক্তির দ্বাঝ ম্পৃষ্ট অনে তাহার সদ্‌গণ 
এবং অসাধুব্যক্তির স্পৃষ্ট অস্নে যেমন তাহার অপদগ্‌ণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। 
সেইরূপ অসতব্যক্তির আশ্রয়দ্োষে যে অন্ন দূষিত হইয়া থাকে ভাহাকে 
আশ্রয়ষ্ট বলে। সেইরূপ অন্ন যথামস্ব পরিবর্তন করিতে হইবে। 


২। বিমোক।-_বিমোকঃ কামানভিঘঙগ:| 


কোনরূপ কামন! বা কামা বিষয়ে আমত্তি না থাকার নাম বিমোক। 
অনা।ভিলয শুন্যতা ভক্তের একটা প্রধান পক্ষণ। হৃদয়ে ব্ষিয়াদিয় গতি 
আগক্তির লেশমাত্র থাকিলে উত্তম। ভক্তি কদ।চ সে য়ে স্বুত্তি পাস না। 


৩। অন্যাস_কোন শুভবিষয় অবলশগন করিয়া পুনঃ পুনঃ চিত সমাবেশ 
শিক্ষার নাম অভ্যাস। আমাদের জনজন্মাসতরের, মূলীভূত সংস্কার বশতঃ হন 
সর্ধদ। শব্গাদি বিষয় সমূহের প্রতি ধাবিত হইয়। থাকে। কোন গু বিষয়ে 
চিত সংযোগ করিলেই সনোবৃত্ধি বহিষুধী হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পুনঃ 
পুনঃ এইরপে ব্যাহত হইঃ়।ও বিক্ষিপ্ত বৃত্তি সকলকে সংগ্রহ করি ই বিষয়ে 
তাহাদিগকে অভিনিবি্ট করা সাধকের কত | জ্রীভগবানও গীতার এইরূপ 
উপদেশ করিয়াছেন. : 


টৌষ, ১০২৩।)]  -. ভক্তির সাধনা. ১৯১ 
নিউ নিটািটির নর) ভিটা রিনি তরিকত 


অথ চিন্তং সমাধাতুং ন শকেষ মঘ্ধি স্থিরমূ। 
। ভ্য/সযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তং ধনগয় ॥১২।৯ 
৪। ক্রিয়া ইীরামানুজচাধ্য ' বলেন, "শক্কিতঃ পঞ্ষমহা বন্ডাদ্যনুষ্ঠানং 
শক্তিতঃ ক্রিয়া।” . শুধু ধর্মসাধকের জন্য কেন গৃহস্থ মাত্রের, পক্ষেই পঞ্চ- 
মহাযও্ সম্পাঙ্গন করিব ব্যবস্থা শান্মে উপদিষ্ট হইয়ীছে। জীরামানুজ।চারধ্য 
খমত সমর্থন পন্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ হইতে প্রমাণ ভদ্ধত করিয়াছেন, যথা 
তমেতৎ বেদ[নুবচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষস্তি 
ধজ্জেন দ!নেন তপস!নাশকেন।  বেদাঃ 818২২) 
ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ও অনাশক্ত (ভোগতৃজ্।বা হিতা) 
ধার। তাহাকে জানিতে ইচ্ছা! করেন। 
কলিমু/গ হরিনাম সন্কীন্তনই যজ্ঞ! যুগবিশেষে সাধনার বিছিন্নতা আছে। 
কৃতে ষহ ধ্যায়তো। বিষুং ভ্েতায়াং যুজতে। মখৈ: ( 
ঘবপরে পরিচধ্যায়াৎ কল তদ্ধরি ত্তনা | (্মৃ'্ঘাগবত) 
সতামুগে শিষ্র ধ্যান করিয়া, ভ্রেতাবুগে যক্র যাজন করিয়া, দ্বাপরে 
গরিচর্ধ্য। করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিকালে তাহ1 একমাত্র হরিমন্তীশন্তরন দ্বারা) 
দ্ধ হইয়। থাকে। | 
ধ্যান কৃতে ষ্জন্‌ য্জৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহচ্চয়ন্‌ । 
যদাপ্লোতি তদাপ্লেতি কলে মগ্গীত্ত্য কেশবমূ॥ (হুহনারুীয়পুরাণ।) 
অতএব কলিযুগে হরিনাম মংকীত্তনই শাস্ত্রানুমোদিত প্রকুষ্টু ক্রিয়। বামান্থ- 
জাচারধ্য তংপ্রতি লক্ষ না করিফ। যে যজ্ঞানুষঠ।নের ব্যবস্থা করিকাছেন তাহ 
কক্িকালের পক্ষে ফখোপযোগী বাঁলঘা, মনে হয়না । 
৫। কল্যাণ_-সত্যাজ'ব-দয়াদানাহিংপাভিধ্যাঃ কল্যাপানটতি। সত্য, 
স্রলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (সফল চিত্ত!) ইহাই কল্যাণ। 
৬। অনবসাদ--দেশকাল বৈগুণঢাচ্ছোকবন্তাগ্ঠনুস্মৃতেশ্চ তজ্জং বছ 
বত মনমোহ্বসাদঃ। তত্বিপর্যয়োহনবসাদঃ। | 
সংসারে মামরা যাহা চাই তাহা পাইনা, যাহা পাই নিয়তির বিধ[নানু- 
সারে তাহ! আবার হারাইয়। ফেলি। কাম্য বর অগ্রাপ্তিতে ও প্রিক্ 
বন্তর বিচ্ছেদে আমাদের দুখেহুর্বাগ হাদয়ে-থে অগ্রসন্নতা। বিরাজ করে তাহার 


১১২ ভক্তি । |. [সশনর্মে সংখ্যা 
নাম অবগাদ। জবসাদের বিপরীত ঘনবসাদ। ভর্ত রানি ও বীতশে!ক 
হইতে চে করিবেন। ইহাই অনধগাদ সার্ধম। 

৭1 অনুদ্ধ--“তদ্বিপর্যয়োহদুক্ধঃ 1 

কাম্যবগ্তর প্রাপ্তি জনিত হৃদয়ে থে শুর্তি তৃষ়্, তাহার নাম উদ্ধর্, তাহার 
অভাব অনুত্র্ধ। তক্ত এই সংপারে উর্বীশীধ গিরিরাজবৎ বিচরণ করিবেন, 
সংদারের ঝাগ্জাবাতে তাহার ঈদয় অবসাদে সেরূপ উদ্বেলিত হইযেমা, কৃতকাধ্য. 
তায় প্রফুল্ল রবিকিরণেও তাহা ঘেইরূপ উদ্ধর্থে ্কীত হইয়া! উঠিবে না। 

হঃখেঘমুদ্িগ্রমনাঃ লুখেযু বিগতস্পহঃ 
বীতরাগভয়ক্রোধ; স্টি তধীমুনিকুচ্যতে। গীতা ২৫৬ 

যধন দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, নুখেতেও কেন প্রকার 
স্পহা না থাকে, আর শ্যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন তীহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। শ্রীহরির চরণসরোজে 
বাহার মানসভূ্গ মধুপানে মনত, সংসারের হাসি কানা, আলোছায়া, খাত প্রতি- 
খাত কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন1। 

শ্রীরামানুজাচাধ্য দ্ক্িসাধনের যে সাতটি ক্রম উল্লেধ করিয়াছেন তাহার 
সকলখুলিকে ঠিক সাধন বল! যায় না; কণকঞ্জলি অবস্থা ভক্তের লগ । 
বিশেষতঃ ভক্তিসাধনের মধ্যে সাধুমঙ্জগের কোন প্রদঙ্গ না থাকায় ইহা! নিতান্ত 
অসম্পূর্ণ াদোষে দুষ্ট। কিন্তু তংসত্বেও তক্তপ্রবর রামানুজাচাধ্য এ সন্ধে 
যে পছ্থ! নির্দেশ করিষ1ছেন তাহা ভক্তগণের নিকট নিতাস্ত উপেক্ষনীঘ় হইবে না 
বণিয়। এস্থলে তাহার মত যথাগাধ্য সন্কলিত করিধার চেষ্টা করিয়াছি। 








বক্তব্য । 
বর্তমান. যুদ্ধ বিভ্রাটে কাগজ ও. মুদ্রন সরঞ্জামের মৃল্য বৃদ্ধি জন্য আগামী 
১লা মাঘ হইতে ভক্তির মুল্য বাৎসরিক ১২ এক টাকা গ্থুলে ১৪, দেড় টাকা 
'ধাধ্য কর হইল, বর্তমান সংখ্যার কভারের ২য় পৃষ্ঠায় সার্ঘিশেষ আলোচনা! 
হইল, এবং আগামী বারেও হুইবে। সেঃ ন)। 


[ভক্তি ১৫শবর্ধ ৬ষ্ঠ ৭ম লংখা| মাঘ, ফাঁঞ্জন, ১৩২৩), 
প্রাণের কথা । 
ব্ধেন। ধখন লাগে, গ্রাণ যখন হুতাশের কঠোর কযাখাত্ডে কঠাগত হয়, 
তখন আর কিছুতেই মন স্থির হইতে চায়না । যে হুন্দ্র অট্রালিক। প্রস্থত 
করিতে যাইয়া কত নিরীহ-নিপীড়িতের মন্্বরতভেদী ক্রদ্দনের রোলে বহুদ্ধরা 
একদিন কশিয়ান্িল তাহ। যেন এখন মরুদুমি ধিক মনে হয়, যে প্রিয়তম পত্রের 
মুখ-চুন্বনে একদিন স্বর্গসুখ অতিতুচ্ছ বলিয়া! মনে হইত তাহা যেন এখন শত 
পত বিশ্চিক*ংশনের ন্যায় যোধ হয়, থে অরথউপার্জনের জন্য একদিন পাপ 
পথে, জাল জুয়াচুরির পথে প্রাণ আনন্দে প্রধাবিত হইত, বিবেকের শত শত 
নিষেধ বাণী কিছুতেই শুনিতন। তাহা ধেন এখন ভগ্মপ্তপের মত জ্ঞান হয়। 
এই ভাব আমে, কেবল তোমার আমার লয়, জগতের থাবতীয় মন্ুয্যেরই 
প্রাণে যখন একটা বেদন।, খন একটা বর্ণনাতীত যাতন! অনুভধ হয়) তখন 
এইভাব আপে। তখন আর কিছুতেই প্রাণ হ্ির যানেনা, সত্য মত্যই তখন 
দকল ভুলিয়া, মকল ছাড়িয়া কাত প্রাণে কেবল বলিতে ইচ্ছা! হয় ;__ 
ব্যথার ব্যর্থ হরি কে আছে আমার বেদন জাম।ব কাে। 
(আমার) ধরম করম, ভজন দুজন, সকলি গিয়াছে দূরে ॥ 
ধুলো খেলা-ছগে বন্ধুগগমন। 
হাগিতে খেলিতে আনৃখাণাপনে, ,... 
দিন বয়ে গেল, কিছুই না হ'ল (এখন) ভাবন। হ'ল যে অন্তযে। 
| উঠিয়া প্রভাতে মনে করি আমি, 
ভাবিব তোমারে ওহে অন্তর্ধ্যামী, 
(কিন্তু) যত ঘাড়ে বেলা, ওত হয় জানা, সঞ্ণি ভুঙার মমারে ॥ 
ফ্রেমে গেল বেলা ওহে বনমালী, 
| তেমূমি ক'রে এনে বাজাও হে মুরুলরী। . 
(যি) দেখ নাহি দবিবে। বা কেন তবে, আশাতে ভুলালে আমাছে। 
নি চত্র ভষ্টাচাধয। 


1 


নিহাধামগত পণ্ডিতগ্রবর 
দীনবন্ধু ক'ব্যতীর্ঘ বেদাস্তবাডের জীগনী-হস্। 
(লেখক _জীয়ত ঙনদাপ্রসাদ ট্রয় ). 


১), 


কও ওযোহিত মার). 


পপি ঠাপ 


» হি সন্তানের গর ও পুরোহিত না হইলে, ইঘৌকিক-কি পারলৌকিক 
কোল .সংদ্বার হুসদ্পন হইবার উর .লাই।. প্রকৃত গুরু ও পুরোহিত 
রাজধিক হিশুর অনস্ত মহগের আকর।, যাহাতে -মেই আদর্শ বন্ধায় থাকে 
দভপ্রবর মঃধক পণ্ডিত দীনবন্ধুর প্রাণ দে জনা কাতর হইত। ভাই তিনি 
ঠিক ও পুরোহিত মণ্ুদাযকে ছানর্পের অনুরূপ হট্যার জনা, সাধারগ সঙ্া- 
টযিভিকে নাদাভাবে, উপদেশ দিতেন। (মে উপদেশ মছদেশা এগোনিত, 
কোন সম্প্রদায় বিশেয় বা ্া্মণের যথা কুৎসা বা! দিত নি করা ঠাহার 

কির সম্পূর্ণ বিরত ছিল. র্‌ ৫ 


লোকের মধ্যে ধর্্থাব শিথিল ₹ওমার এটি প্রধান কারণ কি, তাহা 
নর করিতে হইলে তিনি বলতেন. 24. 

 খদোষ কাহার? কাহার পাপে লেই হুপ্রতিঠিত ভি আজ এমন 
দশা ঘ্টিল। কেন লোকে প্রক্ুত মনুষাত্বের আদর্শ ভুলিয়া পণ্ু-প্র্ণতির 
অগকরণ করিতে উঠত হইল। মেই রনদিশশী, গেই জাহুবী-বমুনা, সেই 
বেদ-পিধি রহিয়াছে, অথচ জগ জর্ের্ধ অনুষ্ঠানে ধরা ফগ হর না কেন?" 
রাগ করিব: মা ভোমাদের ছুদশা দেখিয়া, তোমাদের গাজের অধঃগতিও 
অবদ্থার দ্য আলোচনা কা বহু র্‌ ্াষার প্রয়োগ করিয়াছি। কি 
থাহাদের গ্নোষে তোমাদের, খই র বা বমিযাছে, যাঙাদের ধঃ গতনে 
তোমাদের সোঁধার সংসার ছারখার হইয়া গেল, ধাছাদের কুবাবহারে তোমাদের 
আতিগতি “বিকৃত হইছে, তাহাদের কিরূপ শান্তি বিধান করা যাইতে পারে। 








মাধ, ফান, ১৩২৬) দীরনবনধু বে সরতে জীবনী-প্রলঙ্গ। ১5৪ 
তাহারা কৈ" জান কি? 'ঠতাহারা- কলি প্রত্যক্ষমূর্তি নাটার চি পিন 
হীন কতিপয় গুরু ও পুরোহিত এবং কপট ধর্মবাবসাধী) : ৮:77. 

এই সকল ধর্ম-ব্যবসাদীদিগের বিকৃত ভাবাপন ব্যবহারে, বি 
অনাচার ইহাদের মূ্খর্তী ও শান্তজ্ঞানইশর্ন আচরণে,” আজ: এই বিরাট ্‌ 
ছি বসা বিভৃত ও অধ:পতিত | থে ব্রাহ্মণ সরলার আধার, ফৈ'ব্রাগ্মণ : 
সাক্ষাৎ দেবতা স্থানীধ যে ব্রাহ্মাপ লোকপিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক ও জঞানধাতা | 
বিয়া অভীত কালের ইতিহাসে উজ্জল বর্ণে চির্জিত: হইয়াছে, গে ষহত্ 
আজকালের উপবীতধারী ত্রাঙ্মীণদিগের মধ্যে কয়জনের জাছে ? যে গু, 
শিষোর সকল সস্তাপ হরণ করিতেন, যে গুরু, ভবার্ণষে একমীন্র হায়, সে 
দয়াল গুরুর সাক্ষাংলা আগফাল করুজনের ভাগ্যে খটকা থাকে? যে 
পুরোহিত সংগারীদিগের হিতকামনায় প্রণোদিত হই! ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেন, সে পুরোহিতের দল কোথায় গেলৈর্ন ?. 

সকল গুক্-পৃরোগিতই যে এই শ্রেণী, এমন কখা'ব্লিতে গায়া যায় না। 
তবে. অধিকাংশ ধর্খযাবসাযী যে এই শ্রেণীর, তাহাতে আর অণুমাত্র জূন্দেভ. 
নাই। ইহারা সমাজ ও (দেশের কি অনিষ্ট গাধন করিতেছে, ধর্ধের নাষে 

"কি ভয়ানক অপর্থের আোত রাহি করিতেছে, আপন সারথি জন্য দিরঞ্জর 

লোঁকদিগকে বিকৃত শান্্রোপদেশ দান করিয়া কি খোর অঙ্কামতার এটার 
করিতেচ্ছ, তাহার একট আতগ্াল দিতেছি, শ্রপণ কর। 
: সংঙারী লোক' দানা কর্ে ব্যাপৃত্ত থাকে বলিয়া হারের উহিক ও 
পারমাধি্ মঙ্গলের জন্য পুরোহিত ও গুরুর আশ্রয় শ্রহণ করিতে হয়'। হিশ্র 
শাস্ত্রোজ ক্রিয়া কর্ম, আসবার ঈদান্ির জন্য 'সাধনাদি ব্যাপার'পুরো হিত ও গুরু 
নিকট শিক্ষা করিতে হয়। এই গুরু ও পুরোহিত) শান্তা, খধ্যাবজঞান-মল্প্, 
অলোভী, অকোবী ও আনন্দময়: ছিলেন বলিয়া অতীত কাপের: লোক্ষে 
হছাদিগের উপদেশ শিরোধার্ধা করিত: ইহারা সমাঙগ অপ্রতিতত অদ্থাবে 
আপন আধিগনতা বষার করিয়া লরি | 





৯১৬ ভক্ষি। [১৫ বর ৬ঠ, ৭ম, জংখ্যা, 


ছর্সেধফেশের অঙ্গ ব্রাহ্মণের সহায়তা প্রার্থন। ,করে।, কিন্ত আর কতদিন 
বগটা ভারীদিগের জাধিপতা অনু খকিবে!, কদিন, জার এমন. করিয়া 

'্ঙ্র লোক্রিগকে তুঝাইয়া-গুর ও. পুরোহিতের! আপনাদিগ্ের পৈতৃক 

ব্যবসায়ে অর্থ সঞ্চয় করিতে গারিবেন? কেমন করিয়া লোকে, নিরস্তয়,মর্খ- 

(ব্যেলায অস্থি, হইয়া, আত্মগ্রতিম বা আপনার অধেক্ষা ও অথম ব্যক্তিকে 

খর বা পুরোহিতরূপে বরণ করিবে? অবিকৃত চিত্তে তাহাদের চরণ-ধুলি 
গহধ ঝরিব্যো নীরবে তাহাদের স্থা্লোলুপ ব্যবস্থার অনুমোদন করিবে ? 

. দোষতো। তোযাদেরই। তোমরা! তো. আপন বুদ্ধি ও বিষেচনার অভাঁকে, 
এই দুর্দশ। ক্যোগ করিতেছ,? যখন বাজারে যাও, তখন, দব্য ভ্রম করিবার 
সময় এদোকান ওদেকান যাচাই] তবে ব্য ক্রুয় কর; দ্মাবার যাহা ক্রয় কর; 
তাহা,নকপ কি আমল তাহ! পরীক্ষা করিয়া লও, অধিকস্ত, ত্র কব্ধিবার 
গরেও বলিয়া-থাক যে. যদি ্ৌত-দ্রব্যে কোন ঘ্বোষ থাকে, তাহা হইলে ফেরৎ 
দিবে বা. পরিবর্তন করিয়া লইয়া যাইটবে। কিন্তু ধর্দের, বাজারে তোমরা. এমন 
অন্ধ হইয়বেড়াও কেন? কেন তোমর1 আমল ও. মকল ব্যৎসারীর পরীক্ষা 
কর:লা। পুর্ববপুরুষ য়ে গ্জোকান হইত্ডে ক্রয় করতেন, ঘেই দোকানদার যদি 
অসাধু হয়, ভাহ1 হইলে তাহার. নিকটে কি তোমায়, নীরবে দ্রব্য লওয়)। 
উচিত, হয়, তাহাকে, সাবধান করিয়া দাও, ন! হয় অপর সাধু-্রকৃতির 
লোকের দোকানে যাও। পুরোহিত যদি শস্্রঙ্ঞান হীন হয়েন, তাহাকে 
ঝলিও--'ঠাকুর ! আপনি শান্ত্রমতে ক্রিয়! কর্ম না করিলে) অংপনি যথারীতি 
শবাস্্রধাঠ না করিলে, আপনার দ্বারা কোন, কর্থ করাইব না, এবং আপনি 
হি আপনার বংশধরদিগকে পান্াভটাপ: ন1 করান তাহা হইলে আমর! তাহা- 
দিগকে, আহবান করির না, ন্ত:৫কান শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে, যথারীতি পৌরছিত্যে 
বন্গ করিব 1"! " গর রি মূর্থ ছয়েম। কেবল ইঞ্জি।সেবী ও; কফাচার অন্পন্ন 
হযে, তাহ। হইলে তাঁকে বলির-'ঠাতুর | আর এমন কিয় জাযাদিগকে, 
শিক্ষা দিতে আসিবেদ লা। ফে মন দানা দিবেন, আমাদিগকে আহার, 
স্বরণ প্রকাশ: করিয়া দিতে, হইছে, জানি; তাহা গায়িবেন, ভে? যদি না 
পারেন, অহা হইলে; আসামের সাথি, আদিবে কিরুপ্ে। আরামের, 
খাযাণা করিব। কিরপের :: আপনি নংগন্ধান্তে একবার রন মিছা খাকের, 





মাথার; ১৯২০1 ] জীন বেদান্ত জীবনী গ্প্গ । ১১৭ 


আমানের, আবি, আহার, ব্যান লেন, খু তংলক্ে, , আপনা বাকের 
কথাটারও ইন্দিত করেন। নত আমাদের গামা উদ দূর হইল, 
আমরা সাধন, পথে কতট্‌হু অগ্রসর হইলায়, ত্বাহার অনুসন্ধান: করেন লা ব| 
করিবার গবৃত্িৎ হয়ন!। তত কি জন্য আপনাকে তথ ঘন কাযা গ্বৃখনার 
হাতা করিব। হি আপনার ও আমাদের মঙ্গল, আকাজা, করেন বদ 
দেশের ও. সমাজের মুখ, উজ্জল করিতে চাহেন। যদি প্রকৃত গুরুসথনীয় হইয়া 
মংযারী জীবের সন্থাপ, হরণ কৃত্িতে চাহেন, যদি ব্রা্ষণের ঘেই গ্রাচীন 
মহ পুনঃস্থাপন করিতে চাহেন, তাহা.হইলে শান্রা্যাম করুন, সাধন-ভগ্ন- 
গখে অগ্রসর হউন ও তখন প্রকৃত শিক্ষক, হইয়। আমাদিগকে শিক্ষান 
করিবেন, আমরাও অবনত মস্তকে আপনার উপদেশ শিরোধাধ্য করিব। রর 

আমাদের বর্তমান সামাজিক অধঃগতল হার কারণ কিছু বণ্লাম হটে, 
কিন্তু কিরূগে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে, পাবে, কিরূপে আবার এই দেশে 
বশ্মী-গুরু, িষ্ঠাধান জ্ঞানবান, পুরোহিত ও বার ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইতে 
পারে, তাহাও ক্ছি বলি শোন, 

বদি দেশের লোকের পারুবর্ঠন করিতে হয়), যি শব সন্তানকে পুরা 
হিলু-ভাবাপহ ও প্রক মনুষ্য 'পদের যোগ্য করিতে হয়, দি বিকৃত, পাশব- 
্রস্কতির পরিবর্তন করিয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ সন্ধার, উদ্মেষ করিতে হয়. তাহা 
হইলে, সর্বাগ্রে রা্ষণরিগকে উদ হইতে হইবে । কারণ, তাহারা যমাজ- 
গুরু, তাহার] ধরে পঞিচালফ। গৃহের ছাদ ফাটিয়া রি জল প্রবেশ, করিলে 
কয়দিন সে. গৃহের আন্ত থাকিতে পারে তোমাদের, ও. সেই. দ্‌শ। উপস্থিত 
হইয়াছে মাথা বিকৃত হইলে, অনা. য় খিণ হইয়া যায়। এই 
বিকৃত মণতিদ্ের চিকিৎসা জ্ঞান রা বয়. তগুখান, পীরুফ, যাহ 
'নহি,জঞানেন মহৃশৎ পবি্রমিহবিদ্াতে রা 

হুতরাং বরাহ্মণসন্তান জ্ঞানী ও শান হইয়া লোফার পর ত্র 
শি দিলে লোকের মতের পরিবর্তন্‌ হুইে * আহারের, অবসর. থে ঙ্রূ 
ও পুরোহিতকে নুরী করিতে হয় না. সাহারা যুজযান থু. ঃশিাদিগন্জে 
অনাযষে.বংশিক্ষা দান; করিয়া ও তাহাদের, পারয়ারিক, মধ, লক্ষ্য করিয়া, 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিণে, সমাজের, মুল: দিত হইবে। তাহার! আগন, 
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অনি জানপ্রতাবে অ্ঞ (শোর ২ হকার দর করিবেন সামাজিক 
বআীবনে জ্ঞানের বিকাশ করিবেন । 
এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে, গেলে ত্রাহ্মণর্দিগকে, গু ও পুরোহিত- 
দিকে রশি সপ, হ্হতে হইবে, সেই এবখা বার বার লিফেছি। 
কোথা হইতে দান দিস নেই বা, গুরু ৰা পুরোহিত দে 
শিরক্ষত বন হইলৈ (কিরে লোক-শিকষক হইতে পারিবেন] অশিক্ষিত 
লোকে শিক্ষকের কার্য করিলে যে ফল হয়, সমাজে শান-ানহীন গুরু ও 
: পুরোহিতের বারা 'দেইরূপ বিষণয় ফল ফলিতেছে। লোকে গরু জাদের 
অভাবে কুসংস্কার গ্রন্থ হইতেছে ও শন্্জানহীন ূর্ঘ আচাধ্যদিগের ব্যবস্থা 
পালন হারিয়া দিন দিন অশীস্তি ও ছূদশা ভোগ বরিতেছে। 
এ ছৃরদশা একদিনে হয় লাই, বন্ধশত বংসর ধরিয়া বিবিধ বপ্লীধের খাত-. 
পরতিতান্তে গোকের চিত্রের পরিবর্তন হইয়াছে। ্াহ্মণমস্তানেরা নানাকারণে 
হীনবাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু আগনাদিগের পু আধিপত্যটুকুর শৌনৰ ছাড়িতে 
পারেন নাই। ছাড়িবার প্রয়োজনও নাই, তবে কথা এই হে, পুর্ব গৌরব 
অনু রাধিতে হইলে, পুর্বে জায় শকিসম্প। জ্ঞানবান ও পা না হই 
কতদিন, আর তাহাদের এ আধিপত্য অনু থাকিবে? | 
(ফলও মেইরগ হইতেছে) লোকে দেখিতেছে, ডাহায়া যে সকল লগাঢার 
পালন করে ্রাহ্মধর্িগের মধ্যে কেহ কেহ ্বাহাও পাঁলন করেন নাঁ ] হুতরাং 
াহাদের, হাদয হইতে রাঙ্ষণতকজি বিদুয়িত হইতেছে তাহারা ব্রীঙ্গণ 
-ঘেিলে- আব লেপ সত্ব প্রণাম করে নাবা করিবার রিও ই ইয় না। 
কিন্তু সেই মল বাড়ি বাঁ প্রন্ধত বেদ জানণের সাক্ষাৎ পান, তাহা হুইণে 
আগ্রহ জহকারে. তাহার চরণধুণ গ্রহণ করেন। এই হইশরেণীয় রন্মণের 
পরতে জিয়া, নমিধারী দ্ধ সস্তানদিগের ফি চৈতন্ঠ হইবে মা, হারা 
কি আপনাদিগকে অধঃপতিত বি অনুতাপ: কাঁরবেদ নাঁ ও প্রকৃত তরাক্াণ 
গবাচ্য হইব জনা, পরা শাইবেনঃ না বং 
0. আরও দৈখ ্প পুঝোহিত' . হর : ৃ 
শিখ্য শিক্ষিত, হাতি পুরোহিতের আগ উচারণ ধা উট গা উপিষা সে 
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কিরপে স্বর. ফিকে, স্রাহাকে বিষ রব করাই: পারে. কাহার মলে এই 
তওদিগের.ঞরতি.তিলদাজ, আক উচয় হয, কি? লেক স্থানে জইজনা 
পুরোহিতেন়্া লদয় বাটাতে বড় একটা যাতায়াত করেন মা।বা পিক্ষি ঘলমানের 
সহিত) বিশেষ আলাপ করিতে আহ কয়েল না, কন্যর মহজে গৃহিনী সিকট 
নানা চাট্যাকা ,ও শাহ বোহাই [য়া বিবিধ ব্যবস্থা দাঁল করিয়া, গত 
অর্থ(গমের, উপায় ক্রিয়। থাকেন৷ কিন্তু [সে পথও বদ্ধ হইতে ভলিয়াছে 
মুর্খ পুয়োহিতদিগের. মধ্যে: কাহারও; কাারও :চ্িত দোষে, লোকের বিশ্বাম 
বমি. তাহাযা..প্শুভাবাঠ. কাগজাবহীন, টান জার অনায়াসে 
বাটটীর ভিতর যাতায়াত, করিতে গিতে্ক সম্মত হককে ল.। ৃ 
তাই, ফময় খাকিতে সাবধান. রিঝা-ফিতেছি ও খনিতে যে পি, 
ওরু সংগ্র্ধায় যদি আগুনাদের ব্যবসা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন) যুদ্ধ মমাজে 
পূর্বের ভার অথতিহত গ্রভাব অঙ্কুর র!ধিতে বামন! করেন, যদি লে!কের 
মিকট হইতে তক্কিং ও সম্মান গাইবার প্রঙ্যাশা ররেন, তাহ? হটে আর 
কালহিলম্ব ক্ষরিখেন নাঁ, আপনাদের ক্চকারময় তবিষ্যৎ চিত্ত করিয়া) দেশের 
ও খের -চুর্গতির আলোচনা করিয়া। সৎগখে বিচরণ: করুন, শাক্সতরান সল্প 
হউন, ব্রহ্াবিদ্যা লাভ করুন: আর তহাদেন' কৃপায় দেগে-জ্ানের: বিস্তার, 
হউক, দেশে শান্তিময় ধর্ম বেট, উদ্দীগনা হউক, হিন্দু-সন্তাম গগবং. সম্পদের 
পরিচয় পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করুক। : ৰ 
. বন্ধ ছুংখ হয়| তোমানের-হুর্দশা। অনুভব করিয়া পরাগ রি কাতর 
ষ্লিব কি, কোন্‌ র্যাগারের আলোচনা করিব? জীবনের:যেদিক দিয়া ঘেখি; 
সমানে. হে অধ্যায় আলোচনা কন্ধি তাহাডেই অজ্ঞানতা, জনিত ঘোর 
কুমংস্কারের ছায়া পড়িাছে দেখিতে পাই |! ছ্বানি না, ভগখান, কফিনে, 
তোমাদের নুমুতি দিবেন, জামি ন! এ তাহার কেমন খেলা | আমার মনে হয়, 
তোমরা এই:কুসংস্কারগর্য হইয়া বলিয়া, ধর্শের প্রকৃত মন্্র ভুলিয়াছ বলিয়া 
মানব. ছ্ীবনের। মহ আমর হাককাইয়াছ বলিয়া, আল সংসাধে শাক্তি সাই) 
সয়াজে-শৃঙ্খলা] নাই: (ায়াদেন কেড়ে মিনতি-করিয়া/বলি। কন বিশ্বাসের, 
বশবন; হইয়া! কেন, কর্ম করিওমা) বাসের প্রত মর্ম) বুবিয়া। কিযল। 
কতকগ্ছনে -তঞর়িগের/বারর। রর প্রণাগভুলিও লও রিজে বুঝিতে: লা 


রে ্ $. | | ভি 1 সন, ্ (০৯৯, নং জংধযা। 





শাক) যোগ ব্যজিয নিকট শাসন যু লব, ওাহাতৈ ঘি কেহ 
আপনি করে। তাহা প্রা করিও নাও নি সংকর খা উপ হই 
রঃ তাহা কদ।চ গ্রাঙথ দকে। ০০ 1 ই 
তোমাদের থেশে এমন একটা ক্বুষংস্থার আছে খে, যে মন দিবেন, 
পানের থে ব্যাখ্য। গুনাইখৈণ) তাহ! আর কাহারও মিফট বলিতে নাই। হান, 
হান! ইহা অপেক্ষা অঞ্টানউ! আর কি হইতে পান্ে। গুরু যদি বোর 
হঞ্জেন। তাহা হইলে এ কথ! বাঁগতাম না। ফিত্তু যখন দেখিতে পাই খে, 
গু$খেপীর মধ্যে বছ হহ-কেহল হতধারী ত্রার্থীণ সন্তান আছেন, তখন এফখ। 
খলিতে' কোন আপত্তি বোধ করি না। কারণ সেরপ গুরু যে মন্ত্র দিখেন, তাহ। 
তে বেশ বুঝিতে পায়া যাস । তাহারা মন্ত্রের খবূপ জানেন না, জধচ শিখ্যকে 
. শীক্ষা দিতে যানূ। হংখের কথা, ঘণিব কি, অনেক স্থলে শিষ্যিগৈর মুখে 
গুলিযাছি, গুক কি মন দিয়াছেন, তাহা তাহারী গলি শুনিতে পায় নাই। 
আবার কেহ ব। গুক মুখ-নিংহত অপ্ীন্ধ শব শুনিয়। তাহাছি ইষ্ট-মন্্রূপে জপ 
করিতেছে। হায়! হায়! জন্মকাল ধরিয়া এইরূপ অধুদ্ধ মগ জগ করিলে 
তাহার কিঞরগাত হইবে? এ মন্ত্র জগে কি তাহা কুচি হী? কেধগ্ গে।ক 
দেখালো জগ কক্সিতে হা বলি তাহারা জপ করে শাজ। ইহ অভিপজিত নয়, 
ষত্য কথা যেমন প্রত্যক্ষ ফরি়ছি তাহাই বলিতেছি। একজন শিখা ওর. 
মন্ত্রে দীর্গিত হইবাঞ্ পর একবার আগার নিকট আমিয়! বণিয়াছিল যে, তাহা 
 ইষ্টমগ্র জপে রুচি য় না। গাহাতে আমি পরীক্ষা কিনা জালিলাম বে, যন্ত্র 
অুদধ হইয়াছে এবং তাহার ক্ষত লে বী্ হগুকাশিত হইতে পারে লা। 
আবশা এই অ্রহ সংশোধিষড ইইথার গর তাক প্রাণে অর রর হাহ 
রঃ রে পথবৎ চিন্তায় ক্রমশঃ জগ্রসয় হইয়াছিধ। : 
কিন্তু ভোদাযের দেশে এদণ কিধার খে পাই। ২ ক পরং" পথং* 
যাহা হউক কটা আন্ত দিদা গেলেন ও যাহাতে কাহার মিট তাহ! প্রফাশ 
বাহ দে বিষয়ে সতর্ক করিয়াও গেগেন। অথচ হয়ে সেই বীজ ধারণে, 
 গজামাধের ক্রেন অতুযাউঠিন কিনাওাহার অক্ান লইলৈল না। আর তোঁও 
রণ করিয়া আগে শাতি পা নী এবং লৈ কথা প্রকাশ য়া হিতে লাংদী 
২৩ না ফল তাই ইং, ক্ষ্দ তাই ইাহাকারী। বদি গুরু, ঈপ্রধায় সকার 





মাধ, কাস্ধন, ১৩২৬1] ' জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডন। ১২১ 


বিষেচনা করিয়া অস্থৃ'টি বল শিহ্যের' হুদয়ের পরিচয় লইয়া বীজ'মন্্ ঘাম 
করেন, শাহ! হইলে কি তাহা ব্যর্থ হয়? তাহ! হইলে ক্ষি'ন্প জপ শিখর: 
প্রাণে অশান্তির কণাযাত্র ধূকিতে পারে 1. যদদি' শিষ্য গুরুকে অকপট: চিত্তে 
তাহার প্রাণেরভাব জ্ঞাপন করেও অস্ত্রের স্বরূপ-তত্ব- জ।ণিয়া'জপ করিতে বসে, 
তাহা হইলে ভাঙ্াত্ব 'জীবদ যে কি আনন্দময় বলিয়া রোষ হইবে, তাহা! খান্রণা 
হত্ব লা। সে তখন সেই পরষ আনন্বের কণামান্তর লাঙ্ধ করিয়া আগলাফে 
কপ্তার্থ মনে করিবে ও আত্মহারা হইয়। ঘত্জাল গুরুধ উদ্দেশে বার বাক 
জয়োচ্চাধণ করিবে। ' 71. ৰ 





“কবে: আবার ফোদিন হইবে, কবে গুরু সম্তাদার আবায় লো উন্নত 
করিবে? আর কি হিলু-সন্তান আপনার আত্মার সপ্গতির জন্য লালারিত 
হুইধে না, পাঁরলৌকিক জীবনের হুখ-সবাচ্ছ্যপ্দের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিষে 
মা: এতো ছৃদিনের সংসার, যেখানে চিরদিনের সম্বন্ধ তাহার ব্যবস্থায় 
মনযোগী হইবে না?” 


সহ পাঠকগণ বের মহাশগের জীবনী এইথারে বিস্তৃত ভাবে শীতই 
পৃত্তঝাকারে প্রকাশ হইবে, আখয়া আর তক্তিতে ইহা বাহির করিবনা 1. 


্ সু ্ 
(এজি 


জ্ঞান ও. ভক্তির একত। খণ্ডন। 
| ভিখক-িত ি্জ দিবাকর জার ।) 
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কোন কোন সার নাকি মতে, চিজ 'তক্ষি একই. কনা. 
আবার কোন কোন সাথ পিছের, হলিয়। থাকেন, রাস তন, তক্কি ও. 
স্বতস্ত্র। যে বিষয় লইয়া সাধক, পৃণিতগণের, মধ্যে উদ্ধপ্রকার মতক্ৈধ. 
চলিয়। আরিতেছে, মীমাংসার, জন্য. তাহায় একট বিশ আলোচনা আবজাযষ। 
আলোচনায় সাম্য জামার নাই।' সর্বশজিমনের শ়িই আসার হ্যানে। 


১৬ 


১২২ ভক্তি ॥ ১৫শ বর্ষ, ৬, পয, সংখ্যা। 


"২ 
জাগকুক হইয়া) এই কার্ধো আমাকে বৃ করাইপ্ডেছেন । শুতরাৎ আলোচনার 
দোষ বা গুণ পাঠকগণই বিচার করিবেন। 

শ্যৎকুতং যতকর্িধ্যামি ততসর্কাং ন অয়াকতনূ। 
য়া কৃততং ছি ফলভুকু তৃমেব মধুহঘন ? 
এক্ষণে দেখ! যাউক জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয় শের প্রকৃতি প্রত্যয় 
লত্য অর্থ কি? জ্ঞা--ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে টন, প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান 
শব্ধ নিপ্পয় হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জান]; "তত্ববন্তর" যথার্থ উপলবির 
নাম জ্ঞান। জ্ঞান একটি সাধন মার্গ। এই মার্থের অনুসরণ করিলে 

“তন্ববগ্তর* উপলব্ধি হয়। ভজ-_ধাতুর উদ্ধর়ে ভাববাচ্যে স্ত্রীলি্ধে ক্ষিন্‌ 
প্রত্যয় করিলে ভর্তি প্র নিপন্ন হয়। ত্ক্কির অর্থ তজন প্রবৃত্তি। “তত্ব- 
বন্তর" সজনে (অর্থাৎ সর্বাস্তঃকরণে অভিপৃজনে) যে "ম্বাভাবিকী” প্রবৃত্তি 
তাহার নাম ভক্তি । "শ্বাভাবিকী" বলিবার তাৎ্পধ্য এই যে, ভত্ববস্ত বার্থ 
উপলদ্ধি হইলে, তাহাকে স্বজন! না করিয়া থাকা যায় না। ত্তত্তি একটি 
সাধন মার্গ। এই মার্গের অনুমরণ করিলে "তব্ববন্তর" প্রতি ভজন প্রবৃত্তি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান এবং ভক্তি ইহাদের প্রন প্রত্যয় লভ্য অর্থ, 
ইহার! কি বন্য, এবং ইহাদের অনুমরণে কি ফল, তাহা পাওয়া গেল! কিন্ত 
তাহান্তে এক কথায় জ্ঞান এবং ভক্তির অর্থ এবং অন্জরণ ফলের ব্ষিম 
গার্থক্যই দৃষ্ট হইল। তবে যথার্থ বন্ত নির্ণয়ে মাত্র একতা নিদিষ্ট হইয়াছে। 
অর্থাৎ উভয়ই সাধন মার্গ। বস্ততঃ উদ্ভদ্জে এক হইলে অর্থ এবং 
অন্ুমরণ ফল বখন পৃথক হইতেছে, ত্তখন উদ্চয়ুকে বর্ব্বাবসব-মিদ্ধ এক বস্ত বল! 
যাইতে পারে না। 

এক্ষণে দেখা বাউক যে সকল পণ্ডিতগ্ণ উভয়কে এক ৰঙ্গেন, 
তাহারা কোন্‌ যুক্তির আশ্রয় গ্রহথ করেন? তাহাদের যুক্তি এই যে,_"সাধ্য 
বন্ধ যখন এক, তধন জ্ঞান স্তক্ত্যাদি সাধন মার্গ সহত্রটা থাতুক না কেন, 
আপাততঃ তাহার! কিঞিত বিদ্ভি্ন বলিয়া বোধ হইলেও গস্তব্যস্থানে পহা'ছিয়া 
তাহাদের এ বিভিন্নতা আর দৃষ্ট হইবে না।” | 

উত্তম কথা! যুক্তি ও আপাততং মন্দ বিয়া বোধ হত্ব না। কিন্ত 
এই যুক্ধির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে এই ধে,--তব- 


মাঘ, ফাঙ্ন, ১৩২৩।] জ্তান ও ভক্তির একতা খণ্ডন। ১২৩ 








বপ্ত যন্তুপি তত্বতঃ একরূপ হন, তাহ! হইলে, যে নার্সের লহিত যে মার্গের যতই 
বিভিন্নতা থাকুক না তাহাদিগকে এক বলিতে হইবে । কিন্তু “তন্ববস্ত” 
একমাত্র হুইয়াও “বিভিন্স্বরপে" তাহার প্রতিভাত হওয়! যদ্যপি "স্বভাব" হয়, 
তাহা হইলে, এক এক মার্গ অনুসরণের দ্বারা তাহার “প্রতিভাত” এক এক 
শ্ৰিতিন্ন শ্বরূপের” উপলব্ধি হওষা অসম্ভব নহে। তাহ! হইলে শার্গগুলিকে 
এক বলা হ্ুযুক্তি সঙ্গত হইবে না। কোন এক মার্গ অবলম্থনে তাহাকে 
কোন এক "প্রতিভাত রূপ” মাত্র অবগ্ৰত হওয়া যায়; ইহাই বলিতে হইবে । 
অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে তাহাকে (তত্ববস্তকে) "প্রতিভাত জ্ঞান ম্বরূগে” 
এবং ভ্ক্কিমার্গ অবলম্বনে তাহাকে তেত্ববন্থকে) প্প্রতিতাত ভগবত স্বরূপ”? 
অবগত হওয়! যায়। নুত্তরাং “তত্বন্ত' একমাত্র হুইয়াও “বিভিনরশ্বরূপে* 
প্রতিভাত হওয়া! প্রমাণিত হইলে, জ্ঞান এবং ভক্তির মার্গ দুইটি ও বিদ্ভিন 
বলিয়। প্রমাণিত হইবে। 

এক্ষণে দেখা যাউক প্তত্বস্ত”' নির্বাচন উপলক্ষে শাস্ত্র কি বলেন__ 
শাস্তকে আমরা সর্ব প্রথমেই বলিতে দেখিতে পাই “নমঞ্জে বহুরপায়” অর্থাৎ 
তনবস্ত” বহুরূপ । তাহার "বহরপবস্তের" প্রমাণ স্বরূপে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়তার 
সহি ্রীমস্তাগৰতের নিন্লিখিত শ্লোক উদ্ধত করা যাইতে পারে । যথা; 

“্যত্তি তৎ তত্ববিদতত্বং যজজ্ঞানমন্য়ং | 
ব্রন্মেতি পরমাত্্েতি স্বগবানিতি শব্যতে ॥ 

জীভাগবত বলিতেছেন।_-"যেটি অদ্বয় জ্ঞান (যথার্থ তত্তববস্ত) ত্বহাদীর 
নিকট সেইটিই “তত্বরূপে জ্ঞানীর নিকট সেইটিই 'ব্রক্ষরূপে' যোগীর নিকট 
প্পরমাত্বা” রূপে এবং তক্তের নিকট "ভগবানরূপে” প্রতিভাত হন। অতএব 
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইহারা একটি একটি পৃথক মার্গ এবং ইহাদের অবলঙগানে 
“তত্বস্তর” এক একটি পৃথক পৃথক "গ্রতিভাত এক বিধ শ্বরূপের” উপগন্ধি 
হয়। তত্ববাদীগণ কোন্‌ মার্গ অবলম্বনে অদ্বয়জ্ঞানকে "তত্ব? বালরা নির্দেশ 
করেন, তাহার কোন আভাম এই গ্লোকে পাওয়। না গেলেও জ্ঞানাদির 
দ্বারায় পুথক্‌ পৃথক্‌ রূপে প্রতিভাত পৃথক্‌ পৃথক দ্বরূপের সকল গুলির উপলব্ধি 
তত্ববাধখগণ যে আগন মার্গ অবলম্বনে করিয়া থাকেন, তাহার আছাল হুল্পষ্ট 
পাওয়। যাইতেছে। তন্ববাদীগণের মার্স সম্বন্ধে পরে জালোটনা কর্মী যাইবে। 


১২৪ ভক্তি | [ ১৫শ বধ,-৬ষ্ট, ৭ম, সংখ্য।। 
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উক্তশ্লোকের ঘ্বারায় এই পধ্যন্ত বুঝ] যাইতেছে যে: জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এই 
তিনটী মার্গ অবলম্বলে “তত্ববন্তকে" ব্রহ্ম, পরমাত্ম। বং ভগবান এই তিনরুগে 
জানা যার। এবং তন্ববাদীগণের মার্গ যাহাই হউক্‌ সেই মার্গ অবলম্বনে 
খা প্রতিভাত ম্বরূপের সথিত "তন্ববস্তর” যথার্থ শ্বরূপ পান! ষায়। 
এবং তাহার "বহরপক্েশর প্রমাণ স্বরূপে শান্ীয় ভূরি ভুরি প্রমাণ 
গাওয়া বাইবে। তবে আ্রীমত্তাগবত হইতে প্রমাণ শ্বরূপে আর একটি শ্লোক 
উদ্ধত না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া গেল না। সে শ্লোঞ্টি এই-_ 
"ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাথ্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্্পন্তযাগে যথ! ভক্তিম্্মোজিতা॥ 
শ্রীস্তগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন--৮হে উদ্ধব! যোগ, জান, স্বাধ্যায, তপ 
এবং ত্যাগাদি মার্গ অবলশ্বনে আমি তাদৃশ সাধ্য হই না, আমাতে উজ্জিতা 
ভক্তি মার্গ অবলম্বনে যেরপ আধ্য হই। উক্ত শোকের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত 
হইল যে,--জ্ঞাশাদি বিভিন্ন মার্গ দ্বাধায় আমি ব্রদ্মাদি “বিভিননশ্বরূপে” গ্রতি- 
ভাত হই। তন্মধ্যে ভক্তের হৃদয়ে আমি যেকপে প্রতিভাত হই, আমি আমার 
অসংখ্য প্রতিতাত স্বরূপগণের মধ্যে মেই ম্বরূপকে আঁধকতর তালবাসি। 
সুতরাং প্রমাণিত হইল জ্ঞান এবং ভক্তি এক বন্ত লহে। জ্ঞান স্বতন্ত্। 


তক্তি শ্বতন্ত্। তত্ববস্ত শ্বতাবতঃ এককপ হুইয়াও ব্ছবূপে প্রতিভাত হন ॥ 


জ্ঞানের দ্বারা তাহার একরূপ এবং তক্তির দ্বারা আর একরূপ জনা" যায়; জ্ঞান 
অপেক্ষ। ভক্ষির মধ্যাঘ1! অধিক। যেহেতু জ্ঞানের দ্বার] তদ্ধি সাধ্য “ম্বরূপ'? 
জান! যা না) কিন্তু তক্কি দারায় জ্ঞান সাধ্য--"ব্রদ্ধকে” অনায়াসে জানা 
যায়। ইহার শান্জ প্রমাণ তুরি ভূরি আছে) প্রবন্ধ বাছুল্য ভয়ে উদ্ধারে 
ক্ষান্ত রহিলাম। 

তক্ষির উপরেই হউক, কিন্বা ভক্তির অন্বর্গতই হউক কোন একটি 
হুনিম্ীল এরূপ মার্গ আছে, বদরা 'তত্ববন্'' অসংখ্য প্রতিজাভ থরপের 
সহিত বধার্থভাবে জানা যায়। কিন্তু গ্কান ইত্যাদি অসংখ্য মার্গ অবলম্মনেও 
স্াহাকে সে পে জানা যার না। এক্ষণে তত্ববস্তর কিঝিত আলোচন। আবশ্যক 
হইতেছে। শান্ানুসারে “তত্বন্ধ? বহরূপ হইলে তাহাকে যে স্বরূপে যিনি 
দর্শন ্বরিছেল তিমি সেইন্বনূপকেই তাহার একমাত্র নিত্য সত্য লনাতন স্বরূপ 


্ 
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বণিয়া জ্ঞান করিবেন। অপর সহত্রটা গবরূপ থাকিলে ও তিনি তাহা জানিলেন 
ন1) না জানার কারণ সুতরাং ওানবেনগু না। কিন্তু শান্ত বাকা না মানিয়া 
পথ নাহ। যিনি যে শ্বরূপ অবগত হল, শান্ত্রও যদ্যপি সেহ খরূপটিকে নিত্য 
সত্য সনাতন একমাত্র রূপ অঙীকার করিয়া অপরগুলিকে একেবারে অশীঞ্চার 
করেন তবে উক্ত সাধকগণ, আপন “দৃ্ট্বরূপে” শাপ্রনিদ্দি জ্ঞানের সহিত 
আধকতর বিশ্বস্ত হইয়া হুধী হইতে পারেন। কিন্তু তাহ। কাহারও ভাগ্যে 
ধটে না। কারণ কোন কোন শাস্ত্রের কোন কোন অংশে ত২ ৩২ সাধক দৃষ্ট 
তৎ তং স্বরূপকে নিত্য একমাত্র ত্বরূপ অঙ্গীকার করিলেও সকল শান্ত্র সর্বাংশে 
তাহা কখনহ অঙ্গীকার করেন না। এই কারণে অধিকাংশ সাধকগণ আগাততঃ 
আপন আপন “হষ্ঠথরূপো”? কিয়ৎকাপের জন্য খ্রি বিশ্বণ্ডের ন্যায় প্রাতভাত 
হহলেও নান| শাস্ত্রের নানাংশে বিভিন্ন নির্দেশ লক্ষ্য কারয়! প্রা্ই বিচলিত 
হইতে দেখা যায়। তাই সাধকত্রেষ্ঠ "রাম প্রসাদের” মুখে শুনা যায়__ 
'জাননারে মন পরম কারণ শ্যাম] শুধু মেয়ে নয়, কাল মেঘের বরণ করিয়। 
ধারণ (শ্যামা) কখন কখন পুরুষ হয়।” জগন্মতার “ধরূপটী” যে যথার্থ 
“তত্ববস্তর” একমাত্র নিত্য সত্য স্বরূপ কোন কোন শাস্ত্রের কোন কোন 
অংশে তাহ! স্বীকৃত হইলেও অন্যান্য শাস্ত্রের অন্যান্যাংশ দৃষ্টে সাধক বিচলিত 
হইলেন। এইরূপে [বিচলিত হুইপ সৌভাগ্যহীন সাধকগণ "তন্ববস্তর” স্বরূপ 
মন্বর্ধে দুইটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

প্রথম-_তিনি বহুরূপীর (গিরগিটী ঘাতীয় ঘন্ত বিশেষ) স্তায়। অর্থাৎ 
মুণুহ% এক এক খরূপে পরিবর্তিত হহতেছেন; যাহার দৃষ্টিতে যে শ্বরূপটা 
গড়িতেছে, সে সেইটিকে আহার স্বরূপ বপিয়। নির্দেশ করিতেছেন | কিন্ত 
যে সাধক একাস্তে বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার সকল গুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন, 
তিনি তাহাকে "একমাত্র ত্বরূপে” নির্দেশ না করিয়। “বহুরূপ” ৰলিয়এনর্দেশ 
করেন। 

দ্বিতীয়--"তত্বস্ত্'+ বাক্য মনের অগোচর । ল্ুুতরাং সাধকগণের মনে 
ভাহার যে যে রূপের উদয় হয়, সে গুলির কোন একটিই তাহার শ্বরূপ নহে। 
জীব তাহার গরূপ জানিতে পায়ে না।” শ্বরূপ লইয়। যে ছন্দ, সেটা অলীক। 
হুঙাৎ মনে মনে তাহার কোন একটা স্বরূপ কল্পন] না করিয়। তাহাকে নিম্ব- 
শিখিত মন্ত্রে প্রণাম ও স্থাতি করাই যুক্তি সঙন্ভ। 

“তব তত্ব ন জানামি কীদৃশোহদি মহেশ্বয । 
যাদৃশস্ৎ মহাদেব তারায় নমো নম£॥ 





. জ্রেমশঃ-্ 


* তাহার কৃপায় জীব দকলই জানিতে পায়ে। (ভক্তি-মম্পাক 1) 


্রীপ্রীরাধাগোবিদ্দের হোৌলী | 
(লেখক-_শ্রীযুক্ত মধুসুদন সাহা দাস ।) 


স্ীশী80শশপিস 


কিশোরী সহিত খেলে কিশোর রঙ্গিযা) 

আজি “হো।লী” মহোত্সবে, মাতিধাছে গোপী মবে, 
আবীর লইয়া খেলে করি কত ভঙ্গিয়া, 
হুখের তরে সবে উঠিছে নাচিয়া। 


রতন আসনে শোতে কিশোরী কিশোর) 
চৌদ্িকে সঙ্গীগণ, ও নাচে গায় অনুগ্ধণ, 
বাজায় মারঙ্গ বীণা ভাবেতে বিভোব, 
প্রেমানন্দ বারিধীর নাহি সীমা ওর। 
আবীর কুমুকুমু ফিকে প্রিয় সখীগণ ; 


পিচকারী আনে কেহ, তূলিয়াছে দেহ গেহ, 
নুগন্ধি সঙ্গিলে গুলি বিবিধ রুগ্ন, 
লক্ষ্য করি দুছ অজে ছুড়ে ঘন ঘন। 
ললিতা বিশাখা আর নুচিত্রা চম্পকা; 


নিজ নিজ দল লয়ে, ভঙে কানু বিশ্ময়ে, 
জয় রাধে ধ্বনি দিয়া মারে আকা বকা, 
আবীরে রঞ্জিত আজি বৃশ্দা তরু শাখা ।- 
কোন সখী, নানা ফুল করিয়া চযুন; 


আনলো গাথিছে মালা,  ষাজাইতে প্রাণ কালা, 
কেহ ব1 পরায় গলে সম্মিত আনন, 
জয় রাধে ধ্বলি উঠে পুরি বৃদ্দাবন।, 


মাঘ, ফাল্তুন, ১৩২৩।]  অকিঞ্চন কৃষ্ণ-ভক্ত | ১২৭ 





হেন ভাগ্য কবে মোর হইবে উদ্দষ; 

সথীর অস্থগা হ'য়ে, ভজিব দৌহারে যেয়ে, 
দেখিব সে "হোলী” খেলা অন্ধি হৃখনয়, 
ভক্তগণ কূপ। করি চাও পদাশ্রয়। 





অকিঞ্চন কৃষ্-ভক্ত | 
(লেখক--ীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচচার্ধ্য ।) 


গু 
পদ উ ১ 


ধন্য তুমি ভক্ত বর, ধন্য ধরা এলে, 
তোমার মহিমা বর্ণেহেন সাধাকার ? 
প্রাৰিত বদন বক্ষ তব, প্রেম জলে, 
ভুবন-বিমুগ্ধ-কর, - স্বরূপ তোমার। 
সংসারের শত কষ্ট অম্লান বনে, 
মহিতেছ, বহিতেছ, কত ছুংখ ভার, 
তথাপিও ক্ষুপ্ন নহে) শ্রীকষ্চরণে 
অপিয়াছ ক্র ফল, যত আপনার। 

বিষয় বিপত্তি বাধা করি উল্লভবন, 
আনন্দধামের গথে চলিয়াছ হায়! 

ভজন কণ্টক বিদ্ব, কষ্ট অগণন, 
অনায়াসে অবিরত, ঠেলিক়া ছুপায়। 

প্রেম পরসন্ জ্যোতি মাধ শ্রীবদন, 
সতত তোমার সাধো! দেখি হয় জ্ঞান, 
এ রাজ্যের লোক নছে, তুমি এক জন, 
শোকে তাপে চিত্ত তষ নহে পরিয্নান। 
ঘবারুণ দারিত্য আমি তোমার উপর, 
নিরস্তষব করিতেছে কত অত্যাচার, 


বহর ভক্তি | [১৫শ বর্ধ,_-৬ঠ, ৭ম, সংখ্যা। 





রোগ শোক জরা আদি অগ্নাতি মিকর, 
লইতেছে পদে পদে পরীক্ষা তোয়ার। 
অভিমান, অহঙ্কার, কারে জানি কয়, 
কিছুই জাননা তুমি, এমনি সরল! 
ভীতি শুন্য শান্তি মাথা তোমার হ্দয়, 
তোমার আরাধ্য সাধ্য ভকতি কেবল। 
নগণ্য জন্য অতি নীচ মূর্খ জন, 
কেহ যদি ভাবে, তুমি রুষ্ট নহ তাতে). 
“তৃনাদপি” শ্লেকে যত ভক্তের লক্ষণ, 
প্রত্যক্ষ করিম আজি, সকলি তোমাতে । 
সকল প্রাণিকে দেখ, আপনার সম, 
সকল মানবে তব সম সমাদর, 
বৈধবের নাহি কর জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম, 
" সকলি সন্তষ্ট সঙ্গা তোমার উপধ। 
মাহি তব শাস্ত্র পাঠ, ভেক কোলাহল, 
নাহি জান তর্ক যুক্তি বুথ! বাক্য ব্যয়, 
প্রেম ভক্তি মাধ! তব চিত্ত নিরমল, . 
সাধু গুরু বৈষবের পদ তবাশ্রয়। 
অটুট বিশ্বাসে পূর্ণ তোমার জায়, 
অনুরাগ, নিষ্ঠ। শাস্তি 'আনদ্দ আধার, 
তজনের রস তরা, ব্র্জ ভাবমর়, 
জ্যোতিষ, দিব্যধাঁম, শুন্য অন্ধকার । 
সম্পদ সন্তরম কিস্বা কামিনী কাঞ্চনে, 
করিতে পারে না তব চিত্তকে চঞ্চল, 
রিপুর খাটেনা ঘর্প প্রোমার সদনে, 
মুখে নাহি অন্য করণ, শুধু “হরিবোল।” 
বিলাস বাসনা রুগে নছে' কভু রত, 
চিন্ময় আনন্দ ছন, রূপের খেয়ানে। 


মা, কাস্তম, ১৩২৩ ।] শ্রীগৌরাঙ্গের ফোহন রূপ। বৃ 





্রমত্ত, নিম্মক্ট চিত্ত, তোমার মতত।' 
প্রাণ মাতা দিবানিশি, হরিগুণ গানে। 
দ্ৈন্য-বিনয়ের থনি তুমি মহাশয়, 

তোমার বচনে ক্ষরে মুতের ধার, 

সব্ধপ্পা মনেতে তব অপরাধ ভয়, 

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাণ! কির তোমার। 
চিনেন! তোমাকে কেহ, "শ্বর্দেশে-বিদেশে 
করে না জিজ্ঞামা কেহ, অতিহখন জ্ঞানে, 
কে জানে মজিয়া৷ আছ, তুমি কোন্‌ রসে, 
কে জানে রয়েছ তুমি কি রূপ ধেয়ানে। 
নিবিড় পল্লীর এক নিভৃত কোণেতে, 
তোমার বসতি অতি নগণ্য গ্রদেশে। 

না চিছুক লোকে, অপচয় কিবা তা'তে? 
না আসুক কাছে কেহ, কিবা যায় আসে? 
সুবান্থর যক্ষ রক্ষ, কিন্নর চারণ, 

বাঞ্থা করে সদা ধার চরণ পদ্ধজ, 

তোমার হয় মারে সে আরাধ্য ধন, 
বলিছে বিজয় ধন্য তোমার জীবন। 





শ্রীগৌরাঙ্গের মোহন বূপ। 
গীতিকা 
(লেখক- শ্রীযুক্ত রমিক লাল দে |) 


ছুদয় নির্মল হ'লে, ফুটে এ মোহন রূপ) সে কিরূপ? 
না মিলে তুলনা। 


মনোময় রূপ ওই, বিরাজে মনের মাঝে, এ কেগে! 
চিন্ময় রূপ, নহে ত কল্পনা ॥ 


১৭ 


তস্ভি, 1 ্‌ ১৫শ বর্ধ,৬ষ্ঠ, ৭ম, সংখ্য। 1 


যেত 


১৩, 





রাধা-ভাব-কান্তি যুত এ যে রূপ সুুললিত, 
ঝলকে ঝলকে নুধা বর্ষে। 
চিত্তের মালি ছুটে, অন্তর ফুটিয়া উঠে, ্‌ 
মাযার 'অতীত ভাব-ম্পর্শে॥ 
গরাণ আলোক করা, দিব্য হুষমায় ভরা, 
ওই রূপ কি লাবখ্যময় ! 
আাবহ্যুতি হড়াইয়ে, হিয়া দেয় জুড়াইয়ে ; 
নবযুগে নব ভাবোদয়॥ 
জীরাধাভাবের ছ্যুতি__সঙ্গগিত রূপ-ভাতি, 
ভাবুকের চিন্তনীয় ধন। 
সদানন্দ প্রেমপ্রনঃ এ রূপের এক কণ, 
অনুভবে প্রীতি অতুলন। 
মনের মানুষ-রূপে "পাগল মানুষ মোর, 
আধ ছুটে, আয় ওরে আয়। 
মিঙ্গনে ভাব-তরঙ্গ। হৃদয়ে করুক রঙ্গ, 
ডুবে যাই প্রেমের বন্যায় ॥ 
নধবৃদ্ধাধন-মাখে, রমনীর নব সাজে, 
এ রূপ, ফুটুক অন্তরেতে। 
নিরুপম-রূপ-খনি, মান প্রতিমা খালি, 
রাখি যেন অতি যতনেতে ॥ 
5 
দন চৈতন্যচরিতামৃত ও রুষ্ণদীস কবিরাজ” 
(লেখক ।--ক্গীষন্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ব 1) 


জীভ্রীচৈতম্যচরিতানূত গৌরলীলা-সমুদ্রের মস্থনোথিত অমৃত। ত্রিষ্ভাপ 
আলাম অলিত জীবের পক্ষে উই!1 মামৃত শ্বরূপ॥। কত ভবঘুরে জীব এই 
অমৃত গান করিয়া অমর হইরা গিয়াছে ও যাইতেছে। চরিতামৃতের প্রত্যেকটা 


মা, ফাল্গন, ১৩২৩।] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও কৃষ্তদাঁস 1. ১৩১ 








কথাই মুল্যবান ও উপাদেয়। বহমূল্য মর-কতের সহিত তাহার তৃ্ন। হয় 
মা। ধিনি না পড়িয়াছেন, তাহাকে বুঝান যাঁর না। হুপ্ধ দেখিয়া যেমন 
তাহার মাধুধ্য আথ্াদন করা অসভ্ভব, সেইরূপ চরিতামূত ন! পড়িয়া! আমার 
এই সামান্য লেখার ছারা রসীম্বাদন করা ততোধিক অসন্তব। 

প্রেমই এই চারতামুতের বনিতব্য বিষস্ব। শ্রীশৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে 
প্রেমের বন্যান়্ বঙ্গদেশ ভাসাইয়া ছিলেন, চরিতামৃত্তে তাহার একটী যথাযথ 
আলেখ্য উঠিক্াছে। ফটোগ্রাফের ন্যায় তাহা অতি হুন্দর ও স্বাভাবিক | 
অশরীরি প্রেম একবার মৃত্বি ধারণ করিয়াছিল। লৌতভাগ্যের বিষয় তাহা 
আবার ভারতের কোমল কণিজ! ্বরূপ আমাদের এই বঙ্গদেশে । সেই মুষ্তি- 
মান মহাপ্রভুর প্রেম-মু্তি এই চব্রিতামৃতে অমৃত প্রলেগ দিয়া অদ্থিত 
হইয়াছে। 

উত্কষ্ট শিলী যেমন হুনিপুন ভাবে প্রতিমুত্তি অস্থিত করে, চরিতামুতকারও 
জ্ীগৌরাঙ্গের দিব্যোম্বাদ্ব ও প্রেমোন্মাদ ধিরহের দশম অবস্থা ও উকগার 
শেষ দশা যেমন ভাবে অন্ষিত করিয়াছেন, তাহাতে জ্রীগৌরাঙ্গ মহাঞ্কাভুর 
প্রেম-মুত্তিটী সাদ্ধ্য-আকাশের, তারকা-স্তধকের ন্যায় বেশ কুঠিয়া উন্নিযাছে, 
ধ্্রমেতে অন্থিত মূর্তি আলিঙ্গন করিলেও প্রাণ জুঁড়ায়। চরিতীমৃতে 
শ্ীগৌবাঙদেবের যে প্রেম-মৃত্তি তুলি দিয়া আকা হইয়াছ, সেই মূর্তির পদ 
স্পর্শ করিতে পারিলে আমরা ধন্য হই। এ প্রেম পণ্য জ্ব্য নছে। মানই 
এ প্রেমের ধর্ম। দ্বানেই এ প্রেমের লুখ। প্রতিান চাহিয়। কেছ কখনও 
এ উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে না। ফুলের সৌর বিনামূল্যে ধিতরিত 
হপ্ধ চাদ্দের জ্যোত্ন্গা, মলয় মীরণ ক্র কিক্রুয়ের সামগ্রী নহে। প্রাঃ 
হৃধ্য রশ্মি শীতকালে কত মধুর! কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার কোন৪ 
মূল্য নাই। বনের কুদ্দ ধৃথি, জাতি, গোলাপ সুন্দরীগণ হটকে কন যুঙগাধান 
নহে। কিন্ত উহারা পণে বিক্রয় হয় না। এ প্রেমও তেমনি অমূল্য । 
্বপ্নাবিষ্টের ন্যানস প্রেমিক কৰি প্রেম্তরে উন্নস্তভাবে ধাহাকে পাইবার জন্য, 
এমন ন্থখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া, যমুনার মুহ তরদ্দ-তাড়িত নীপ তরু- 
মূলে শ্যাম তমলাবৃত কুঞ্জে বপিয়! দার্শণিক মহাকাব্য পচন! করিয়াছেন। 
তাহার সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র ুদ্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। 


১৩২ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ধ,»-৩ষ্, "য, সংখ্যা। 








হায়! বঙ্গের সেই এক দিন শুভ দিন ছিল, যেই দিন বন্ধ ভাষায় চরিত 
লেখার হুত্রপাত হইয়াছিল । মহাপ্রভুর মহিমাধবিত আদর্শ হইতেই বঙ্গ 
সাহিত্যে চরিত লেখার শুত্রপাত হইয়াছে। সেকালে চরিতাখ্যানগুলি 
সংস্কতের কোলে ঘুমাইতে ছিশ। তাহাদিগকে বঙ্গ ভাষার ষ্াচে ফেপিয়া 
গড়িতে তখন পধ্যন্ও কোন বাঙ্গালী চেষ্টা করে নাই। ভাষা চিরদিনই 
ভাবের নিকট পরাঞ্িত। তাহার প্রেমের উদ্দাম দৃশ্য দেখিয়া বাঙ্গালী আত্ম 
বিস্বৃত হইয়াছিল। আই প্রথমতঃ বৈপ%ণব ঝাঙ্গালী কবিগণ মহাপ্রভুর সেই 
আদর্শ প্রেমময় পুণ্য জীবন ব্গ ভাষায় লিপি বন্ধ করেন। যেহেতু মানুষ 
যখন ভাবে তন্ময় হইয়া যায়, তখন সে বিদেশী ভাষার “ভাসা ভাসা” বুলিতে 
মনের সম্পূর্ণতাব ফুটাইতে পারে না। তাই বাঙ্গালী কৰি মহাপ্রভুর আদর্শ 
লইয়া বর্গভাষার কলের পুষ্ট করিতে লেখনী ধরিলেন। সেইদিন কি বঙ্গ 
ভাষার শুভদিন নহে ? 

ঘীনা বন্গভাষা বৈধণব ভুলিতে অদ্িত মহা প্রভুর প্রেম-চরি'ত-ধার বহন 
করিয়া! গঙ্গা ধান্র'র ন্যায় পবিত। হইয়াছেন। তাই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” 
থক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্তর মেন মহাশয় লিখিয়াছেন "এই গীতি কাব্য যদি 
আমরা ইহ্লও ও আমেরিকার সাহিত্য প্রদর্শনীতে দ্েখাইতে পারি, তবে, 
আস্মগরিমার রাজ্ আত্মবিস্মৃতির কথ! শুনাইয়া জগ্ৎৰাসীকে মুগ্ধ করিতে 
পারি, মন্বেহ লাই |” 

এই দার্শনক তত্ব সম্বলিত প্রেমময় মহাকাব্যের রচক ভাগ্যবান রুফ্দাস 
কবিরাজ ঠাকুর। তিনি ১৪৯৬ খৃঃ নদ্দিমান জিলার অন্তঃপাতী ঝামটপুর গ্রামে 
বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন॥ তাহার পি] দ্বগীরথ অল্প বয়স্ত কৃষ্ণদাস ও 
শ্যামদাম নামক ছুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মাতা স্ুনদ্দা এই 
অপ্রাপ্ত বয়স্ত পুক্রদ্বয়কে লইয়) বড় বিপদে পতিত হইলেন ।- স্ামীর মৃত্যুর 
পর কতিপয় দিবস পরে নুনন্দা দ্েবীও কালগ্রাসে পতিতা হইলেন। হুতরাং 
কৃষ্দাস পিতৃসমার গৃহে গ্রতিপালিত হন। 

আদ্ীবন কষ্ট বুকে করিয়া তিনি দরিদ্রতার কোলে লালিত পালিত ও 
সংবদ্ধিত হইতে লাগিগেন। প্রকৃতি তাহাকে যেন বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। 
সংমারে কোনও দিনই তিনি হখের মুখ দেখেন নাই। সংযত চিত্ত কৃষ্ণা 


মাঘ, ফাল্তন, ১৩২৩।] ক্ীচৈতন্যচরিতামৃত ও কৃষ্ণনাস। ১৩৩ 











দার পরিগ্রহ করিয়া ভবে সুখের আশ। কাঁ়তে পারেন নাই । ছুতর।ং আজীবন 
্মচারী কৃষ্ণপাসের জীবন শরিং-কমলবং নিশ্বল ও পবিত্র ছিল। 

এই সময়ে আমনলিত্যানন্দ প্রভু ঝাযটপুর গ্রামে জাগমন করেন। 
ন্ম দুঃখী কৃষ্দাস নিত্যামন্দের উদ্দাম প্রেম ও তত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ 
হইলেন। এই সংসার হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য এক সংসারের চিত্র তাহার 
চক্ষের উপর পড়িল নুতরাং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ায় শ্রীধামবৃদ্দাধনে 
যাত্রা করিলেন। নিস্বশ্বল কষ্দাস ভিক্গাবৃত্তির দ্বারা পাথেয় সংগ্রহ করিয়। 
শ্যামনুন্দরের কোন নিকেতনে পৌছিশেন। 

সেইস্থানে পৌছিয়া তিনি ব্ূপ মনতন, জীব, রঘুনাথ, গোপাল উট প্রস্ততি 
গোঙ্গামী প্রভুগণের নিকট শ্রীমন্তাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
তাহার নিশ্মুল চিত্তে ভাক্তির কথা অতি পরিস্কটরূপে অদ্থিত হইয়াছিল। 
সেকালে বৃন্দাবন বাদী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এক হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে 
"শ্রীচৈতন্য ভাগবত" পাঠ করিতেন। কিন্তু উহাতে শ্রাগৌরাঙগ মহাপ্রভুর 
অন্তলীল| বিশদভাবে বনিত নাথাকায় বৃন্দাবন প্রবাপী বৈষ্ধগণ কৃষ্দাম কবি- 
রাজকে মহাপ্রভুর অস্তলীল! বিশদভাবে বণন] করিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
. এই সময়ে বৃদ্ধ কবিরাজ ৭* বৎসরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়। ধীরে ধীরে 
_তিরোধামের অবশিষ্ট দিনগুলি গণিতে |ছলেন। এই বিষম অনুরোধে তিনি 
একটু গোলমালে পতিত হইলেন। 

পুঙজারি আগিয়! গোবিদদজীউর আদেশমাপ্য হস্তে দিয়া গেল) এই 
অত্য।শ্চাধ্য ভগবদূ কুপা যেন বৃদ্ধকে যুবকের ন্যায় শক্তিশালী করিয়া 
ডুলিল। তিনি আর আদেশ অমান্য করিতে সাহস কর্পিলেন না। 

কিন্তু কবিরাজ এই সময়ে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়] ফেলিয়াছেন। লিখিতে 
হস্ত বারং বার কম্পিত হয়। অশরীি জরা আসিয়া তখন তাহার শরীরের অজ 
প্রতা্গ গুলি শিথিল করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় তিনি যে গ্রন্থ শিখিয়া 
যাইতে পারিবেন এমন তাহার ভরসা ছিল না। প্রতিপদে পদে তিনি নিরাশার 
তীত্র যাতনানুত্তব করিতে লাগিজেন। অবশেষে এই অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন 
মহাপুরুষ ৮৫ বৎসর বয়মে ৯ বমবের সমব্তে পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ 
সমাধা করেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সংস্ক'ত নানাবিধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ 


১৩৪ ভক্তি । [১ ৫শ বর্ষ'-৬ষ৯ *ষ, সংখ্যা। 











স্বরূপ যে ক্লোক উঠাইয়াছেন, তাহাতে তাহাকে গ্রাসৎলা না করিয়! থাকিতে পারা 
যায় না। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ু ভদ্র মহাশয় তাহার একটী তালিকা গ্রস্তত করিয়। 
দিয়াছেন। (অনুসন্ধান, ৫ম সংখ্যা) আমরা তাহা নিয়ে লিখিয়া দিতেছি ।* 
এতভিন্ন তাহার স্বরচিত শ্লোকও গ্রন্থ মধ্যে অনেক সন্দিবিষ্ট করা হইয়াছে। 
এই বৃদ্ধ বয়মে এতগুণি গ্রন্থ পর্যালোচনা করিক্না এইরূপ দার্শনিক তত 
নির্ণায়ক গ্রন্থ রচন। কর৷ বর্তমান শিক্ষাভিমানী পণ্ডিত মগুলীর পক্ষেও বিশ্ময়াবহ 
ঘটন। সন্দেহ নাই। 

এই গ্রন্থে বৈধবোচিত কেমন বিনয় ও দ্রীনতা, ভক্তির কেমন নির্মল 
ব্যাখ্যা, প্রেমকে কেমন বৈজ্ঞানিক উপাঘে এক উন্নত প্রণালীতে হুমতবন্ধতাবে 
সংযোজিত করার নৈপুণ্য প্রদর্শণ করা হইয়াছে! এই ধছগুণ সমলম্কৃত 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এক শ্বগীয় বস্ত। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি 
এই চরিতামৃতের অমৃত-ধারা যিনি একবারও পান করেছ নাই। তাহার 





 * ০১ অভিজ্ঞান শকুস্তলা (২) অমর কোষ, (৩) আদি পরাণ (৪) উত্তর চরিত 
(৫) উজ্জল নীলমণি, (৬) কাব্য প্রকাশ (৭) ক কর্ণামৃত ৮) কৃঝণ সঙার্ড 
(৯) কুম্ম পুরাণ (১১) ক্রম সন্দর্ভ (১২) গরুড় পুর!ণ (১৩) গীত গোবিন্দ (১৪) 
গোবিন্দ লীলামূত ০১৫) গৌতমীয় তন্ত্র (১৬) চৈতন্য চন্্রোদয় লাটক (১৭) 
জগন্নাথ বল্লত নাটক (১৮) দবানকেলি কৌমুদী (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র (২*) নাটক 
চক্রিকা (২১) নৃপিংহ পুরাণ (২২) পদ্মাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্ঘ পুরাণ 
(২৫) পাণিনি শুত্র (২৬) বরাহ পুরাণ (২৭) বিষণ পুরাণ (২৮) বিদগ্ধ মাধব 
(২৯) বিশ্ব প্রকাশ (৩+) বীর চরিত (৩৯) বৃঃ গৌতম তন্ত্র (৩২) ৰৃঃ নারদীয় 
পুরাণ (৩৩) ব্রদ্ম সংহিতা (৩৪) ব্রহ্ম বৈবর্ড পুরাণ (৩৫) বৈ তোষিণী (৩৬) 
(৩৭) গীত| (২৮) ভক্তি বসামূত সিস্কু (৩১) ওক্ভি সন্দর্ভ (০) ভক্তি লহরী 
(৪১) ভাবার্থ দীপিকা (৪২) ভারতী (৪৩) ভাগবত পুঝ!খ (88) ভাগবত সন্দর্ভ 
(৪৫) মলমাদতত্। (৪৬) মহাভারত (৪৭) মনু অংহিতা (৪৮) বমুনাচার্ধ্য কতামঙলক 
মন্দার তত (৪৯) রামায়ণ (৫০) রঘুংশ (৫১) রূপ গোস্বামীর করচা (৫২) 
লঘু তাগ্রবতাযৃত (৫৩) ললিত মাধব (৫৪) স্তব মাল! (৫৫) স্বাস্বত-ত (৫৬) 
গোবিন্দদাপের করচা (৫৭) সাহিত্য দর্পণ (৫৮) হরিভক্তি বিলাম ইত্যাদি। 


গা, ফাঙ্কন, ১৬২৩। ] সমালোচনা । ১৩৫ 





অজ 


এখনও বঙ্গভাধার সারম্বত তীর্থের অগ্তঃলে প্রবেশ করিয়া! রলানুভব করিতে 
অনেক দেরী আছে। 

বৃদ্দাবনের খবূমন্দ সমীরণ, কুগ্তবনের মধুপ গুপ্রিত কুন্মমের সৌর ও ভ্রমর 
পুর্জের 'রাধা শ্যাম' রব, যমুলর ওরঙ্জোথিত উজান-প্রবাহ ভাবুক রমিক কৰি 
কষ্দাসের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এক অন্ভিনব ছায়া পাত করিষাছিল। 

সেই নিশ্মুল যমুনা তটে ভক্তির অবতার প্রেমের দেবতা শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর প্রেষময়ী যুন্তি যেরূপ নির্মম হন্দর ভাবে তাহার জদয়ে মুদ্রিত হইয়া- 
ছিল, কবির কাব্যে তাহার একটা অতি সুন্দর প্রতিচ্ছায়া উঠিয়াছে। 
পু ক্রমশ 


সমালোচনা । 
(পাগল বাঁধাখাধম) (প্রথম খণ্ড) 
(লেখক-্রীযুক্ত কালীহর দাঁস বন্থু ভক্তিসাগর) 
(পুন গ্রকাশিতেরগর) 
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গাঠকবর্গ পাগল মাস্ুষের এই কয়েকটি কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
দিবেন--“কলিকাঁলে পতিত জাতি হ্ুখে থাকিবে এবং পুণ্যবান্গণ বিধ্বস্ত 
ইইবেন।”--এই উপদেশবাণী যেখন অভভুত তেমন হুক্ষম ॥ আভুত, যেহেতুক 
“কলিকালে” কেন সর্বযুগেই পতিত জাতি ভগবৎকপা লাভ করিয়া হুখী। 
আরো অদ্ভুত, যেহেতুক «পুণ্যবান্‌ বিধ্বস্ত হইবে”-_পাপীর একবারে উল্লেখ 
নাই। আমাদের এইটি মানিতে হইবে যে পাপীর বিনাশ প্রত্যক্ষ, পুণ্যবানের 
বিনাশ পরোক্ষে। পাপীর নরক লাভ বিনাশ, পুণ্যবানের, স্বর্গলাভ কালে 
পতনের হেতু। সুতরাং পাপীও পুণ্যবান্‌ উদতয়েই বিধ্বস্ত হয় কেবল দীন 
হীন কাঙ্গাল ভগবানের দগ্সগাতর, প্রিয়পান্র হয়। সেই ভগবৎপ্রিয় ভক্তের 
বিনাশ নাই। এই পরোক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবটি উহার হৃক্মত।। দ্বজর ভারতে 


১৩৬ ' ভক্তি | ্‌ ১৫শ বর্ষ ৬ষ্, ৭ম, জংখাযা। 


০০০ 
কেন সমন্ত জগতে বৈধঃব ধর্মের প্রচার না হইলে জীব অহস্কারের কালানলে 


উৎসন্ন হইবে সন্দেহ নাই। পাগল মানুষের এই অমূল্য উপদেশ অনুসরণ 
করিবেন। আর একটা উপদেশ বড়ই সময়োচিত। মাদৃশ অধমেরও প্রাণের 
কথা--“যাহাদের শ্রীবিগ্রহসেবা আছে তাহাদের ছুর্দশা দেখিলেই বুঝিবেন 
বন্ততঃ আমরা দেখিত্ছি জীবিগ্রহ সেবঙ্গণের দুর্দশার আর সীমা নাই 
ইহার মৌিক কারণ অপরাধ । শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা দ্বারা শত সেবাপরাধ 
লাগ! থাকে। অপরাধ মাধ করিয়া কিনিয়া অনিবার প্রয়োজন ? শ্রীধূর্তি- 
সেবা! যেমন অমৃত তেমন বিষ। অতএব এ বিষয়ে সবারই সাবধান হওয়) 
আবশ্যক। ইদানীং আমর! মূর্তি প্রতিষ্ঠার এক দারুণ রোগ দেধিতেছি। 
এ মিদ্ধান্ত ভুলিলে চলিবেন। যে “পতিতই সুখী'--শাস্ত ৷ 

বর্তমানে ভারতবর্ষ বিদ্বানের উদ্যান ।--কত না হিল্লোল খেলিতেছে! 
তাহারা নাটক নভেল কাব্য।দি পড়েন--শেক্ষপিয়র পড়েন, মিপ্টন পড়েন, 
কালিদাস গড়েন, বস্ধিম পড়েন, আরো সকল কত কি গড়েন, আর সুখে ডূবিয়! 
যান এবং গ্রন্থকারের মস্তকে কত বা “বাহবা”-চন্দন মাথা পুষ্প বর্ষণ করেন ! 
“কিস্ত একখানা বৈষ্ণবগ্রস্থ পাঠ করুন” এ অনুরোধ যেন কাণে বিষ ঢালে । 
কি জেদ, হোক্‌ না সে অমৃতপারাধার, তবু স্পর্শ করিবে না,_একটা ষেনন 
বমনের মুখ বন্ধ খ্বক্পপ উদৃগান্প উছলে। দ্েবগণের আশীরোদ মন্বনে চত্ত্র, অমৃত, 
ধৰ্স্তরি উঠিয়াছিল; অনস্ত ব্রন্মাণ্ডকে ক্ষীরোদ সিন্ধু ধরুন, দেবের দেব 
শ্রীবৈষবগণ তাহ। মস্থন করিয়া শী গ্রন্থ শান্তর উদ্ধার করিয়াছেন । উহ যখার্থ- 
অমৃত্নিধি, উহার রসান্বা্ধে জীব অমর হয়, আনন্নবিভোর হয়। স্ুশীতঙ্ হয়, 
ভবরোগ্ে মুক্ত হয়। তাঁই বলিতেছি, উহাতে দরের কিরণ কঠ ঝলমল 
করিতেছে, কত অমৃত্ধারা উছলিতেছে, কত ধর্বস্তরি পভ মিলাইয়াছে। 
ক্লীরোদ মন্থন ব্যাপারে দেবগণ মধ্যে অধাক্ষ হইয়াছিলেন শ্রীবিস্ক। বৈফব- 
গণেক শান্তরগিস্থু মননে অধ্যক্ষ স্বয়ং শ্রীঞ্রীমহাপ্রভু। ক্ষীরোদধির অমৃত ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন "দেবগণ, দৈত্যগণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সময়ের 
পুণ্যবান্‌ বিদ্বান্গণ শ্ীবৈষ্ণবগ্রস্থ সিন্ধুর ছুল'ভগিত সত্তোগে বঞ্চিত। 
যিনি জন্মিয়া অমৃত পান করিলেন না, তিনি উতসন্ন যান বৈ কি? শ্রীত্ীগৌর- 
নিত্যানন্দের উপদেশ রত্ব মধু রশ্মি পুণ্যবানের চিত্তে প্রবেশ করেনা | তাহাদের 





, মাঘ, কান্তুন, ১৩২৩। | সমালোচনা ॥ ১৩৭ 


চিন্ত তমসাচ্ছন্নহ থাকিয়া যায় এবং স্্াধারে বিধ্বস্ত, হয়। জন্মিয় যে 
উত্তম সামস্ী ভোগ করিতে পায় না, সে অধন্য,_ তাহার জন্ম নিরথক--ঘে, 
প্রকৃতই "জন্সিয়া না মৈল কেনে ?” 





গঙ্গার যেমন বহুশাখা ও উপনদী আছে, হিন্দৃধর্মাও তাদৃশ নানামত, নানালীলা 
দ্বারাপরিমগ্ডিত। মকল শাখা ও উপনদীর মুখ্য যেমন গা, মেই রূপ সর্ধধমতও সর্ব- 
লীলার মূলসত্য পরিপাক স্বরূপ বৈষ্বধন্্। বিভিন্ন মতসমূহের সমীকরণাক্ষম 
বিদ্বানেরা ধাধায় পড়িয়া যান। এই গোলক ধাধায় নিপতিত উংসন্নাবস্ত জীবের 
কল্যাণ চিন্তা করিয়াই শ্রী ৪/গৌরাঙ্গদেব নান! দেবদেবীর পুজোপাসলার উচ্চ্বে 
সাধন করিয়া! দরিয়া * এবং নানামতের সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ *শ্রীনাম” প্রচার 
করাইয়া! এক অপূর্বব চিত্তচমত্কারকারী বৈদিক বিজ্ঞানময়, সত্যময, প্রেমময়, 
রসময় ধর্বের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রমারণ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয়ঙার, একতার, 
মনুষ্যতার ও হখের একমাত্র নিপান এই ধশ্মী। হিন্দুধর্দী এক ময়রার দোকান । 
উহাতে নানাবিধ হুমিষ্ট সামগ্রী জুমজ্জিত আছে। বালক (দোকানে প্রবেশ 
করিয়। অবাক্‌ অপ্রতি্ভ ছইয়। চাহিয়া! থাকে, কোনটির পরিচয় করিতে পারেন1। 
কোন্টি থাবে, কোন্টি না খাবে এই সমস্যার ভূলে গোলে পরিয়া মারবন্তর 
রসাধাদে বকিত হয় হয়তো বালক অসাধ সামগ্রী দিয়া পেট ভরিয়া ফেলে 
আর সামগ্রী পরিয়া থাকে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাই দয়া করিয়া সর্বব- 
সামগ্রীর রসসারদিধ্যাস লইয়া এক রসামৃত খণ্ড তৈয়ার করিয়া! রাখিয়াছেন। 
পসান্পে মোটেই ই এক সামগ্রী, যে ঢোকে সে পায়, খায়, আনন্দে নাচে 
গ্রায়। জীবনের অল্পসময়ে অপার চুড়ান্ত লাভ! পুণ্যবানের! তাহ একবার 
তুগেও চাখিবার চেষ্টা করিবে না। কেবল নানানৈবেদেযে ঠোক দিয়া, পরধর্মম 
যাজন করিয়! বাহাঢুরি করিবে ।--এর চেয়ে আত্মবঞ্চন] আর কি হইতে পারে। 


একে ব্্ণভেদ, তাহাঁতে বেশভৃষা ভেদ । হ্রঃগৌরাঙ্গ ঠাকুর একটি মাত্র 
ভদ্রবেশ নিদ্ধারণ করিয়া দ্বিয়াছেন। শিখাটি বৈরিকী; কিন্ত এখন 


* ইহাতে যেন কেহ যনে ন! করেন যে, শ্রীমগৌরারদেব দেবদেবী পুজার 
বিরোধী ছিলেন। কাঁশজীব অপারক বলিয়াই তিনি অন্ত কঠোর সাধনার 
পরিবর্তে নাম সাধন প্রচার করিয়াছেন। (ভঃ সঃ) 

১৮ 


১৩৮ ভক্ষি | [১শ বধ, ৬্ষ্ট, ৭ম, সংখ্যা। 








ব্রা্ষণেও উহ অসগ্যতার চিহুধারণ বলিয়া মনে করেন । মৃলকথ মনগড়া 
ধন্্ব পরিত্যাগ পূর্বক একবিধ ধর্ম, একবিধ বন্ধ ধারণ না করিলে জীবের উচ্ছেদ 
নিরাকরণ অমত্তব হইবে। দৃরদশী রাঁধামাধর লিখিয়াছেন £- 

"প্রেমের সাধন গৃহীরও হইতে পারে, সপ্যমীর পক্ষে দুরহ ।”-_ 

"যুক্ত, বৈরাগ্যস্থিতি সব শিক্ষাইল। 
শুক্ধ বৈরাগ্য জান জব নিষেধিল & 

"মম্যামীর পক্ষে ঢুরহ"-_-এস্থলে পাগল মানুষ "সন্নযাসী” শবে শুদ্ধবৈরাগ্য 
ধরিয়াডেন। তাহ পয়ায়ের দ্বিতীয় চয়ণ গাঠে গাব্যস্ত হয়। কারণ “সন্যাস* 
দ্বারা কম্ম ফলে অনাসক্তি হুচিত হয়। এই যথার্থ মন্ত্যাস গৃহীয়ও আবলম্থা, 
উহা ব্যতীত প্রেমগাভের আশা নাই | “'সন্যাসীর পক্ষে হুরহ” পাঠে মহস। 
পাঠকের ভ্রম উপজাত হয়। 

“আমি আপনাদদিগকে প্রেমধান করিবার জন্য অতিথি ; একবার উন্মধ 
হইলেই, বিশব-প্রেমে পৃরিত হইতে পারেন। আমিওআপনাদের ন্যায় গৃহী। 


মগ্য।সীর বিচার আমি চাইনা, কেবল চাই--মহাপাপী। মূর্থ, চণ্ডাল, কুষ্ঠ, ; 


অন্ধ, ধঞ্জ, পতিত সকলেই প্রেম পাইবার সমান অধিকারী।” ধাহার মুখচন্্র 
হইতে এই নুধাশীতল অভয়বাণী বিনিহ্যঃত হইয়াছে তিনি যে অসামান্য 
বিশ্বপ্রেমিক তদ্ছিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

বিধির কুপে বা! তৎকুজে নাম-পদ্র-ফশল ভাল হয় না। বিধিকৃপের প্রবাহ- 
স্বরূপ বাগ-সলিলে উহার শুদ্দর বিকাশ হয়। নামের ছু'টিফল্‌ পুথ্যফল ও 
প্রেমফল। একপ্রেণীর লোকে ভ্রতাচারাদির ন্যায় নাম করেন। উহারা 
নামের সাক্ষান্মা ধুধ্যের উদ্দেশ লনন|| ঠাহারা কেবল মনে, করেন, নাখে বিশ্ব 
নাশ হয়, পুণ্য হয়--নাম করি। নামের প্রকৃত শিষ্য ঘিমি, তিনি অপর 
ব্রতাচারাদি হইতে যক্রাঙজ নামানুবাদকে শ্রেষ্ট মনে-করেন। নুতরাং 
নিরপরাধে নামরসাম্বাদ করিয়া প্রেমফল প্রাপ্ত হন। বর্ণাশ্রয ধর্মাদি কেবল 
সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বিধি বন্ধ হইয়াছে। 

“প্রেমসে মিলে নন্দলাল1 1”-_-কৃ্ণ, প্রেম-মন্দিরের শশ্রীবিগ্রহ । নিরপরাধ 
 নামাশ্রথে সেই দেবদুর্লভ প্রেমধামে প্রবেশ করা যায়। অপরাধ এড়াইবার 
একমাত্র উপায় দীল্তা বা পরিতমন্যত!। পুণ্যকণ্মাদি ধার! ততভাষের'অপচয় 


মাথ, ফাল্গুন, ১৩২৩ । ] সমালোচনা । ১৩৯ 


সাধিত হয়' এই হৃত্রে সিক্ুস্ত করা যায় ষে, পতিত জনেরই নাষে অধিকার 


পুণ্যবানূ কম্মাঁর দ্বধিকার নাই। তাহার পক্ষে নাম পরধর্্ম। ব্তমান 
মময় বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শনিপৃজা, শারায়ণ সেবাদি সামাঞ্জিক ব্যাপারেও ছুরি 
সংস্থীর্ভন একটু তঙ্গ মধ্যে রাখে । ছুএকটি গানের পর কষেক সের বাতাসা 
বিলাইয়া দেওয়া হয়| অমুকের রোগ দুর হইয়াছে মানসিক শ্রীনামসন্তীত্্ন 
মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অঙ্গ হইল। এবন্িধ নামসংলগীত দ্বারা ভরি অপরাধ অর্ভিত 
চয়। কীত্তন চলিয়াছে, তামাক ও খুব চলিয়াছে, পান দিচ্ছে) চিবাচ্ছে; 
দুচারিটা ম্জাদারী রগড় গল্প রহস্যও চলিয়াছে, যেন শ্বৃশ্বর বাড়ীর অ'মোদ | 
ঈদৃশ হরিনামের গ্রামা কৌতৃকে যাহারা যোগ দেন তাহারা মূর্খ অপরাধী । 
হরিনাম সাধন পঞ্চম যেদবিহিত বজ্ঞবিশেষ | এই নাম-পীযুষ বেদচতুষ্টো- 
পদিই কম্ম-চোনার সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া যায়। নাম-সাঁধন প্রণাগী এক অপূর্ব 
ধরণের, কর্মকাণ্ডের সহিত উহার তত সংশ্রব নাই। লজ্জাবতী লত। যেমন 
করম্পর্শে চলিয়া পড়ে, ভ্রীনাম কল্পলতিকাও শুভাগুভ কথ স্পর্শে ভিয়মান! 
হয়। উহা! অপর কোন কর্ম পদ্ধতির অঙ্গ নয়। উহ শুদ্ধ নিরপেক্ষ। নাম 


ধরতো অন্য সব ত্যগ কর। যদ্দি বাটিতে চাও, ইহাই সেবন কর, অন্য 


ওষধের গ্রয়োন নাই। যদি মরিতে সাধ, একটী বটী, ও পাঁচন, পান আদা 
অনুপানে সেবন করিয়া যমের পাচনীর প্রহার খাও। নাম সাধন প্রণাণী 
জলপধ__নদী বাহিয়া যাও এ ঘাটে সে খাটে নৌক| লাগাইয়। ব্যবগাদারীর 
প্রয়োজন নাই । রাধামাধব বলেন £_ ও 

ব্ণাশ্রম ধর্ম ও নিজ নিজ গোত্র ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়। 
অচযুতগোত্র এবং দাসপ্রভু সন্বন্থ না হইলে কোন রূপ নাম সঙ্ধীত্তন করিবার 
উপায় নাই ।--আশাকরি ভ পাঠকবৃন্দ রাধামাধবের এই উঞ্চািত মন্ত্র দৃ় 


করিয়া! ধরিবেন। সামাজিক প্রীসম্পাদনের কৌশল স্বরূপ শ্রেণীবিভাগ সহ 


প্রধান প্রধান কতকগুণি বন্ধ মানবসমাজে বর্ণিত হইয়াছে। হৃতরাৎ রণাশ্রম 
ধর্ম মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়। জীবের যেটি সাধারণ পরমার্থ লক্ষ্য সেটি 
ভগবত প্রেম লাভ । তাহাতে বর্ণভেদ জন্য আবিগতা ও বৈলঙ্গণ্য নাই। 
“আমি বর্তমান খার্কিতে আপনাদের সহিত সমুদয় শাস্ত্রের বিচার করিতে 
গুদ্থত। আমি গোপনে বা চুরি করিরা হণি দাই। একটাবার মধ্ুখ যুদ্ধ 


১৪, ভর্তি | [ ১৫শ বর্ধ,-৬ষ্ট। ৭ম, সংখ্য। 


হইলেই আপনাদের ধর্ম মীমাংসা হইবে ।”* রাধামাধব শিক্ষিত সমাজকে 
অতি বল দর্পে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভরশা হয় তিনি কল্পতরুর 
ন্যায় সবারই সাধ মিটাইয়া দিতে সক্ষম, কিন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি যেমন 
আহ্বান করিতেছেন, তেমন আকর্ষণ করিতেছেন না। তিনি আকর্ষণ করিলে 
বছ জীবের ভুরি লাত হুইত। স্বীপালোকাকর্ষণে বহু বহু কীট জুটিয়া আত্ম- 
সমর্পণে প্রয়াস পায়। 


পাগল মানুষের চিত্র রসিক যেরূপ আকিপ্াছেন তাহ! অতি সুন্দর। এই 
আলেখ্য দর্শনে রাধামাধবকে ভাবসিদ্ধ জন বলিয়া মনে হয়। আমর1 “গোরা 
গোরা” সদা চীংকার করি, জীবন ক্ষয় করি, অথচ গোরাভাবের তনু এই 
পাগলটীকে যেয়ে একবার দেধিনা। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য বৈকি? 


“্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রের বিধি সকল একবাক্যে কলিকালে তৃণাদপি 
সুনশচ হইয়া উচ্চ হরিনাম অংকীর্তনের উপদেশ করিয়াছেন । জ্ীচৈতন্য- 
চরিতামূত ও শ্রচৈতন্যভাগবত আলোচনা ও তদনুযাঁধী কশ্মানুষ্টান কলিযুগেব 
বিধি প্রতিপালিত ধর্মা। হাহারা এই ্রগ্রন্থঘয়ের জান্দ! গালন করেন, 
তাহাদের সমস্ত বিধিই গালন করা হয়। আবার ধাহারা তাহা অবহেলা পূর্বক 
অর্থও প্রতিষ্টা লাভের আশায় আীহরিভক্তিবিলাস সম্মত সত্যত্রেতাদির ধর্ম 
আচরণ করেন, তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী হন। র 

কণির যুগ্ধণ্ নামব্রন্ষ মাধন। তল্লঙ্ষ্য প্রেম। মধুমক় প্রেমানুরাগ 
প্রাণ ধশ্ম আন্রীমহাগ্রভুর নুগ্রতিষ্ট। উহার যখাথ স্বরূপ স্ীত্রী চৈতন্ত- 
চরিতামূতে ও শ্রী আাচৈতন্যভাগবতে বনিত হইয়াছে । হুতরং তদনুযাযী 
আচরণই কলি-কল্যাগ যুগধশ্নু, কগি-জীন ধর্খ্ব। হরিভক্তি বিলাস[দিশ্মুৃতি 
উক্ত সোপচার পুগ্গা চধ্যাদি পরের ধর্ম । আনামমণি ভিত্ব-প্রতিঠিত রাগ- 
ধন্ম পুর্বপূর্বব খুগরধন্ম্ের উপর প্রতিষ্ঠিত বণিয়াই হরিতক্তি বিলাস বিধিচধ্যা 
উপেক্ষার নয় ইহাও স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু একান্ত বিধিচরধ্যায় রাগমার্গ 
আচ্ছাদিত না হয় হুহাই রাধামাধবের উদ্দেশ্য । রাধামাধবের কটাক্ষ কেবল 
কপট ধর্মী জনের প্রতি। তিনি অগ্নিহীন অঙ্গারের পক্ষপাতী নহেন। দর্পণ 
হায়াইয়। কেবল ফেমূ খানিতে কি উপকার হয়? | 
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রাগপ্রাণ বৈষ্বধন্ম কঠোন্ু ত্রাঙ্গণ বিধর আ্াটনীতে সঙ্কুচিত? নিস্পভ 
হইতেছে সন্দেহ নাই। তবু কেবল দেহ সাধনযোগ্য করিবার গন্য হরিভক্তি 
বি্লামবিধি অবশা প্রতিগাল্য। সুতরাং উহ শচৈতন্যচরিতামূতের পরিশিই 
রূপে বক্তব্য । উহা গৌপধন্ম্' বলিয়। গৃহীত না হওয়ায় আমাদের র/ধামাধব 
বড়ই ঘর্ধব্যধী। এত প্রতি ব্রাহ্মণের কৃপাদৃষ্টি পড়্‌ক্‌ ইহা আমাদের প্রার্থনা । 
নিশ্বুল রসোজ্জল ধর্মে বিধি ছিদ্র দিয়া ধর্মধ্বজ্িত্বকীট প্রবেশ করতঃ সরস 
প্রাণ-ধন্খুকে নীরস জড় করিয়া! তুলিফাছে। ব্রাদ্ধণে নিয়াছেন হরিভুক্তি 
বিলাস, আপামর সারারণ ভক্ত নিয়াছেন শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত। ব্রাঙ্মণে এখনও . 
যুগধণ্ম অবতরণ করেন নাই। তাহারা ভেক্দ্বী উদ্দে ঘবাপর-মোপানে আছেন। 
"হরিভক্তি বিলা্ধ সত্যযুগ হইতেই ছিল) তাহার জন্য অবতারের প্রয়োজন 
ছিলন| 1”--ঠিকৃকথা ! মহাপ্রভু হরিভক্তি বিশাস আনেন নাই, তুদূর্ধ কোন 
দিব্যচমৎকাধ়ী বিশিষ্ট ৰস তিনি আনিয়া দিয়াছেন। তত্বস্তই চৈতন্য 
চাঁরিতামৃত, যাহা আমাদের একমাত্র গ্রহণীর়, আ্মাদনীয়। 


“কলিযুগের যুগধর্ম অর্বাংশে নৃতন। এই জন্য, নবদধীপ ধাম, নব্ীণা 
নবসঙ্গ ; পুরাতন [বধির সঙ্থিত ইহার বিপরিত ছাব; প্রেমের গতি কুটিল, 
কলহ উপ্ট। ব্যাপার 1”--কি হুন্দর, কি নুন্মর ! "অনপিত্চরী” ধর্দের ইহাই 
একমাত্র হুত্র ও ব্যাখ্যা। উপ্ট। হইলেও ব্রদহ্ষানন্দ (শান্ত) পধ্যস্ত উপ্ট। নয়, 
তৎপধ্যস্ত যুগত্রয়সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত! অতঃপর উহ পূর্ণানন্দ সম্বপ্ধ 
(মধুর) ঘটিত । বিষয়াশ্রয়বৈপরীত্যক্রম। | 


"কলিযুগে আশ্রম বর্ণের ভেদ নাই) সকল জাতিই পতিত এবং সকল 
বর্ণেরই একপ্রকার ধর্ম ।” যাছারা এই সআাধুক্তি মানেনা, তাহারা নিশ্চর 
পুণ্যমরীচিকা মুগ্ধ, এবং জৈবব্যবনায় প্রমন্ত। শ্রবগকীর্ভনাদিতে বর্ণনির্বিশেষে 
সকলেরই সমান অধিকার এবং সফলতাগী। "সর্বধন্থান পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণৎ ব্রণ এই বংশীরব যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রাণ আকুল, 
হইয়াছে এবং মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! ভগবংপ্রপন্ হইয়াছে, তাহার জাতি ধর্মাধর্ 
নাই, -স্তাহার অপরাধও নাই.। নাম সন্থীর্ভন সম্বগ্ধে রাধামাধয বলেন “ইছাও 
বাহু ধর্ম।” কারণ-- 
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“মেই গ্োপীভাবাযূতে যার লো হয়। 
বেদ-ধর্খ্ ছাড়ি সে কঝকে তায় ॥” 
পতিত নিরপরাধ জন নামানুকীর্ভনফলে এ ভাব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হন৷ 
এক্সাগমার্গী ধল পুর্ব্বক প্রচার করাই খুগধর্মঁ (কলি ফুগধন্্) সত্য সত, 
নিগৃঢ় সত্য! তোমাকে বঙ পূর্বক বল! যাইতেছে “তুমি শুভাশুত কর্ম 
পরিত্যাগপূর্ধ্বক দিন্পপরাধে নাম কর, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমলাভ করিবে।--কেবল 
ইহাই কর, ইচ্থাই কর।”-_বলপুর্ব্ষক প্রচার কিরূপ আমরা বুঝি নাই। তধে 
ধরখা হয় যেমন “হরের্াঁমৈব কেবলং, কলে নাগ্্যেব নাকের" ইত্যাদি রূপ 
ওজখিতাবু ভাষাই বল। 
“মহান্ত স্বভাব হত তারিতে পামর। 
নিজকাধ্য লাই তবু যান্‌ ভা ত্বর 
পাগ্লমান্ষ মহাজনের স্বভাব বর্ণনায় এই পাপ উত্ত,স্ত করিঘ়াছেন। কিন্তু 
এ বড় বিস্ময়কর “তবু ঘান তার ত্বর” এ স্বভাব আমরা রাধাযাধবে বেশী 
দেখিতে পাইনা। 
র্বন্ু শ্রীমান রসিক লাল “আসল গাগল ও নকল পাগল” এর বণনা 
ব্যপদেশে যে ছটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাদের সৌন্দধ্যগ্ুণ ”ভোজনে * 
আনন্দ নাই, আনন্দ তজনে” এই একছত্রেই প্রকাশ্‌ পাইতেছে। তিনি আরো! 
লিখিয়াছেন “এদীনহীন সেবক ভিন্ন সকলেই তহাক্কে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া 
আিতেছেন। শরণ[গত অতিথি হইলেও বছ জননা ুক দরিদ্র বলিয়া তাহার 
সহিত বাক্যলাপও করেন নাই; কেহ কে তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিতে 
কুগৃত হুম নাহ।”--এ সব অতি মশ্বস্তদ কখা। অন্ততঃ রাধামাধৰ আমাদের 
তপ্ত বলিয়া পুজ্য, না হয় দরিদ্র কাঙ্গাল বলিয় দয়াপাত্র । তাগাতে বাধা- 
যাধৰের না হুইয়। আমাদের ক্ষতি; কারণ, হয়তো কর্দঘসম্প মহামনিটা 
দূরে নিক্ষেপ করিলাম । রাধামাধবের ছঃখ নাই, কারণ সর্ঝদেশে সর্ববযুগেই 
মহাপুরুষগণও বহু লাছছনা ভোগ করিয়৷ গিয়াছেন গশচক্রে দ্গবান্ও ভূত 
হইয়াছেন । বীশু ক্রুপবিদ্ধ হইলেন, দ্বামসীতা বনবামী হইলে, কৃষ্ণ মধুর! 
হইতে পলায়ন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্খ মার খেযেছেন। বাধামাধৰ 
নিজ্ঞানদ্দের জন, স্তাহাকে অনেক সহিতে হইয়াছে। বর্তমানে ইংরাজী 
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শিক্ষা প্রদ্তাবে “মরন বেশের আদর 'নাই।”' রম্িকতে! মূর্খ নহেন, আমাদের 
একবার গুন! উচিত র্িক* কি বলেন । রাধামাধব গৌরের কাঙ্গাণ সন্দেহ 
নাই। নিজ সেবা চেয়ে ভক্তের সেবায় ভগধান্‌ সষধিক তুষ্ট । কিন্তু রাধ।- 
মাধৰ অতিথির প্রাপ্যেও ব্চিত হইয়াছেন। অধিদ্যান্‌ হাটকোট পরিষাছেন, 
বিদ্যান্‌ ধৃতিচাদরে উপস্থিত। এস্থলে কাহার পুজা হওয়া উচিত? রাধামাধব 
বেশভূষ/র বৈধণব নেন, খাটি জিনিষ |. 

“প্রভূ বিগ্রপাদোদক পান করিয়া ব্রাহ্মণকে দয়! করেন লাই, মায়ামুগ্ধ 
করিয়াছেন।”-__-একখায় আমার বেশ চৈতন্য জন্মাইল, আর ভূ্পদ চিহ্ছের 
কথা মনে জাগিল। দক্ষষচ্ছেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । অনেক ব্রান্মুণের মুখে 
এই পদচিন্ব নিয়া গৌরব করিতে গুনিয়াছি। হায় হায়, জীবের দশা কি 
হলো! আক ঝাধাকে বলিতেছেন “দেহিপদপলপবমুদারমূ*_-।জয়দেৰ 
গোস্বামী তাহা কণমে পিধিতে পারিলেন না। জার যে সে ব্রাহ্মণে ভৃপুপদ. 
চিহন কাহিনী গাহিয়া বুক ফুলান। | 

পদসেবার হখ রা পত্তোগ করেন দাপী। ব্রাহ্মণ প্রৃত্বের রথে চঙডিঘা 
ধরার ধুলি পান না। দণ্ডায়মান ব্যক্তি পদ সেবা করিতে পাবে না, অবনত 
হওয়া আবশ্যক। 

“মাধুত্যদ্বাব আলোকের আ্তি সহ” /_ কিন্তু তৎপ্রাপ্তির হুবিধা 
স্ত্রীলোকে ততটা প্রদত্ত হয় নাই ; মুতরাৎ সহজ হইয়াও ফল নাই 1 "ভক্তকে 
অবহেল! পূর্বক শ্রীমুত্তি পুজা করিলে, সে পুজায় বিড়ম্বন1.ও গ্ছপরাধ ঘটে ।” 
এ বিড়গ্বনা আমর] সর্বত্র সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভক্তরূপী ভগবান্‌ 
একথায় আমাদের বিশ্বাস থাকিলে আমরা ত্ীমুত্তি নিয়া এত ঘটা ও অপরাধ 
সৃষ্টি করিতাম না এবং ভক্ের আঅমর্ধ্যা্! করিতাম না। জীবের কল্যাণরল্লে 
মর্থদর্শা শ্রীঞীগৌর-ভগবান্‌ তাহার নিজগণ দ্বার! প্রয়েনাম্বরূপ শ্রীবিগ্রহসেধা 
প্রতিচিত করিয়। রাধিয়াছেন, _ব্যক্তিগত শ্রীমুর্তিসেবার তদধিক প্রয়োজন 
নাই। শ্রীবিগ্রহসেব! উচ্চাধিকারী, সিদ্ধ জনের হস্তে সে । 

"বাউল বলিয়া কোন সম্প্রধায় নাই) অপ্রাকত দেহে কৃকপ্রেমে 
দিব্যোম্মাদ হইলে বাউল হয়।*--বাউলের ইহাই দ্িব্যোত্বম সংজ্ঞা। ইহ 
শ্রীত্রীচৈতন্যচরিভামৃতের অভিধান্ূণ বটে। কিন্তু "সম্প্রদায় নয়” বল! 
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যাইতে পারে, *সপ্রদায় নাই” বলা যাইতে গারেনা। “সম্প্রদায় ছিলনা এও 
ধল। যাইতে পারে। অপ্রাকৃত দেহে না! হইয়া! প্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ প্রেম 
দিব্যোম্মত্ুগণের গঠিত দলকে বাউল সম্ত্া্দায় বলিৰ না কেন? এরূপ দের 
অস্তিত্ব ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাই । আগাদের রাধামাধব অপ্রাকৃত দেহে 
বাউল, হুতরাৎ বেশতৃষ। বিহীন বৈষ্ণব রত্ব। তিনি গ্রস্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় বাউল 
সন্প্রদায়েয় অস্তিত্ব স্বীকার করিরাছেন। 

“নিরপরাধ নামসঙ্ীর্তন তৃণাদপি ধর্ম ।”_ তৃণাদপি ধর্ের এ শুৃত্র অতি 
তৃপ্তিকর ও নুপক। 

"গোগ্মী ধর্ম--রাগমাগাঁয়।+--কিস্তু আমরা সমাজ ও আশ্রমের ক্রকুটি 
ভয়ে জাগিয়াও নিদ্রিত, অথব। লোক-তুষ্টির দায়ে রাগ প্রাণিণী ছাড়িয়া বিধির 
সঙ্গীত গাহি। রাগের মূল ও উদ্দীপক বিধি এস্থলে বিধি ধর্তবা নয়। 

মালাতিলকাদির প্রতি পাগল মানুষের কটাক্ষ বেশী। তিন মাদৃশ 
অধমের প্রতিবাদ বাক্যের প্রত্যুন্তরে বলেন-_-"মালাতিলক ধারণ হীনবেশ” বা 
প্তণাদপি” ভাবের পরিচয় দেয় না; “উহা! বৈষণবচিহন 7 আমি অধম বলি, 
জন্মিলেই একটা বেশ থাকিবে । বেশ নানা। তন্মধ্যে নিদ্দিষ্ট বৈষ্ববেশ 
ভদ্রবেশ মাত্র, কোন ধশ্বচিহ্ নয়। কালে উহা ধর্মাচিহ্ন বলিয়া কল্লিত 
হইয়াছে । মালাতিলক বিনয়চিহ্নু ও সৌম্য সৌন্দধ্য সাধক । হ্যাট, কোট, 
আট-আদি দর্ভের মূর্তি খাড়া করে। তৰে এমন একবেশ আছে যাহা কোন 
দিকে বৌকে না উহ! এক নির্বিকার বেশ যাহা ভাবের সঙ্গে যাক্গে থাকে। 
রাধামাধব সেই বেশেরই পক্ষপাতী । অঙ্গচিত্রান্কনটা বন্ততঃ ইদানীং অপাত্রেই 
বেশী দেখিয়। হাসি পায়। মাথায় অতি দীর্ঘশিখা, গলায় অতি যোটা মাল! 
দেশকাঁল পাত্র বিচারের অনুকূলে ব্যবন্থৃত হউকৃ। ভিভর বাহির মিল থ!কিজে 
এসব মানায় ভাল। আমার প্রেমভক্তির ওজন একছটাক কিন্তু মাঝার ওজন 
একসের এ কেমন.? যাহাহউক্‌, এসবে বেশী আলিয়া যায়না, কিন্তু স্বীগ্রাতীর 
প্রতি বাউলগণের কোমুক লম্পট গোড়ীরবৈষণব যাহারা, হারও বাউল) 
অত্যাচার দেখিয়াই পাগল মানুষ পাথল সাজয়াছেন। রাধামাধব প্রকৃত 
বাউল, বাউলের নির্ধাতক। রাধামাধব নারীজনবন্ধু, নারীজাতিএ ধর্মনরক্ষক। 
মগ, শ্রীত্ীয়নিতাই দেবেন্দ্র নাথ প্রভুর শ্রীমুখেই শ্রীনবন্ধীপের বীভত্দ 
বার ক কথ। শুনিয়া এক সময় স্তভিত হইযাছিনাম। 

| ক্রমশঃ. 


একটা প্রাচীন কিছ্বদন্তী। 
(লেখক-_ ঈযুক্ত হরিদাস গোস্বামী 1) 


পপি তি ও ৫ পপি 


মুকুদ্দ ব্রদ্চারী বা অরশ্বতী গরম সাধু বৈষষ ছিলেন। এই মাপুরুষ 
ভ্রীধাম প্রর়াগে থাকিক্নে, কখন কখন জ্রীধাম বুন্বাবনে আগিতেন। 
্ী্ীমন্মহা প্রভুর ইনি একজন কৃপাগাত্র ছিলেন। আীচৈতন্যচরিপতামতে ইহার 
নামোল্লেখ দেখিতে প1ওয়া যাঁয়। প্ীগপানন্দ পঞ্জিত যখন ভ্ীধাম বুন্দ|বনে 
গ্রল সনাতন গো্গামীর মহিত মিলিত হন মেই সময়ে মৃক্ন্দসর সতী প্রন 
লাল বস্ত্র সনাতন গোগ্মা শিরোভুষণ করিয়। জগদানন্দ গণিতের নিকট 
উপস্থিত হন। মুকুন্ধ সরশ্থতী অন্্যাসী দলভঞ্জ। তাহার বৈষ্ণব আনা 
না হইলেও জী এখহঞতর উপর উহার অচলা ভক্তি ছিল । গ্ডিত 
ঘগদানদের আীগৌরাগপ্রহুতে ।একনিটতা প্ীক্ষা করিবার জন্য সনাতন, 
গ্নেমবামী এই রক্ত বন অন্য সন্যাসী সাথ নিকট পল মা বন্ধে গ্রহণ করিয়া, 
যণ্ডকে বাঁপিয়।ছিলেন। যখন পণ্ডিত জগদানন্দ, শুনিজেন এ বদ্প প্রসাদ 
প্রভু জন্ত নহে, তখন তাহার মনে ছুঃখ হইল, ক্রোধও হইল! তিনি সতের 
&াড়ি দিয়া সনাতন গোগানীকে মাবিতে উদ্যত হইলেন। ূ 
তিনি ক্রোধভয়ে কহিলেন £- : ্ 

তুমি মহাপ্রভুর হও গার্ষঘ প্রধান! 

তোমামম মহাপ্রভুর প্রিঘ্ু নাহি আন। 

অন্য জন্যামীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে। 

' কোন এছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥ 
তখন সনাতন গোস্বামী হাসিয়া তাহার শ্ীজীগৌরাদ প্রভূতে এক নিষ্টতা 
পরীক্ষা করার কথা বলিলেন। 

যাহ। দেখিবারে ব্্র মন্তকে বাদ্ধিল। . 

মেই অপুর্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল। 


৯১৯ 


দা ভক্তি । [১ ৫শ বর্য,-৬্, ৭ম, সংখ্যা। 


. এই মূকুন্দ ব্রপ্গাচারী সম্থন্ধে একটা অত্যতূত কিন্বধত্তী বহুকাল হইতে 
এতদেশে প্রচলিত আছে। আমি শ্রীবৃন্দাবনে জ্রীগোপালভট পরিবারের 
ষড় দর্শনাচাধ্য শ্রীযুক্ত দামোদর লাল! গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভাত। গৌরান গতপ্রাণ 
গরম পণ্ডিত শ্রীল ধনমালী গোস্বামীর নিকট যেমন শুনিয়াছি তেমনি বর্ণনা 
করিব। স্রীপত্রিকার পাঠকবৃন্দ কিন্বপত্বী অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু এই 
অভূত কিন্বদস্তীর মধ্যে কিছু কিছু রসিক চক্র শ্রী হ্বীনবদ্ধীপ চল্গের তাৎকালি 
ভারত সম আকবর বাদসাহের প্রতি কপার পরিচয় পাইবেন । সেই জন্যই 
এই কাহিনীটি প্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিতে বাসনা হইল। 

ুকুদদবর্মচারী নৈষ্টিক সগ্্যাসী। শ্রীপ্রয়াগ ধামে তীহার কুটার। তাহার 
আশ্রম বর্তমান ফোর্টের মধ্যে এখন পর্ধযস্ত সংরক্ষিত এই ব্রক্ষচারীর 
একটী সন্যামী শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রত্যহ হুরিঘারের গোমুখী নিহত গঙ্গোদ্বক 
আনয়ন করিয়া তাহার গুরুদেবের পুজা ও সেবার জন্য তাহার আশ্রমে 
রাধিতেন। অন্যাসী ব্রহ্মচারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । পদবরজে প্রয়াগ হইতে 
হরিদ্বারে নিত্য যাতায়াত মনুষ্যের পক্ষে অসম্তভব। কিন্তু শিষ্যটি ভীহার 
গুরুদণ্ড একটী ওধধের বলে আকাশ পথে প্রয়্াগ হইতে হরিদ্বার বাইতেন। 
একটী গুটিকা মুখ মধ বাখিলেই শ্বচ্ছন্দে তিনি বিমান বিহার করিতে 
পারিতেন এই টিকার এই গুণ ছিল। একদিন হ্রিদ্বার হইতে তিনি এক কলস 
গা! জল লইয়। দিল্লির উপর দিয় প্রয়াগে আমিতেছেন। পথি যধ্যে দেখিলেন 
এক অপূর্ব আলোক মালা বিভূষিত অট্টালিকার উপরে মনি মুত! প্রবল সভ্ভিত 
মনোহর খবর্ণ-পালছে ছুপ্ধ ফেণ নিভ শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে শিষ্যের মনে মনে 
উহা দেখিবাঝ লোভ হইল। তিনি তথায় নামিলেন। উত্তম শহা! খরন্তত 
দেখিয়া তাহাতে বিশ্রাম করিবার লোন জন্মিল। সেখানে কোন লোক 
দেধিলেন না। স্বর্ণ পরধযাক্কে হুখে শয়ন করিলেন এবৎ ক্ষণকাঁলের মধ্যে 
নিদ্রাভিভূত হইলেন। যথাকাছে হমায়ূন বাদসাহ তাহার শয়ন কক্ষে আসিয়া 
ঘেধিলেন পর্ধযাক্কোপরি একজন অপরিচিত অর্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী শয়ন করিরা 
রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে বিছানার উপর একটা জ্যোতিঙ্থান গুটিকা 
পতিত হুইয়াছে। তিনি,কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গুটিকাটি তুলিয়া লইলেন-এবং 
লিজ গাত্রবস্ত্রের মধ্যে লুকারিত করিয়া রাখিলেন। তাহার পর এই আগন্তক 


মা, ফাল্গদ, ১৩২৩।] একটী প্রাচীন কিছদস্তী। ১৪৭ 


ম্যাসী কি করে দেখিবার নিমিত্ত কিছু না বলিয়া অতকিত ভাবে অন্য পালস্কে 
নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রছিলেন। যথাকালে এই ধিমানচারী গম্্যাসী শিষ্যের 
দিদ্রাতদ হইলে, তিনি দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এবং তাহার মুখে 
গুরুদত্ত সিদ্ধ গুটিকা নাই । এই সময়ে হুমায়ূন বাদসাহ নিদ্রা হইতে উঠিয়া 
আগন্তকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ছয় সম্রাট বলিয়া পরিচয় দিলেন । 
সন্ন্যাসী শিষ্য সআটের সম্মুখে ভীত চকিত হইয়। আত্মবৃত্তাত্ত সকল যথা 
যথ পরিচয় দিলেন এবং সেই গুটিকাটির কথা ভিজ্ঞাসা করিলেন। বাদসাহ 
সকল বৃত্াস্ত শ্রবণ করিয়। গুটিকাটি প্রতার্গণ করিলেন এবং বলিলেন কোন ভয় 
নাই নির্ভয়ে চলিয়া যাও, কিন্ত তোমার গুরুদেধের সহিত একবার সাক্ষাৎ 
করাইয়] দিতে হইবে। জন্যাসী শিষ্য ইহা শ্বীকাথ করিয়া যথারীতি গঙ্গাজল 
কলস লইয়া! আকাশ পথে গমন করিলেন । ্‌ 

সেদিন গুরুদেবের আশ্রমে পৌছিতে বিশেষ বিলম্ব হইঙ্স। তাহাতে 
গুরুদেব মুকুম্দ ব্রহ্মচারী শিষ্যের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এই 
অপরাধে তাহাকে বর্ন করিলেন। আর হরিদবার হইতে গঙ্গাল আনয়ন কর! 
হইল ন|। অন্য বিশ্বপ্ত শিষ্যও তাহার ছিলন1। সেই দিন তাহায় আর এক 
বিপদ হইল গোয়াল? দুগ্ধ দিয়া গিয়াছে। শিষ্য সেবক কেহ নাই। 
দুপ্ধ না ্াকিয়া সেবন করিলেন বোধ হইল যেন একটী-গোরোম তাহার উদরস্থ 
হইল। ইহাতে তিনি বিষম হুঃধিত হইয়া বিষন্ন চিত্তে কোন প্রকারে দিনাতি- 
পাত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে রাত্রে শয়ন করিলেন। সেই রাত্রিতে স্বপ্ন 
দেখিলেন যে, তিনি এই পাপে ষবন যোনি প্রাপ্ত হইবেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া, 
মুতুন্দ ব্রহ্মচারী বড়ই ব্যথিত হইয়া শিষ্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিষ্য 
আসিয়া! তাহাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে ঈাড়ীইলেন। গুরুদেবের মুখে তাহার. 
বপন বৃততাস্ত শ্রবণ করিলে তিনি তখন সঞ্রাট ভবনে গমন ও তাহার আদেশ গুরু- 
দেবকে ব্যক্ত করিলেন, গুরুলেব তাহা গদিয়া সন্কেতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন 
“তুমি বাদ্বসাহকে কহিও আমি তাহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব, তখন তাহার 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।” এই বলিয়া মুকুন্দ ব্রহ্মচারী দুঃখে দেহত্যাগ 
করিলেন। তাহার শিষ্য গুরুর আদেশ প্রতিপাগন করিলেন । মামুন ব[দূসাহ 
এই কথ শুনি একটু হাদিলেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। 
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দ্ধ পুরুষ্দিগের ঘথা বাক্য তথা কাধ্যু। মুকুদ্দ হ্বরক্ষতী যথা সময়ে 
আকবর বাণসাহ রূপে ভারতবর্ষের অদ্ধিতীয় সআট হইলেন। তাহার 
হিনুদ্ধাব ও হিঃ্ুদিগের প্রতি প্রীতি দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন মুসলমান 
ৰাদমাহের এপ হিন্দুন্ভাব কি করিয়। হইল। আঞ্বর বাদসাহ শ্রীগৌরাঙ 
মহাপ্রতথর সযলামহ্িক সমট। শ্রীশ্রীমনহা গরুর প্রধান পার্ধধবর্গের সহিষ্ 
ঠাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। শীরুপ সনাতন গোদ্দাসী হরিদাস ঠাকুর, 
আব গোত্ামী* প্রভৃতি প্রভুর প্রধান পার্ধদবর্গের সহিত আকবর বাদসাহ 
বিশেষ পরিচিত ছিলেন । তাহার কাহিনী লিখিতেছি শুনুন 

প্রমিদ্ধ সঙ্গীত বেস্ত। তানসেন হরিধাম ঠাকুরের শিষা। এই হরিদাম 
ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর একজন আস্মরদ ভক্ত। শ্রীবুন্দাথনে এই যহাপুর্ম 
বাধ করিতেন। [তান ভজন।নন্দে ্িনাতিগাত করিতেন । নিধুবনে তীহার 
আশ্রম ছিল 1, এখনও তাহার চিত্র মূর্তি নিধুবনে বিরাঞ্জ করিতেছেন ও গুজিত 
হইতেছেন। জীীবন্কৃবিহানী লীবিগ্রহ এই মহাপুকষ হুরিধান ঠাকুর কর্তৃক 
প্রকাশিত, নিধুবনে এই শ্রীবিগ্রহ গ্রকাশ হন । এমন অপরূপ কূপ সম্পন্ন গরম 
জ্যোতি জাগ্রত শ্ীবিগ্রহ শ্রীবৃন্বাবনে আর ছিভীর নাই। তানসেনের 
মুখে হর্রিজাস ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যার পারদণিত শ্রবণ করিয়া আকবর বাস 
তাহার সহিত পরিচয় করিতে সমুত্ন্ুক হুন। ভাঁনসেন বাদ মাহকে বলেন তিনি 
' ব্রাজবেশে যাইলে) তাহার গুরুদেব তাহাকে দর্শন দিবেন না। কারণ তিনি 
সাধু ফকির, ঝাজ দর্শন করেন না। আকবর বাদসাঁহ ইহ] শুনিয়া ছদাষেশে 
তানমেনের ভূত্য আজিঘ়। হরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীবৃদ্দাবনে যাইতে উদ্যন্ 
হইলেন। তানমেন বাদমাহকে লইয়া! যথাকালে গুরুর নিকট উপস্থিত 
হইলেন। হরিদাস ঠাকুরের মেই দিবস প্রৰল অর হইয়াছিল। তিনি কন্ছা 
গাত্রে দিয়া নিজ গুহায় বসিয়া কাপিতেছিলেন। তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 
আকবর বাদসাহধে ছদ্বেশে তাহাকে দর্শন করিতে আিয়াছেন, তাহা তিনি 
জানিতে পায় পূর্বেই তান দেনকে কহিলেন "তুমি বাঁদসাহকে সঙ্গে করিয়া 
কেন আমিয়াছ?” তানসেন গুরুর নিকটে বিশেষ লর্জিত হইয়া বাদদাহের 
আনয়ন বৃত্তান্ত যথাযধ বর্ণনা করিয়া ।গুরুধেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 
ছারদম ঠাকুর একটু হাসিয়া মনে যনে আরকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন " আজ 





মাঘ, ফাল্গুন, ১৩২৩।] একটী গ্রাটীন কিম্বদন্তী। ১৪৯ 





আকবর বাদলাহ আ'সিয়াছেন, জর, তুমি কিছুকালের জন্য আমাকে ছাড়া এই 
কন্থার উপর অধিষ্টান কর'। আমি বাদসাহকে ছু'একটি গান শুন।ইধ। দিব 1), 
এই বলিয়া ছিন্ন কম্থাধানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাদধাহ, তানদেন প্রভৃতি 
উপস্থিত লোকজন সকলে প্নেখিলেন ছিষ্ন কম্াথানি থর খর কীপিতেছে। 
জড়বন্তর এ প্রকার জর-কম্প দেখিয়া আকবর বাদসাহ্‌ বিস্মিত হইলেন এবং 
হরিদাস ঠাকুরের মাহাস্মের পরিচয় পাইলেন। তাহার পর হরিদাম ঠাকুর 
বাদদ।হকে বলিতে আজ্ঞা দিল, মললীর খাগিণীতে একটা গীত ধরিলেন। যেমন 
গর তান লয় যোগে গীত ধরিঞেন, আকাশ মণ্ডল ঘন মেখাবৃত হইয়া আমল, 
এবং সেইক্ষণেই বুট পতন হইঞ্ল। মল্লার রাগিনীর এই ধর্ম। ইহ! দেখিয়া 
আকবর বাদসাহ অতিশব সন্তষ্ট হইয়া] হরিদাম ঠাকুরের শরণাগত হইয়া তাহাকে 
বন্দনা করিলেন। যাইবার সময় আকবর বাদস।হ অতি দীনতার সহিত হরিদাস 
ঠাকুরকে কহিলেন "আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা হয় ত কিছু 
করি।” হরিদাঁদ ঠাকুর কহিলেন, আমি ফকির, সাধু, আমাএ কোন দ্রব্যের 
প্রয়োগ্ন নাহি, ৩বে যদ্দি তোমার বামন! হইয়] থাকে, শ্রীযমুনার কেশীধাটের 
এক কোণের এক খানি ইন্দ্রনীলঞ্্ন পাথর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যদি পার উহ। 
মেরামত করিয়া দিও” তানসেনকে সঙ্গে করিয়া আকবর বাদপাহ কেশীঘাটে 
আয়া সেই স্বগ্রথান দোখলেন। দেখিয়া নিজের অপারগতা স্বীকার করিয়া 
বলিলেন "এত বড় ইস্রনীলমণি প্রস্তর আমার নাই। যাহ! আছে, অতি ক্ষুদ্র 
শাহাতে কিছুই হইবে না” এই কথ খলিতে ঝাদদাহের বিশেষ লজ্জা হইল। 
আকবার বাদসাহের গর্ব খর্ব কারবার জন্যই যে হরিদাম ঠা ও তাহাকে এই 
কথা বলিয়াছেন তাহ) বেশ বুঝা গেল। 

তাহার পর আৰুবর বাদসাহফে তানসেন শ্রীভীব গোস্বামীর নিকটে লইয়] 
গেলেন। শ্রীীব গোদ্ামীরমূত পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিগেন 
না। আকবর বাদসাহ তাহার নাম শুনিয়াছিলেন তিনি অতিশয় গুণশখ্রাহী 
ছিলেন। গুণীগণের আদ্র করিতে তিনি সতত প্রন্তত ছিলেন। শ্রীজীব 
গোখামীর নিকট আকবর বাদৃসাহ বছক্ষণ বসিয়া নানা কথা, আলাপন করেন। 
তাহার সহিত কথাবর্তায় বাদসাহ সবিশেষ সন্ধষ্ট ছন। যাইবার সময় যেরূপ 
হরিগস ঠাকুরকে দৈন্য সহকারে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাদমাহ 


১৫০ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ধ,২-৬ষ্) ৭ম, সংখা। 





শ্রীজীৰ গোষামীকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। ; তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী 
কহিধোম “যদি ইচ্ছা! করেন তাহ! হইলে একটী উপকার করিতে পারেন। এই 
ভারতবর্ষ রাজ্য আপনার অধীন। আপনি হুকুম করিলে, যেখানে হিঙ্ছৃশাস্ত 
আছে, পুরাতন পৃথি আছে, তাহার এক এক খণ্ড নকল আমাকে শ্রীবৃদ্দাবনে 
পাঠাইলে হিন্দু জাতির বড় উপকার কর! হইবে ।” আকবর বাদসাহ রাজ 
বাটাতে আসিয়া সকল সুবেদারের প্রতি এই হুকুম জারি রিধা অনেক গ্রন্থ 
শ্রীবৃন্দাধনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। সেই জন্যই 
বৈষব ও গোস্ামী গ্রন্থের এত বাছল্য প্রচার। এখনও অপ্রকাশিত কত গ্রন্থ 
খর্ব ষে এই বুন্দাবনে নষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। জীরাধ! দামোদরে 
ছই গৃহ পূর্ণ প্রাচীন পৃ ধি কাট দষ্ট হইয়া ধ্বংস প্রায় হইয়াছে। শ্রীজীধ 
গ্রোত্বামীর সংগৃহীত এই সকল পঁথি। আকবর বাদলাহের হকুমে শ্রীধায 
বৃদ্দাবনে এ সকল গ্রন্থবত্ব নানা দেশ হইতে আনীত হয়। গতর্ণমেণ্ট ও 
শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক চেষ্টা করিয়াও এই মকল অমৃজ্য গ্রন্থ বদ্ধ শ্রীরাধা 
দামোদরের সেধাইত গোথামীদিগের কবল হুইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। 
মুর্খ অশিক্ষিত লোফ এই সকল অমূল্য বন্তর আমর কি জানিবে। 

শ্রীরূপ গ্োখামীর সহিতও আকবর বাদসাহের সাক্ষাৎ হুইয়াছিল।, 
ইহারও একটী কাছিনী আছে। শ্রীরূপ গোষ্ামীর নাম শুনিয়। আগ্রা হইতে 
আকবর বাদসাহ, তাহাকে আহ্বান করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রথমতঃ 
শ্রীরৃন্দাবন ছাড়িয়া আগ্রা যাইতে সম্মত হয়েন না। অনেক বিবেচনা করিয়। 
তিনি এক দ্িবষের জন্য বাদদাহের হুকুম তামিল করিতে রাজি হন। 
অর্থাৎ প্রাতে যাইয়া সন্ধ্যার মধ্যে পুনরায় যাহাতে শ্রীবৃদ্বাবনে ফিবিয়া আসিয়া 
রাত্রি বাস করিতে পারেন তাহ। বন্দোবস্ত হইলে তিনি যাইতে পারেন, এই 
সর্তে শ্রীরপ গোষ্ামী আগ্রা যাইতে শ্বীঝার করিলেন। - আকবর বাদাহ 
গুনিয়[ছ্থিলেন শ্রীরূপ গোম্বামী সর্ব প্রধান হিল ফকির, এবং তাহার স্লাতে 
তিনি বিশেষ উত্দৃক ছিলেন। শ্রীরূপ গো মীর কথামত তিনি সেই দিনই 
শীবৃদ্দাবনে যাহাতে তাহার পুনঃ আগমন হয় তাহার সকল বন্দোবস্ত করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগ্র। সম্রাট ষঘনে যাত্রা করিলেন। 
বাইবার সময় তাহার বহির্বালের অগ্রতাগে একটি দুর কৌটা কারা কিছু 
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শীবৃন্দানের রজ লইলেন। ইচ্ছা হইল এই বভ্মূল্য পরম পবিত্র দব্য 
বাদলাহকে উপঢৌকন দ্িষেন। যথাকালে আগ্রায় পৌছিবামাত্র বাধসাহের 
সন্মুখে তিমি উপস্থিত হইলেন । আকবর বাদসাহ মহাসম্ত্রমের সচিত তাহাকে 
সাদর সম্ভাষণ করিয়া বপিতে'আজ্ঞা দ্িলেন। নগ্নকায় কৌপীনধারী বৈষ্ণব 
সঙ্গ্যাসী ভারতেখবর আকবর বাদসাহের সম্মুধে নিভীক চিনবে দপ্তায়মান। 
তিনি বহির্বাসের প্রান্ত হইতে রজের কৌটাটি খুলিয়া বাদসাহের হাতে প্রদান 
করিলেন। সাগ্রহে আকবর বাদসাহ সন্ন্যাসী প্রদত্ত উপচৌকন গ্রহণ করিয়া 
কৌটা খুলিয়৷ দেখিলেন যে উহাতে বালু পূর্ণ মাত্র। সহাস্যে তিনি শ্রীরপ 
গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কফির সাহেব এ কি বস্তা তুমি বাদসাহকে 
উপটৌকন দিলে ।” শ্রীরূপ গোশ্বামী হাসিয়া উত্তর দিলেন "বাদসাহ! 
আমার যাহা কিছু গুণ জ্ঞান আপনি লোকমুখে শুনিয়াছেন তাহা এই সামান্ত 
বন্তর গুণে, উহা! ব্রজের রজ। উহার শক্তির কথ কি আর বলিব। বহু মূলা 
বিবেচন। করিয়াই আপনার জন্থ কিছু আনিয়াছি।” 

এই কথা শুনিয়া আকৰর বাদসাহ মেই কৌটা হইতে অহানন্দে কিছু 
রজ লইয়া মত্তকে দিলেন। মুদলমান বাদসাহের হিন্দুর ধর্ঘ্ে যে কতদূর বিশ্বাস 
নতাহা এই কার্ধ্ে প্রকাশ পাইল। হিন্দু ধর্শের প্রতি যে আকবর বাদসাছের 
বিশেষ আস্থা! ছিল, তাহার সন্দেহ নাই | ব্রজ-রজ-প্রাপ্তে আকবর বাদসাহের 
যবনত্বদূর হইল। তিনি পবিত্র হইয়া শ্রীরপ গ্রোস্বামীকে. আদর করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ফকির সাহেব । তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যে অমূল্য 
রত্ব দিলে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে চইবে। 
রাজাররীতি নজর দিলে.পুরদ্ষার দিতে হয়। আমি রাজা, রাজনীতি অনুসারে 
আমার নিকট তোমার কিছু প্রশ্ন আছে। তুমি কি চাও প্রকাশ করিয়া বল।” 

জীরপ গোস্বামী হাদিয়া বরিনেন “বাদসাহ!” আমি সাধু জন্ন্যাসী, 
ফকির, আমার ত কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই! তবে যখন আপনি আগ্রহ 
করিয়। আমাকে কিছু গলিবেন, তখন আমার প্রীর্থন আপনাকে জানাইতে আপত্তি 
বোধ করিনা। সমস্ত হিনু প্রঞ্জার প্রতিনিধি স্বরূপে আমি আপনার নিকটে 
এই প্রার্থনা করি ষে যেন কেহ চৌরাশি ক্রোশ ব্যবধান শ্রীব্র্জ যগ্ডলের মধো 
পল হিংদা করিতে ন। পারে” আকবর বাদসাহ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এই 
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হুকুম জারি করিয়া দিলেন, এবৎ তাহার একখানি নকল শ্রীরপ গোস্বামীর 
হাতে দিলেন। আকবর বাদসাহ শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত অনেকক্ষণ বহুবিধ 
ধর্মালোচনা করিয়া তাহাকে সসম্্রমে বিদায় দিয়া সেই রাত্রেই শ্রীবৃন্দাবনে 
পৌছিবার বন্দোবস্ত করিয়] দ্িগেন। 
এই সকল কি্বদষ্তঠী নিতান্ত অমূলক নহে । আকবর বাদপাহ যে মুকুষ্ৰ 
শবরুম্বতী ছিলেন, তাহার প্রমান না থাকিলে ও উহ অমস্তব নহে। সাধুপুরুষ- 
দিগের অলৌকিঝ ক!ধ্যে অবিশ্বাম করিতে নাই। এখানে আর একটি কাহিনী 
বলিয়া! এই প্রবন্ধ শেষ করিব | যোধপুরের মহারাজা যশোবস্ত সিংহ অপুত্রক 
ছিলেন। ররদ্ধি বাব নামক একজন সিদ্ধ পুরুষ তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যোধপুরে 
আসিয়া কিছুদিন থাকেন। মহারাজা ও মহারাণী এই মহা পুরুষের অদ্ভুত 
যোগবলের কথা শ্রধণ করিয়া! তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাদের মন হ্ঃখ 
জানাইলে খুদ্ধি বাবা কহিলেন "মহারাজ! আপনার পুত্র সম্ভাবনা নাই। 
যখন আপনি আমার নিকট পুত্র প্রার্থী হইয়া আিয়াছেন, আমার কর্তব্য 
আপনার মনোবাহ। পূর্ণ করা অতএব আমিই আগনার পুত্রবূপে জন্ম গ্রহণ 
করিব । অদ্য আমার সমাধি হইবে আগনি মামার মুত দেহ যথা ব্রীতি সকার 
করিবেন)” রাজা যশোবস্ত মিংহ এই কথ! শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন ॥ 
মনে তাহার সাধুর কথায় বিশ্বা জন্সিল ন]। তিনি খ্বদ্ধি বাবাকে যথারীতি 
অভিবাদন করিয়া রাজতবনে প্রত্যা।মন করিলেন। গৃহে আনিয়া আর একবারও 
আলোচনা করিলেন না, এবং কাঁহাকেও কিছু বলিলেন না৷ 
_ যথাকালে ঝুদ্ধিবাব! দেহত্যাগ করিলেন। তাহার শিষাগণের প্রতি এমন 
আদেশ ছিল যে, তাহার মৃতদেহ যেন রাজাকে দেওয়৷ হয়। শিষ্যগণ সমস্ত রাত্রি 
রাজার আগমন প্রত্তীক্ষা করিগ্রেন। রাজা বা তাহার লোক কেহ আসিলেন না 
দেখিয়া তাহারা গুরুদেবের মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করিলেন। রাত্রিকালে 
মহারাদ যশোবস্ত সিংহের সাধুর কথা মনে হইল। তিনি বিবেচন] করিয়া 
দেখিলেন, সাঁধুর বাক্য অবহেল করিয়। তিনি অতি গহিত কাধ্য করিয়াছেন। 
কি করিবেন আর উপায় কি? মনে মনে তাহার বিষম অশান্তির উদয় হইল । 
তিনি নিদ্রাতিভূত হইলে স্বপ্ন দেধিলেন যেন গ্বদ্ধিবাবা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া 
কহিতেছেন "মহারাজ! আপনি আমার কথা অবহেলা করিয়া ভাল করেন 
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নাই। আমার যে কথ! সেই কাঁজ। আমি যখন বলিয়াছি আপনার পুত্রর্ূপে 
ঘন্ম গ্রহণ করিব তাহা হইবেই॥। তবে দঃখের বিষয় আমার বাক্য অবহ্লা! 
করার জন্য আপনার ভাগ্যে পুত্র*মূখ দর্শন নাই। পুত্র জন্মিবার অগ্রেই 
আপনার দেহত্যাগ হইবে 1 আঁদু বাকের সফলতা হইল। অর্জিতসিংহ 
জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বেই মহারাজা যশোবস্তপিংহের মৃত্যু হইল। এ কাছিনী 
রাজ পুতনাব ইতিহাসে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। 

এ সকল কাহিনী বটে, কিন্তু অলৌকিক কাহিনী সাঁধু সঙ্গন্ধে হইলে তাহা 
বিশ্বাম করিতে হয় | আকবর বাদসাহ যে পুর্্ধ জন্মে সাধু পুরুষ ও হিপু ছিলেন 
তাহাতে আশ্ধ্য কি! কর্মফল ভোগ বিধির নিয়ম। সে নিয়গের অধীন 
মকলেই ! অলমিতি বিস্তরেণ । 


(০০ 


কর্ত(ভজ। সপ্প্রদায়কে বৈষ্ণব সশ্প্রদায় 
বলিয়া ভ্রম। 
(লেখক--পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোপাঞ্রি) 
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ধাছারা ভারতবাঁর উপাপক সম্রদার সকলের বিবরণ সংগ্রহ করিত 
পুস্তকাদি পিখিয়া গিয়াছেন, ঠাহার1-বাউল, সাই, দরবেশ, নেড়ানেড়ি প্রভৃতি 
বৈরাশীগণকে ও কতিপর কমলশ্রদ্ধ বৈঞণব-ধন্মীবলম্বী লোকগণকে কর্তীভগঙ্জ 
সম্প্রদায়ীদিগের সহিত মিশিতে দেখিয়া, এবং ক তাভঙা সন্জরধারির! তাহাদিগের 
ধর্ম-গ!চারক আউলে চাদকে শ্রীকৃষ্চৈতন্য মহাপ্রভু ইত্যাপি বলিয়া ঘোষণ! 
করে শুনিয়া-কর্তীভজ! সন্গ্র্বায়কে বৈষব যম্প্রদাহ়ের শাখা বলিয়া ভ্রমে 
গৃত্তি হুইক্সাছেন! আবার এই সকল গ্রন্থকাযণের সংগৃহীত বিবধনীতে 
"বর্ভাভজ। অন্প্রদার চৈতন্য সম্গ্রদায়ের শাখা» বলিয়া প্রকাশ করাম্ব অপরেও 
ভ্রমে পতিত হইতডেছেন | এই ভ্রান্তি অপনোদন বৈষ্ণবের কর্তব্য বোধে আমরা। 
ইহার প্রকৃত বিবরণ, .য হুর সত্গ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সর্বসাধারণের 

২ 


১৫৫ ভক্তি 1 [১৫শ বর্ষ, ৭ম; সংখ্যা। 


টপ 
মধ্যে প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পাঠ$৭ণ দেখিতে পাইবেন, কর্তাত্ভজা 


সন্গ্রদায় বৈষ্ণব অন্গ্রদায়ের শাখা নহে, উহ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সন্প্রধায়। 

কাজা অন্গ্রদায়ের মত ।-ইহাদিগের ব্যাধ্যানুসারে একেশ্বর বাদী 
লোকেরাই প্রকৃত কতদ্জা। কর্তা অর্থাং ঈশবর, আর তাহাকে হাহারা 
ভক্ষনা করে তাহারাই করভাছজা। বীজ মন্ত্রের মূল হৃাত্র "গুরু সত্য ” পরবতী 
গন্তর--"কর্তা আউলে মহাপ্রভু আমি তোমার তুমি আমার তোমার হুখে চলিফিরি 
তিলার্ধ তোমা ছাড়া নাই। আমি তোমার সঙ্গে আছি দোহাই মহাপ্রভু” 
প্রকারাস্তর | "কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার, তুমি আমার, তোথার 
সুখে চলি ব্গি, যা বলাও তাই বলি, বা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া 
তিলা্ধী নাই, গুরু সত্য, বিপদ মিথ্যা” এই মন্ত্রের নাম ষোল আনা মন্ত্র। 
কোন ব্যক্তি এই সপ্প্রদারতূক্ত হইতে চাহিলে প্রথমে “গুরু সত্য” এই বীঙ্ 
মন্ত্র পাইয়া থাকে, পরে উহার যখন প্রগাঁট ভক্তি ও ধারণা শক্তি জন্মে, তখন 
“কর্তা আউলে মহাপ্রভু ইত্যাণি'' যোলম্ানা মন্ত্র পাইবার অধিকারী লইয়া 
কর্তাতজা সন্গরদবার় ভুক্ত হয়। তৃতীয় মন্ত্র যথা ;--মেয়ে হিজডড়ে, পুরুষ খোজা, 
তবে হয় কর্তাভজা”? 

ইহ্থাদিগের মতের মন্্রধাতা গুরুর নাম “মহাশয়” আর শিষ্ের নাম 
শ্বরাতি।” ইন্থাদিগের কর্মানুযারী সিদ্ধ পুরুষের নাম "পাত্রসাব্যন্ত 1 এই 
স্প্রদধায়ী লোকের নম “ভগ্বজ্জীন।” *ঘোষপাড়া” ইহাঁদিগের বাড়ী, দি 
নিজ বাঁদস্থান “বাঁদাবাড়ী।” মৃত্যুকে ইহারা "দেহরাখ)? বলেন! কারণ 
জীবাত্ম। অমর, তিনি এখানে দেহ রাখিয়া অন্যদেহ ধারণ করেন। ইহাদিগের 
জাতি বিচার ও অন্নবিচার নাই-্সকলবর্ণের লোকই এমন কি মুসলমান পধ্যন্ত 
এ ধর্ম গ্রহণ করিবার অধিকারী, এবং যে বর্ণের লোকই: হউক একবার খুলমন্্ 
গ্রহণ পূর্বক এ ধর্মভুক্ত হইলে, ই হার! তাহার সহিত অন্নপান হণ করেন। 
ইহার পোষকে ইহাদিগের একটী বচন আছে, যথা "লে!কের মধ্যে লোকাচার, 
সতগুরর মধ্যে একাকার ।” ইহীাদিগের মতে মানুষ মানুষের দেব্য ও পুজ্য 
ততিম্ন অপর কোন দেবদেবীর আরাধনা বা উপাসনার আবশ্যক নাই 
ইইাদ্গের গুরু অর্থাৎ মহাশয় মুখে পুকুষ পরম্পরা ক্রমে জনশ্রুতিতে ধর্দানুষ্টান 
চলিয়। আলিতডেছে। ইহাদিগ্রের মতে পরস্ত্রীগমন, পরভ্রব্যহরণও পরহত্যাসাধন 
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সমস পা 


এই তিনটী“কায়কর্ম ) আব এই ত্রিবিধ কায়কর্ের ইচ্ছারপ "মনঃকন্ন ;% 
মিখ্যাকখন, কটু কথন, বৃথাতাষা ও প্রলাপ ভাষা! এই চারি প্রকার “বাকব্ু” 
এই দশবিধ কর্ম নিষেধ। ইহাই আউলিয়া ট'দের উপদেশ ও আজ্ঞা বলিয়া 
খ্যাত। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটা গীত প্রচলিত আছে। সেগুপির মধ্যে 
অনেক গুলি রামশরণ পার পুক্ত রামহুলালের রচিত । এই গুলিই ইহাদিগের 
'শাস্ত্রবাক্য। এই সকল গীতকে ভাবের গীত বলে; এই গ্রীতের আলাপ ও 
আালোচনাই ই্থাদিগের উপাস্না। নিয়ে একটি গীত উদ্ধত হইল। 

ভজরে ভরে তার চরণ। 

ও যার নাম করিলে হয়, সকল জ্বাল! নিবারণ ॥ 

তুমি বারেক ভজে দেখো, মজা ন1 পাও, বুঝে সুঝে ক্ষান্ত হ'য়ে থেকো, 

সেই দীনহীনগণ জনার মনোরহীন ॥ 

যে জন ইক্ষুরসের পেয়েছ সন্ধান, অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে ব্পান, 

তেমনি ক্ষীণ হতে হতে ছুঃখপ।বে অতিশয় নানানো মতে ভাই, 

ছেড়োনা এই দীনহীনগণ জনার মনৌরগ্ুন 

প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার প্র ইহারা স্ত্রী ও পুরুষে একত্রে এই 
সকল ভাবের গীতের আলাপ ক্রিয়া উপামনা করেন। এই উপাসনার জন্য 
মিলনকে “বৈঠক” বলে। | 

বৈষ্বধর্থমাচার্ধ্য গোশ্বামিগণের মিকট ইহীদিগকে দীক্ষিত হইতে দেখ] 
বায় না, শ্রীমভাগবতাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিতে শোণা যা না। 
ব্গুরু ব্রাগ্মণের প্রাধান্য ইহাদিগের মধ্যে, নাই, ইহাদিগের গুরু অর্থাৎ 
“মহাশয়ের” প্রায় কেহই ব্রাহ্মণ নহেন' 

এই সকল জানিয়া এবং তাহাদের পুর্তোক্ত আচার অনুষ্ঠান দেখিয়! কে 
বলিবে কর্তাভজা সপ্রদায় বৈষ্ণব অঞ্প্রদায়ের শাখা। ইহা যে একটা স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায়, তাহার আর কোন ভুল নাই । আমরা ইহাকে হিন্ু-সমপ্রদায়ু বলিতে ও 
সঙ্চুচিত হই। ইহা ব্রাক্ম সপ্রদায়ের ন্যায় একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় 
হইলেও এই সপ্প্রদারী বুদ্ধিজীবীগণ নিজ নিজ সপ্্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার মানদে ইহাকে হিদ্ুধন্ম সম্প্রদায়ের আবরণে লুক্কায়িত রাখি 
কমন-্রদ্ধ ব্যক্তিগণের চিন্তাকর্ধণ করিয়া থাকেন। সেকারণ প্রকাশ্যে 





১৫৬ ভক্তি । [ ১৫শ ব্.৬্ট, "ম, অংখ্যা। 








হিন্দু ধর্ণের কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া ইহার? পূর্ব্বোক্তমত ধীরে ধীরে 
শ্বম্গ্র।ঠ়িগণের মধ্যে বিস্তার করিতেছেন * যদিও আমরা এই অন্প্রদধাতির 
অনেককে এখনও ৰাটীতে লক্ষীপূজা, য্ঠীপুজা করিতে দেখি, শ্বজাতি ও 
স্বর্ণের মধ্যে যথাবিধি বিবাহাদি আদান প্রদান করিতে দেখি, গরুও পুরোছিত 
রাখিতে দেখি; তথাপি যে ইহার! বিরুদ্ধাচারী তাহার আর কোন তু 
নাই। ইহশদদিগের সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া, গাঠকগণকে ইহার বিচারের 
ভাব অর্গণ করিলাম । পাঠকগরণই বিচার করুন। 


ইহশদিগকে চৈতন্য অম্প্রদ্দায় বলিয়া লোকের ভ্রমের কারণ,-“কর্তা 
আউলে মহাপগ্রভ়”" ইত্যান্দি মন্ত্র উচ্চারণ এবং ইহণাদিগের পর্নাদিতে বৈরাগী 
ও নেড়ানেড়ি লইয়া নাম সংবীত্তন, রাধাকফ্চের বিগ্রহ মুত্তি লইয়া দোলরাম 
করা, রাঁগশরণ পালের ও তীমার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বৈষ্ধগণের মহোতসবের 
ন্যায় মহোত্সবাদি করা নির্দেশ করা যাইতে পারে। 


অ।উলেটাদ, রামশরণ পাল ও সতীমা ইশারা কে তাহ? প্রকাশ করিবার 
পুর্ষে ইহাদের পীচটাপর্জ আছে তাহ। এস্বলে উল্লেখ করিতেছি । এই সকল 
গর্ষে স্বেষপাড়ায় মেলা হই$ থাকে, সেই মেলায় বহুলোকে সমাগম হয়। 


১ম, কাল্ুণী, পুণিমা । এই সময়ে একদিনে, দোল ও ব্রাসযাত্রা হইঞা 
থাকে। দোলচৌকিত্তে ও বামাগনে যদিও প্রকাশ্যে রাধাকুষণ মুর্তি দেখিতে 
দেও হইয়া থকে, কিন্তু গুপ্ত ভাবে গ্র মুভ্তির পশ্চাতে আউলিয়" টাদের আশ! 
বাড়ি ও কন্বা বস্তে আবৃত করিয়া বালিশের আকারে স্থাপিত করা হয়। 
এই োলরাস, প্রকতই, কন্থার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কর্তাভজ ও তন্মতাবলম্বী 
লোকে ইহ বিশেষ অব্গত। কিন্তু সাধারণে বাধাকৃষ্ণের দোল ও বাঁ দেখিয়া 
থাকেন। 

২য়, বৈশাখ মাসের পুণিমায় রথযাত্রা, রথে অন্য ফোন ঠাকুর সংস্থাপিত 
হয় না। বালিশের আকারে উক্ত আশা বাড়ি ও কন্থা স্থাপিত হইয়া থাকে। 


৩য়, রামশরণ পালের মহোৎসব ।--আষাঢ় মাসের বুধ যাত্রার পর চতৃধা 


তিথি এই উত্সবের দিন। এই উতমব তিনদিনে সম্পন্ন হয়। অধিবাস, 
মছোত্যাব ও পুর্ণয়হোখ্সব। 
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৪র্থ, মতীমার মহোৎসব ।_-আহ্িন মাসের দেবী পক্ষের প্রতিপদের দিন 
অনুষ্ঠর্ত হয়। ইহা রামশরণ পাণের মহোঁৎ্সবের ন্যায় তিনদিলে সম্পক্ধ 
হইয়া থাকে। 
৫ম, কোজাগর লক্ষ্মী পৃ্ধার দিন। পুণিমার রাত্র জাগরণে ও গীতাদিতে 
উতৎ্দব সম্পন্ন হয়। . 
এই পাঁচটা পর্বের মধ্যে দোলরাস,পর্কা সকলের প্রধান। এ সময় ঘোষ 
গাড়ায় এত লোকের সমাগম হয় যে, ইঞ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কয়েকখানি বিশেষ 
টে কাচড়াপাত্বা পধ্যস্্ এক ভারায় যাতায়াত করিবার জন্য দিয়া থাকেন। 
আাবার হোরমিলার কোম্পানি গঞ্গাবক্ষে কয়েকখানি হিমার কলিকাতা হইতে 
যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন। কণিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দৌকান 
গনারি গিয়া! নান! জুব্যের ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধাকে। 
কি কারণে ঘোষপাড়ারমেণায় এত লোকের সমাগম হয়, এই প্রশ্নের 
উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ত্রিবিধ কারণে সহস্র সহত্র লোকের মংঘট 
হইয়া থাকে। ১ম, কুৎসিত চরিত্রের নরনারী ধর্থের আবরণে নিজ স্বার্থসিদ্ধি 
মানসে, ২য় কতকগুলি সরল চরিত্র ও ধর্ম-বিশ্বাধী উতৎ্কট রোগাদি হইতে মুক্ত 
হইবার বা অপার কোন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে, ৬য়, 
*কতকগলি নিন্ম ব্যক্তি হুজুগ দেখিতে ও কণ্তীভজারা কিরূপ ভাবে ধর্মখাজন 
করে তাহাদের ব্যাপার দেখিতে । এই ভ্রিবিধ লোক সমাগমের মধ্যে 
অশিক্ষিত ও স্ত্রীজাতির মংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। রেভারেওড লাল বিহারী দে 
নাগক একজন দেশীয় ধান, তাহার গ্োবিন্ব সীষাস্ত নামক ইংরাজী পুস্তকে 
ঘোষপাড়ার কুব্যবহারের কথ] উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলিতে 
গেলে খবোষপাড়ার মেলায় ভদ্রলোকের বাঁ প্রক্কত সাধু সন্্যাসীর আদ 
সমাগম হয় না| এ সম্বন্ধে আর অধিক বল! নিস্পযোঞ্জন। 
রামশরণ পালের বংশধরগণের বর্তমান ব্যক্তি ঘে।যপাড়ার কর্তাভঞা- 
দিগের গদির কর্তা। ঘোষপাড়া কর্তাভঙ্গাদিগের মতে তাঁহাদের সকলকার 
“বাড়ী” নিজ নিজ বাস স্থান "বাধাবাড়ী” একথা পূর্বে উদ্লিখিত হইয়াছে। 
এই 'বাঁড়ীর মাঁণিক অর্থাৎ ঘোষপাড়া গদ্ধির কর্তা, ইহাদের সর্বাষয় হর্ভা 
কর্তা দিধাতা। এই সকল মেলায় যে টাকা আদার হত তাহা রামশরণ পালের 


১৫৮ ভক্তি । [১৫শ বর্ষ,--৬ট, ৭ম, সংখ্যা। 
ংশ ধরেরাই পাইয়া! থাকেন | দোলের সময় তাহাদিগের যেরূপ আত হইয়া] 
থাকে এরপ আয় অন্য কোন পর্বের হয় না। তাহাদের আয়ের পথ তিনটা 
১ম খাজনা, ২য় ভোগ, ৩য় মানসিক । কর্তাভজাদিগের মতে, প্রত্যেক লোকের 
শরীর সেই কর্তার, অতএব তাহাতে তুমি বাস কর তাহারি খাজন। অর্থাৎ কর 
তোমার অবশ্য দেয়। ভোগ-_সতীমার সমাজ খবরে কিংবা ঠাকুর ত্বরে অর্থাৎ 
রামশরণ পাল প্রতিষ্িত নাম কীর্ভনের ঘরে যা€া কিছু ভোগ দেওয়াহয় 
তাহাই । আর মানদিক, কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য 
কিংবা কোন দয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাহ। মানসিক পুজ। দ্বার বাসন! 

করিয়াছ তাহাই । এই তিন প্রকার । 
রামশরণ গালের বংশধরেরা এইরূপে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহাতে 
তাহার। বিশেষ ধনীর ন্যাম বমবাম করিয়া থাকেন। বাৎসরিক এই আছের 

টাকা একটা জমীদারীর আয়ের ন্যায়। 

ক্রুমশঃ। 


কমার 


গ্াপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত নমালোচন।। 


৩৩. 
শেপ ০০০০০ 
৩০০০. 


১। জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার ।--পণ্তিত শ্রীযুক্ত দিগিস্ব নারায়ণ 
ভট্রাচার্্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ আয়ুর্বেদ শাজিকুটার হইতে শ্রীযুক্ত অনুকুজচন্্ 
সান্যাল, এম, এ, বি, এল, কর্তৃক প্রকাঁশিত। মুল্য ॥. আনা) গ্রন্থকার পুস্তকের 
নিবে্দেনে সমাজের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া ব্যথিত অভ্তঃকরণে সকলকে 
্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । আমরাও গ্রন্থকারের হুরে সুর 
মিলাইয়া একবার সকঙ্কে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বলি। ইহাতে জানিবার, 
শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। *চাতুর্দণৎ ময়াহ্্ং গুণকন্মন বিভাগ”. 
ভগ্গবানের এই উক্ভিকে মটে। করিয়া গ্রন্থকাধ নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ 
ছারা নিজমত সংস্থাপন করিয়াছেন। যদিও সকল স্থানের সহিত আমরা গ্ন্থ- 
কারের য়ে মত দিতে পারিনা, তথাপি গ্রন্থকারের অদম্য উৎসাহ দেখিয়া 


মাঘ, ফাল্তন, ১৩২৩। 1 প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত মমালোচনা। ১৫৯ 








তাহাকে ধন্তবাদ ন] দিয়া থাকিতে পারিনা । অধঃপতিত সমাজের উন্নতী 
বিধান কলে এন্বকাবের যেরূপ উত্সাহ তাহা যথার্থই প্রসংশা । আমর! এ 
গ্রন্থের বন্বল প্রচার প্রার্থন। করি। 


২। শুদ্রের পুজা ও বেদাধিকার। এখানিও উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। 
জাতিভেদ গ্রন্থপ্রণয়ণ দ্বারাই গ্রন্থকার জনসমাজে বিশেষ প্রতিপন্তি লাভ করিয়া" 
ছেন। তার পর ক্রমে ক্রমে তিনি যেভাবে সমাজের উন্নতীর জন্য উঠিয়। 
পড়িয়৷ লাগিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই গ্রস্থকারের মনোবাসনা পূর্ণ 
হইবে । তবে তিনি যে ভাবে শুদ্রাদিকে সগ্রণব মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার 
দিতে গ্রয়াসি, সমাজ তাহা লইতে চাহে কিনা সন্দেহ। এসন্বদ্ষে গ্রন্থকার 
অনেক বিচার, অনেক প্রমাণ প্রয়োগ গ্রন্থ মধ্যে সংযোগ করিয়া! দিখাছেন। 
আমরা গ্রস্থথানির বহুল প্রচার কামন৷ করি'। 


৩। গ্বীতা মধুকরী। অর্থাৎ শ্রীধর খ্বামী প্রভৃতি আচাধ্যগণের মতানু- 
যায়ী অন্যয়মুখে সরল টাকা এবং মন্খবা্থ সংযুক্ত পয়ারাদিছন্দে অনুবাদ সম্বলিত 
শ্রীমত্তগবদূগীতার এক অভিনব সংস্করণ। প্রকাশ শ্রীআাশুতোষ দাস। 

০প্রান্তিস্থান ২৫নং রতন সরকার গার্ডেন গ্রীট কলিকাতা । মুল্য উৎকৃষ্ট বাধান 
১* চারি আন|। আজকাল বাজারে গীতার ছড়াছড়ি, মুদ্রাধসত্রের সুলভতায় 
এবং গীতা-গ্রাহীর আগ্রহে নানা ভাবে নানা আকারে গীতা বাহির হইয়াছে। 
কিন্ত আমর] এই গীতা মধুকরী খানি পাঠে যথার্থই শ্রীত হইয়াছি। সর্কোপ- 
নিষদের সার গীতারত্ব আলেক অনধিকারীর হাতে পড়িয়া অতি জত্বন্ত ভাবে 
প্রচারিত হইতেছে এ অময় একপ হুমর্গত ও হুসিস্ধান্তপূর্ণ নিভূল সংস্করণ 
বিশেষ প্রয়োজন | দামও খুব অল্প সর্বসাধারণের মধ্যে এক্ষণে ইহার 
আদর ঘেখিলেই আমরা হখী হইব । আমরা সর্বাস্তকরণে ইহার বহুল প্রচার 
প্রার্থনা করি। | 


মন্তব্য ।__ভক্তির সহিত পৃথক পত্রাঙ্কে শ্রীমন্তগবদৃগীতা বাহির হইতেছিল 
কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ বহু প্রব্ধ মুত রহিয়াছে বলিয়া স্থানাভাবে উহা প্রকাশ 
হইতেছেন। শীঘ্রই পূর্বের স্থায় গ্রক'শ আরম হইবে। (ভঃ সঃ) 





"সম্পাদকীয় বক্তব্য |” 


পপি 0 ০ ০ সস 


ভক্তি সর্বসাধারণের কাগজ । ইভ] কি বৈষ্ণব) কি শক্ত, কি শৈব, কি শৌর, 
কি গাণুপত সকল সম্প্রদায়েরই পাঠোপযোগী। ইহাতে কোনও সম্প্রদায়ের 
নিদ্বাবাদ প্রকাশ হয়না। আধ সেই জন্তই আজ ১৫ পনের বংসরকাল 
নির্বিঘ্বে চগিয! আগিতেছে। জর্দাসাধারণে যাহাতে এই কাগজ্জ পাঠ করিতে 
পারে তাহার জন্য মুল্যও এতাবংকাল বার্ধিক ডাক মাশুল সহ এক টাকা মাত্র 
ছিল। আমরা এতদিন বিশেষ ক্ষতি বোধ করিয়াই একটাকাতে কাগজ দিয়! 
আপিতেছিলাম। কিদ্ত বর্তমান যুদ্ধ-বিতাটে কাগজ ও মুদণ সরঞ্জামাদির 
মুল্য অত্যধিক বুদ্ি। হওয়ায় এমন কি কোন কোন ব্য পূর্সাপেক্ষা চতুণণ 
অধিক মূল্য হইয়াছে তাই আর কোন গ্রকারেই একটাকাতে কাগজ দেওয়া 
যাইতেছেনা। বিশেষতঃ ভক্কির পূর্ব আকার কমাইয়া দিয়া ভাল ভাল 
লেখকগণের লেখা প্রকাশ করিতে না পারিলে এনং তাহাতে গ্রাহকগণ সন্ত 
থাকিবেননা, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তি়া এবং ঘনেক গ্রাহকের স্বারা অনুরূদ্ধ 
হইয়া আমর! ভক্তির মুগ্য বৃদ্ধি করাই শ্রেয় মনে করিয়া গত মাঘমাস হইডে 
ভক্তির মৃল্য বার্ধিক সড়াক ১।* দেড় টাকা ধার্য করিয়াছি । যাহার! বর্তমান 
বর্ষে ১২ টাকা দিয়া গ্রাহক হইয়াঞ্ছেন হার প্র এক টাকাতেই বর্তমান বসরের 
ক্কাগ্জ গাইবেন, ততৎপরে ১৪ দেড় টাকা লাগ্নিবে। আর ধাহাদিগের নিকট এ 
বত্সরের মূল্য বাকা আছে তাহারা যদি ১৫ই চৈত্রের যধ্যে টাকা না পাঠান 
তাহা হইলে আমরা বাধ্য হইয়া তাহাদিগের নিকট ১৪০ দেড় টাকা ধার্য করিব। 
আশা করি আমাদিগের অবস্থা বুঝিয়া নুধী গাঠকমণ্ডলী বাৎসরিক ১।* দেড় 
টাকা মাত্র ভিক্ষা দিয়া তক্তিষেধীর মেবা করিতে কেছই কু্িত হইবেননা। 
আশা করি সকলেই আপনাপন বন্ধুগণের মধ্যে ছজির প্রচার করিয়া আম!- 
দিগের কাধ্যের সহায়ত! করিধেন | অর্লামতি। 


০০০ 


(ভ্তি, গঞ্চরশনর্ষ ৮ম সংখ্যা, চৈ মাস, ১০২৩) 


নববষ আব।হন। 
(লেখক--ঞ।বুক্ত পু্তরীকাক্ষ ত্রতরত্ব স্মৃতি উুষণ ) 


পপ সপাসিউিজীসজি 


এগহে আকর্ষণের দেধত। আকর্ষণ প্র্ভাবেই জগতের ৯0, ছকিতি ও 
প্রলয় হহয়া থাকে। প্রহোক পদাগই পরমাণু সমষ্টি মাত। এই স্কুপ জগ্বং 
পরযাণু পুগ্ত ভি আর কিছুই নহে! প্রত্যেক গদাথ পরমাণু সমষ্টি হইণেও 
উতার একক পরমাণু শপর পরমাথুকে স্পর্শ কপ না. অথচ অত্যন্ত মা্নিকটে 
অনগ্তান করিতে থাকে। এক গপরুধাণু অপর পরমাণু? আকর্ষণ করিতেছে। 
আবার পার্শপ্ঠিত অপর পরমাণু কর্তৃনণ স্বয়ং আকৃষ্ট হইফু! থাকে। অগণিত 
পরমাণু-পু্ী এইন্পে তকপণ করিয়া এবং আকুষ্ট হইয়া প্রত্যেক গ্দা্থ উৎপন্ন 
করিতেছে । এই আকর্ষণের আরতম্যানুলারে পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় 
আকাপ্প ধারণ করিয়া থাকে। ঘঁণবিক আকর্ধণ অত্াপ্ত শধিক হইলে অল্প 
স্থানে অধিক পরমাণু মমিবিষ্ট হওয়াতে পদার্থ কঠিন হইয়. থাকে। 

পরমাণু পু্ী আকৃষ্ট হইয়া! যতই মগিকুষ্ট হউক না কেল তাহারা পরস্পরকে 
স্পর্ণ করিতে সমর্থ হয় না; তাহাদের মধ্যে কিকিৎ ব্যবধান থ!কেই থাকে । 
ভুতরাৎ গ্রত্যেক পরমাণু স্থির নহে। তাহার! নিজ নিজ আপবিক ব্যবধানের 
মধ্যে ঘটিকা যন্ত্রের গাঁরদৌএকের ন্যায় ইতস্ততঃ দুধিতেছে। তাগাধিক্যে 
এই পরিদোলন অধিক হয় মৃতরাং পরমাণুংসহ্গিহিত ধ্যবধান দীর্ঘতর হওয়াতে 
বন্তটী স্ফীত হইয়াছে বলিয়া] বোধ হয়।। 

একটা পরমাধু যখন জট হইযা অপর একটার দিকে যায এখন সেই 
পরমাণুটা সাকর্ষণকারী পরমাধুর বিগরীহ দিকের পরমাণু হইতে দূরে যাইতেছে 
বিশিষ্ট হইতেছে 'বা বিকট হইতেছে বণিয়া বোধ হয়, ইহাই বিকর্ষণ | বিধর্ষণ 
জাবুর্ধণেরই প্রৰারাস্র, উহ! হবতত্র পদ্থ নহে। 


১৬২ গ্ষ্রি | [ ১৫শ বর্ষ-৮ম পংখযা। 


পিপাসা 
এই আকর্ষণ বিকর্ষণ যদি মা থাকিত তাহাহইললে কোন পদ্দাথ হইতে -পারিত 


কি? একী গরমাঁণু যদি অপর পরুমাণুকে আকর্ধণ ল্। করে, তাহা হইলে 
এই বিশ্ব ততলণাং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নুতয়াৎ প্রত্যেক পদার্থের অশ্ঠিত্ের 
জন্য, বস্তার জন্য আকর্ষণের আবশ্যক) এই জন্যই বোধ হয় পৃ্নীয় 
 শ্বাদিপংদ বলিয়াছেন “কুষিভু বাচকঃ শক: 1” 

পরমাণুর এই স্বাভাবিকী আকর্ষণী শক্তি কোথা হইতে আপি £ 
আপাতত: দৃষ্টিতে যাহা আপনা আপনিই হইতেছে বলিয়া বোধ হন আপু! 
তাহাক্ষেই স্বাাবিক বলি। যেমন তৃণাদি পত্রের হরিদ্ব্ণতী পান্ছাবিক | 
নবদুষধাদলের শ্যামলতা আগনা আগনিই হইখাছে বলিয়! বোধ হয়। কিন্ত 
একটী শ্ামপ-হুর্বাদল-বীথির উপর তাপালোক প্রতিষোধক কোন& পাও 
হিপ করিয়া থাখিলে কিয়দ্দিবস পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে উঠ] বূসাভাবে 
বদি শুক্ষ না হুইয়] থাকে তাহা হইলে তাহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত শ্বেত হইয়াছে । 
ফলতঃ তাগালোকই জগতে বর্ণ বৈচিত্রের কারণ। আপনা আপনি কিছুই 
হয় নাবাহছইতেপারেনা। 

হুর্ধা ধেখন বহু দুরে অবস্থিত হইয়াও কিরণ রূপে তাপালোক দ্বারা সমস্ত 
সৌর জগতের অস্তঃ প্রবিষ্ট, ভগধান্‌ শ্রাীর্$ও সেইরূপ গ(পকধাযে নিত্য 
বিরাজমান থাকিয়া! আকর্ষণ রূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বা বিধান করিতেছেন। 
চৃর্ঘ্য যেমন সৌর জগতের কেন্দ্র স্বরূপ, গোলকধাম৪ সেইরূপ নিখিঞ বিশ্বের 
কে খবনূপ, আমাঙ্গের এই লৌর প্রগতের ন্যায় কত কোটা কোটা মৌর জগ- 
অনন্ত আফাশের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। গ্রোলকধাম সেই সময় সৌর 
জগতের কেন স্থানীয়। সমুদ্র যেরূপ আকাশের নীলাভায় প্রতিভাও হইয়া 
নীল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আকাশও সেইরূপ তমাল-শ্যামল-শ্যামহুন্দরের নিত্য- 
নিকেতন সেহ গোলকধামের জ্ববয়ব বিতারিত গ্রহ নক্চব্রদি পরিধৌত 
ভ্যেভিত্তে নীলাভ হুইয়াছে। 

র্ধ্য সৌর জগতশ্থিত সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত হই! ছুলিতে ছুলিতে 
নিজ গন্তব্য পথে যাইতেছে। আবার প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু সমূহ নিজ 
নিজ আণবিক অবকাশেক্স মধ্যে ইতত্বতঃ ছুলিতেছে। আপনা আপনি কিছুই 
হয়,ন।। ইহার কোনটী ভ্ীগবামের মোললীলার শক্তি আর কোনটী বা 


চৈত্র, ১৩২৩ ।] নববর্ধ আবাহুন ! ১৬৩ 


তাহার হিন্বোলনলীগার 'শর্তি। শভগবান্‌ শক্তি সঞ্চার করিলে সকলেইলম্যক্‌ 
অবগত হইতে পারিবেন । 

মৃধ্য বহুদূরে অবস্থিত থাকলেও তাপাণোক ইন্টি় গ্রাহ পদার্থ বলিয়া 
আমর। উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি । আকর্ষণ প্রত্যুত অপ্রত্যক্ষ গদার্থ হলেও 
জড়বাদীগণ সর্বাকক গ্রাকুষ্ণ-ভুমি গোলকাগত এই আকর্ষণ স্থির চিত 
নিশ্চই উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই । 

সর্বাণিধি আকর্ষণের অধিষ্টাত] সর্বাদা নিজধামে বিরাজিত থাকিলেও যখন 
যে ব্রন্দাঞ্চে যে প্রকার জীব তত্বজ্ঞান হারা হয় তখন খেই ব্রক্মাণ্ডে সেই গ্রকার 
জীব মুত্তি ধারণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে শিক্ষাচ্ছলে নিঞ্জ লীলা গ্রকট করেন । 
এক প্রকারের জীব সমশ্রেণী জীবের নিকট হইতে যত সহজে শিক্ষা লাত 
করিতে পাবে অন্য শ্রেণীর জীব হইতে সেরূপ পাবে না বলিয়াই তিনি ভিন 
ভিন্ন জীবাকারে লমযে সময্জে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। | 

একবার এই ব্রন্ধাণ্ডে নরাকৃতি জীবগণ ত্বজ্ঞান হারাইয়াছিল বঙিয়| তিমি 
নরাকৃতি ধারণ করতঃ তাহাদের জ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। যে 
মাসের বে তিঁথতে তিনি এই; ধরাধামে অবতীর্ণ হন সেই মাসের সেই তিথি 
কতবার আপিয়াছেন কিন্তু ইনি নিত্যই নৃতন ভাবের নৃতন আশার সঞ্চার 
করিয়া থাকেন। 

তাই বলতেছি এসহে আকর্ষণের দেবতা, তুমি আকর্ষণী শক্তি প্রদান 
করিয়া এই জগৎ সৃজন ও পালন করিতেছ, কত প|গী তাপীর কেশাকর্ষণ 
করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। বংশীধ্বনিতে গে!শীগণকে আকর্ষণ 
করিয়া মধুর লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। সর্ববাকর্ষক, তুমি একবার এই গড়- 
চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তোমার শ্ীগ'দ গদ্ধে লীন করতঃ তোমার আনম 
সার্থক কর, জগত্বাসী দেখিয়া ধন্ট হউক। 

তুমি সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাক, কিন্তু তোমাকে আকর্ষণ করিবার 
একটা পদার্থ আছে, তোমার ভক্তগণ তাহাকে বঞিয়াছেন--জ্রীকফাকবিণী চ 
সা--“ভক্তি দেবী।” এই “ভক্তি” পত্রিকা সেই তক্তিদেবীর অনুবাদ খরূপিণ 
হউন ইহাই প্রার্থনা । 





জ্ঞান ও ভক্তির ওঁন। 


(লেখক--পগ্িত ঈ'যুক্ত দিবাকর ভট্টাচাধায |) 
(পুর্বানুরৃন্তি) 


্ পিসির 
5৪৬ 


পূর্ধো্ত স্রশ্কাস্থ ছুইটিই হৃতাশ আক্ষিপ্ের হদযোচ্ছ্াস মাত্র । অর্থাৎ 
প্তত্বদ্তয়” আগাদ না পাইয়া হাম হইয়া এইরূপ মিদ্ধাস্থ করিয়াছেন। 
প্রথম সিদ্ধান্ত অনুমারে "তত্বন্থ” বন্থতপীর (জন্ত বিশেষের) ন্যায় হইলে, 
সাধক-ছদয়ে কখনই ন্িনি শান্তি স্থাপন করিতে পারেন ন!। বরং বিন 
ঘটাইয়া সাধককে “উদভ্রাস্তির” গথে আনয়ন করিবেন। শাস্ধ যে অর্থে 
তাহাকে "বরূগা বলিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত তনু নহে। শা্ের 
নিদিষ্ট *বহুরূপের" অর্থ এই যে "তিনি বন্থতঃ একনপ হইণাও সাধকের 
হৃদয়ের ভাব অনুমারে “বহুরণে" প্রতি্কাত হইতে পারেন । এইরণে 
প্রতিভাত হওরা তার সভাব। অর্থাৎ নানারপে প্রতিভাত হওয়ার শক্তি 
একমাত্র তাহারই আছে; পিএণ এধমতঃ একমপ বদিয়া মনে হইলেও কাচাদি 
সহযোগে ষেমন নানাবপে প্রত্িফদ্তি হয়। তদ্রগ জ্রীন্গবান নানাবিধ 
সাধনায় নানারপে বিরাজম|ন হয়েন। দ্বিতীয় মিদ্ধান্ত অনুসারে তিমি যে যাক্য 
মনের অগ্রোচর ভাহা শ্বীকারধা। লিস্ত “তত্বস্্'তে এমত শক্তি অন্দীকার করা 
যায় না, যে শক্তির সাহাধ্যে তিনি ইচ্ছা করিলে মনো বৃদ্ধির গোচর না হইতে 
পাবেন ! প্রাকৃত মনে। বুদ্ধির দ্বারা তিনি সর্দাবয়বে সম্পূর্ণরগে জ্ঞাত না 
হইলেও কুপা পূর্বক যাহাকে আতলেও জা করাইয়া থাকেন। হাহারা 
তাহার আভাগ পাইয়াছেন, তাহাদের নিকট আমার কথা নিতান্ত প্রলাপ বলিয়া 
অনুমিত হইবে না। 

যতদূর আলোচিত হুইল, তাহাতে দিদ্ধান্ত এই পর্্ত হর হইল যে, 
“তত্তবন্থ” বহ্ধাততঃ হুর্ধ্.কিরণবৎ একরগ। সাধকের হৃদয় অনুসারে গিনি 
্বয়ংই ভিন্ন ভিন রগে প্রতিভাত. হছন। সেইকারণ মাধকগণ হাদয়কে নির্ঘ্ল 


ত্র, ১৪২৩1] জ্ঞান ও ভক্তির একা খণ্ডন । ১৬৫ 








করিবার নিমিত জ্ঞানার্দির চর্চা রূপ এক একটি গম্থা অবলঙ্গন করেন। সকল 
পলি পন্থ! দ্বারাই য়ে হৃদয় সম্পর্ণ নিশ্খুল হত, তাহা নে । যে পক্কাদারা 
কু নিশ্লিভার সেই জমে গ্রাঠ্ফিতিত তন | উদ প্রতিফলন গুলি সেই 
কমার নিল তরবজবই প্রত্িকলন। কিন্তু হৃদষের অপচ্ছতা বশতঃ 
গাদকগণ সেই সুনিশ্মল"স্ব রপকেই” আগুন আপন পদ অশ্ুধারে বিকৃতভাবে 
শন করেন মাত্র শ্রীন্তাগবত এই কথ।ই জদযঘম করাইবার নিমিত্ত বলিয়!ছেন, . 
ববাত্র “অদ্রয়জ্ঞানতত্ব” হুনিম্বল ব্রহ্ম পে গ্রঠিভাত হন। জ্ঞানীর “হাদয়ে 
কপেক্ষা রঞ্জিত, যোগীঙদয়ে পরযাত্মারপে এবং তদপেক্ষাও অধিক অনুরাগী 
দকু-জ্দগে ভগবান রূপে প্রতিভাত হুয়েন। গুয়ংও উদ্ধৃবকে বলিয়াছেন,-- 
ছামি ভক্তি দ্বারা স্বচ্ছীকৃত ছয়ে যতটুকু সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া ধাকি অন্থান্ত 
গ্থাবলমনে শ্বচ্ছীকত হৃদয়ে তটুকু প্রকাশ হই না। 

এক্ষণে অনুসন্ধান করা স্লাউক, সাধকগণের হৃদ্বমকে নির্মল করিবার নিমিন্ত 
কতকগুলি পন্থা শান্তর নির্দেশ করেন; এবং তৎ তৎ পদ্থাবলঙ্গনে শ্বচ্ীকুতত 
ঈদয়ে তিনি কি কি স্বরূপে প্রতিফলিত হন। পস্থাও অসংখ্য, তাহার প্রতিফলন ও 
অমংখ্য | তবে মূলতঃ নিঃলিধিস্ক কয়েকটি পদ্থ! শাস্ম অঙ্গীকার করেন। 

১। নর্খা। ২। জ্ঞান ।৩। যোগ $ 1 ভক্তি। ৫। তত্রবাদীগণের অবলম্বনীয় 
ছা। উপরোক্ত পদ্থাবপন্বীগণের জ্দয়ে তাহার প্রতিফলন যথাক্রমে নিমূলিখিত 
মতে হইয়া খাকে। 

১। ইন্্রাদি দেবতা। ২। ব্রদ্ধী। ৩1 পরমাত্মা! 1 শ্রীনারায়ণ। ৫। তত্ত 
।গোপীবল্লভ শ্রীকঞ্চ।) ্‌ 

দেবতা হইতে গোপীবল্প্ত পর্যন্ত যাবতীয় রূপকেই ভগবানেররপ বলা 
যাইতে পারে জ্ীগোপীবল্পতই জীভাগবত নির্দিষ্ট “তত্ব” এবং পরব্যোম- 
স্থিত “ভ্রীনারাযণই)? জীমভাগবত নিদিষ্ট গোগীজনবন্পভ । ভগবানের বিলাস 
ৃত্ভি অবলম্বনে ছাদয় ুনির্শীল হুইলে তক্তসাধক নিলা করণে “তত্ব? 
গোনীবন্পভকেই ধারণ করিয়া থাকেন | 'গোগীধলতই যে যথার্থ তন ছাহার 
প্রাণ ব্রদ্ধসংহিতা দিতেছেল যথা. 

“্ঈশ্বরঃ পরুমঃ কৃষণঃ সচ্চিদানন্ন বিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকার়ণ কারণম্‌ ॥ 


১৬৬ ভক্তি। [ ১৫শ ব্য, ৮ম সংখা!| 


আর সেই গোপীবল্লতই যে এ্রগর্ধ্য জ্ঞপিিশ্রিত রতিসংযুক্ত বৈধী শক্তি. 
নিষ্ঠ সাধক হয়ে শ্রীনারায়ণরূপে প্রতিভাত হুন তাহার প্রমাণ শ্রীতাগব্ঠ 
দিতেছেম-_ | 
“এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কুষ্ণত্ব ভগবান স্বয়ং ।” 
এই জীনারাহ়ণ যে "প্রতিভাত স্বরূপ” মাত্র "যথার্থ শ্বরাপ”' নহেন তাহার 
প্রমাণ গ্ীভাগবতে শয়ং লক্ষী ঠাকুরাণী দিতেছেন-_-লক্ষী ঠাকুরাণী 
শ্রীনাবায়ণের সাতে সম্পূর্ণ নুখাখ্বাদদন না পাইয়া গোপীবল্পভকে পতিরূগে 
আকাজক্ষ। করিয়া ঘোরতর তপস্য। করিয়াছিলেন । 
“কস্যানুভাবোহম্য ন গেেব বিদ্ব্ে, 
তবািহ,বেণু স্পর্াধিকারঃ। 
যন্থাহয়া জীললনাচরত্তপো, 
বিহায় কামান্‌ হুচিরং ধৃতব্রতা ॥* 
তপস্যা কর্মবম/গাঁয় সাধন। কেবলারতি অংযুক্তা রাগাগ্ুগা ভক্তি ছিন্ন 
শ্যখার্থ তত্ব” গৌপীবল্পভকে শাওয়া যায় না। সেইকারণ লঙ্কা ঠাকুবাণী 
শপদ্যা করিয়াও আীরাসেশ্বরক্চে পাইলেন ন1। 
"নায়ং গ্রুয়োহন উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 
দ্র্ধোধষিতাং নলিনি গন্ধকচাৎ কুতোছুন্যাঃ। 
রাসোতসবেংস্য ভুজদণ্ড গৃহীত ক 
লন্ধাশিষাৎ য উদৃগাদ্ধ জহুন্দারীনামূ ॥ 
এক্সণে তত্বখাদীগণের শায়াগন্ধ শুন্য হনিম্্ল হাদয়ে যথার্থ শ্বরূগে যিনি 
উদ্দিত হন, তাহার স্বরূপ নিদ্দিষ্ট হইল। কিন্তু সেই ব্রজেক্রন্দনকে পাইবার 
গন্থা যে কি তাহার হুস্পষ্ট আলোচন। এ পধ্যন্ত হয় নাই।: “ভক্দিউ তাহাকে 
পাইবার পথ ।” ভক্তি দুই প্রকার রতি সংঘুক্জা হইয়া থাকেন৷ এক প্রত্ধ্য 
জ্ঞান মিশ্রা রততি। আর এক কেবল! রূতি। তন্মধ্যে .কেবলারুতি সংযুক্কা 
ভক্তির দ্বারাই . “তত্ববস্তর" (শ্রীগোপীবল্পভ) সাধ্য হন। কেবল! রতি সংযুক্ত 
ভক্তি আবার ছুই প্রকার। বৈধী এবং বাগানুগ। । তন্মধ্যে বাগামুখ। ভক্কি 
ছ্ারাই সাধক 'তত্ব” লাভ করেন] কেবলা বূতি সংযুক্ত! বাগানুগা ডক্তিই 


ভর, ৯৩২০1] জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডুন। ১৬৭ 


শামা 


প্ততববস্া লাতের একমাত্র পঞ্চ; অপর গন্থাঙ্চলি মাত্র তাহার "প্রতিতাত 
শ্বরূপকে” সাধন করিয়া দেয় । 
জীনরায়ণ যে "যথার্থ তত্বের" (শ্রীগোপী বল্লভের) "প্রতিভাত স্বরূপ” তাহ। 
গ্রমাপ হইয়াছে। ঃ 
এক্ষণে দেখা যাউক যোগীহৃদয়ে প্রকাশিত্ত পরমাত্থা “তত্ববন্ত' গোপী- 
ব্রুভেরই প্রতিভাত স্বরূপ কি না? গোপীবল্লত স্বয়ং শ্রীমুখে প্রিষ্নসধা 
অভুদুনকে বশিষ।ছেন। 
“সর্ববতূ হস্থিতৎ যে। মাৎ ভঙ্গত্যেকত্বমাস্থিত:। 
অব্বথা ব্তযানোহুপি ম যোগী ময়িবতততে ॥* 
ইহার অর্থ_যোগীগণ সর্সভৃতস্থিত ''পরমাত্মা স্বরূপে” আমাকেই 
(বীখোপীবলভকেই) ভঙ্গনা করিয়া আমার “প্রতিভাত স্বরূপেই” মগ্ন থাকে। 
যোগীহ্দরে প্রতিভাত « পরমায্মা”” যে যথার্থ "ন্বূপ তত্ব” নহেন তাহার প্রমাণ 
শীনুধেহ দিতেছেন। 
“যোগিনামপি সর্কেষাৎ মাগতেনাস্তরাতুনা। 
শ্রদ্ধাধান ভজত্তে যোমাং স মে যুক্ততমো মতঃ 0” 

, ইহার অর্--শ্রদ্ধাবান (শ্রীগোপীবল্লভে একান্ত নিষ্ঠাবান) যিনি আমাগত 
বন্তবাত্বা কেবগা রতি সংযুক্ত রাগ!নুগ! ভক্তির দ্বারা আমার (শরীগে।পা- 
ব্টঙের) তন] করেন তিনি উক্ত '“পরমাত্ব'' নিষ্ঠ যোগীগণ অপেক্ষা! 
বর্বপ্রকারে শ্রেষ্ট । 

পুনরায় অন্গেষণ করা যাউক জ্ঞানী হাদয়ে প্রতিভাত “ব্রহ্ম” যে "শ্বরূপতত্বঃ 
“ভ্রীগোপীবল্লতের”ই প্রতিভাত গরূপ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যার কিনা? 
স্রীগোপীবল্পভ নিজমুখে অর্জুনকে বলিতেছেন, 
“যজজ্ৰাত্বা ন পুনমোহমেবং যাস্যসি পাগুব। 
যেন ভূভান্যশেষানি দ্রক্ষাক্যাত্বল্যখে মরি ৪, 
ইহার অর্থ_-“থে ব্রদ্নজান লাভ করিলে,_-“আমি অন্য(ন্য জীবগণ হইতে 
পৃথক এক শ্রেণীর জীবমাত্র, এ মোহ আর থাকিবে না) অধিকত্ত সমগ্র ভূত 
সকলে “সনাতন ব্রহ্ম! স্বরূগে একমাত্র আমিই রহিয়াছি এইনপ জ্ঞান হইবে। 
অনন্তর (অর্থাৎ ভাগ্য ক্রুমে আমার কপার কেবলা রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তি. 











১২৮ ভক্তি | [১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখা, 


জন্সিগে। গেছ “সনাতন ব্রহ্ধা আবার আনাতে লগ আছেন। নক ব্রা 
যে গোপীবল্লভের "গ্রতিতাত রূপ তাহ। বুঝিতে পারিবে । জ্ঞানী হদট 
প্রতিভাত "বরহ্ধ" যে খ্বব্টপতত্ নহেন তাহ! নিজ মুখেই বলিতেছেন-_ 
"তপদ্বিভ্যোহধিকো] যেগী জ্ঞানভ্যোহপি মহোহধিকঃ। 
কন্িভ্যণ্চাধিকো যোগী তম্মাৎ যোগভবার্জুন 1" 
জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ট । সুতরাং জ্ঞানী জয়ে প্রতিভাত "ক্রক্ধ” অগেক্গ 
যোগী হৃদদ্বে প্রতিভাত "পরমাজু।?। দুষ্পষ্ট । আবার পুর শ্লেকেই অভিব্যক 
কষ্ধিয়াছেন। যোগী ভুদয়ে প্রতিভাত পরমাত্বা অপেক্ষা ভক"জ্দয়ে শুত্িভাং 
আমি হৃস্প্তম। 
পুনশ্চ দেখা যাউক নানাবিধ কাম্য কর্খু দরারায় সাধ্য ইজা।দি লেবগণ যে! 
"স্বরূপত” আীগোপীব্লভেরই "প্রতিদ্ধাত শ্বপ্ূপণ তাহার কোন গমাণ আছে 
কিনা? মুখেই অন্জীনকে বণিয়াছেন_ 
গ্যেহগন্য দেবতাভক্ত! যজন্তে শ্রন্ধয়ন্বিতাঃ। 
তেহপি মানের বৌন্তেয় য্ষন্তযবিধি পুন্বকম ॥ 

ইহার মন্দ্বাথ হস্প্টই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । কন্ম] হৃদয়ে প্রতি 
দেবগণ ধে খ্বরূপ তত্ব নহেন, তাহার প্রমাণ আমুখেই দিত ছেল) প্রথম ষ্ঠ 
- অধ্যায়ে “কন্িত্যশ্চাধিকৌ যোগী” দ্বিতীয় নবমে-_ 

“যাস্তি দেব্্রতা দেবান্‌ পিতৃন যান্তি পিতব্রতাঃ 
ভূতানি যাস্তি ভূতেঙ্গয বাস্তি ঈদিকারি মাং॥ 

, অর্থাৎ কম্বমার্গ অবগন্ধনে দেল্যাণীদণ আমাকেই দেব্তাজ্জামে জারানা 
করেন। পিত্যাগীগণ আমাকেই পিতৃপুক্ষ এবং ভূ্যাজগণ আমাকেই ডঃ 
জানিয় অচিন করেন। আমার যছনকারী ভক্তগণ আমাকেই (জীগোপী, 
বন্নভকেই) যথার্থতত্ব জানিয়া আমারই সেবা করেন 1 দ্েফতা হইতে ভূগণ 
পধ্যন্ত আমারই পেরম তত্বেরই) "প্রতিভাত ম্বরূগ' 

শ্রীমুখের আর একটি শ্লোক উদ্ধ,ত করিযা এ প্রবঙ্গের উপসংগায় করিব। 
চতুর্থ অধ্যায়ে ্িয়াছেন-_. 2. 

“বে বথ! মাং প্রপদ্যান্ে তাস খৈব ভজামাহং। 
মম বস্মনুবর্তত্ধে মন্ষ্যাঃ গাথ সব্ধশঃ 1 





চৈত্র ১৩২৩।] জ্ঞান ছঙ্জির একতা! খণ্ডন | ১৬৯ 








ইহ অর্থ ।--ইহ জগতে ঞ্তিনটা তত দেখা যাইতেছে, গাধ্য, সাধক ও 
সাধন1। ইহাদেরই নামাস্তর ভগবান, ভ্তজ, ত্বক্তি। ভিনটা তত্বই একৃ। 
একেহ তিন । তিনেই এক | তন্ববন্ত (ক্ীগেপীবন্লদ্ধ) সাপ্য। কেবলা রতি 
সংযুক্ত! রাগানুগ। ভক্তি, সাধনা; উন ভিন হৃদয় বিশিউ শব (ভীমতীর 
অনুগ] সখি) সাধক । লীলাময় গোপবব্পুভ লীলা বিজঞার জন্য মায়া * আশ্রয় 
করিয়া হীমতীর এনুগ। সখির হৃদয় হইতে কেবলা রতি এদং রাগকে অপহরণ 
করিয়া গইলেন। তখন জীবের (সখির) হৃদয় রাগ শুন্য কেবলা রতি বিহীন 
হইরা এব জ্ঞান মিশ্। রৃতি বৈধী হিনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। তখন পগোগী- 
বলত মেহ হৃদয়ে শ্ীনারারণ রূপে প্রতিভাত হন। সখি তখন পক্ষীর অনুগ। 
সখি হন। ক্রমে পীপাভিপ্রায় প্রবল হইলে, লীলাময়, এখির হৃদয় হইতে 
তণ্তিকফে অপহরণ করিখে, যোগী, জ্ঞানী হন। পীলাময় জঞনী-হৃদয়ে 
"ব্রহ্ম ন্রপে? পতিভাত হন । গরে জ্ঞান অপহরণ করিশে, ড্ানী তখন অর্থকান্া 
মনুষ্য হয়ু। পীলামর সেহ কামী মনুষ্য হৃদয়ে দেবতা পিতৃপুরুষ ভূতাদিরূপে 
শ্রতিভাত হন। ৃ 

আর ডিনিও অর্থকামন! করিধু! তাহাদের পুজা করেন ; লীলাময় ও তত তৎ. 

/নিপে তাহাদের বাষনা পুরণ করেন। | 
“স তয়া শ্রদ্ধয়যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ মমৈব বিছিতান হি তান ॥*. 

শ্রদ্ধা ও তাহা হইতে শ্রদ্ধার পাত্র দেবতার্দি ও তিনি এবং কামন] 

যাহ? তাহ।দের দ্বার। প্রাপ্ত হন, সেগুলি ও তাহারহ বিহিত। 


দৃশ্যমান প্রপঞ্চে অমহখ্য মন্ষপণ যে যেরূপ সাধকে পরিণত হইতেছেন, 
তন্মধ্যে মাগঞগ্জলি গোপীবললভের "প্রতিভাত শ্ববূগের" সাধন মার্গ সাধ্য বস্তগুলি 
গোপীরঙ্গভের “প্রতিভাত শ্বরূগ” এবং লাখক্চের হাগয়গুলি এতিভাত স্বরূগের 
গ্রতিফলন স্থান। দেই জমংখ্য মহুষ্যগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ ফৌভাগ্য 
ক্রমে কেবলা রূতি সংঘুক্ত ঝ্লাগানুগা। ভক্তির অনুসরণ ক্রিয়া মারাশুন্য হনির্ু্ 
খচ্ছ হুদয়ে যথার্থ "স্বরুপ তত্ব” শুরাধার সহিত শ্ারাধানাথকে এবং ক্রেমে 


* এই মায়া পরম ব্যোমাদিতে যোগমারা এবং ব্রন্মাওাদিতে প্রকৃতিরূপ। (লেঃ) 
হি 


১৭৯ ভক্কি। [ ১৫শ বধ,_-৮ম, সংখ্যা। 
১১ 
তাহানেরই রপময় পরিপাক একেই ছুই ভীগৌরাজদেহকে ধারঘ-”্করিয়া 
পরমানন্দে নিমগ্ ছন। 

"্মনুষ্যাৎ সহজেধু কশ্চিৎ যততি সিদধয়ে। 

যৃততামপি দিদ্ধানাৎ কশ্চিম্মাধ বেতি ততৃতঃ ॥” 








সমালোচনা। 
(পাগল ব্রাধামাধব ১ম খও) 
(লেখক-_ শ্রীযুক্ত কালীহর বন্থ ভক্তিসাগর 1) 
(পুর্বানুবৃতি, শেষাংশ।) 


ঞ 
সপ 0 0 ক 


নব ছিদ্র বিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নিগুণিত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন এ দ্েহ দ্বারা 
পরর্যোম হইতে যে শব বাহির হয়, তাহাই বংশীধ্বনি।_বংশীধ্বনির এই 
সংজ্ঞা পাঠে কে না মুগ্ধ হইবেন? সংজ্ঞা চিত্ত চমৎকারিণী তত্বের একশেষ্্‌ 
বদ্ধবন্ূ। দির উঠিতে না গারিলে জীব বংশীধ্বনি শুনিতে পারে দা । ভুক্ত": 
ভোগী ভিন্ন কেছ বুঝিতে ৪ পারে না, কহিতেও পারেনা । “শব ব্রহ্গের 
পারগামী” জন এ সমাচার রাখেন। আমাদের রাধামাধব এ ষমাচার আনিয়া, 
ছেন। তাই তিনি বৈষধ সমাজে কলদ্ছিনী । 

রমিকের “পাগগ মানুষ, ঝাচার পাখী », কবিতাটি অতি সুন্দর | ভাবুকের 
ভাষমাধুরধ্য উহাতে খেশ ভাগিয়াছে। এমন একটি কবিতা বিরল । 

রাখাঘাধব সকল গুলি প্রচলিত শ্রীপত্রিকা আগ্রহের সহিত পড়েন বা 
শুনেন। তিনি অতি ভাবগ্রাহী ও সাবগ্রাহী। এই গ্রন্থে প্রদত্ত রাধামাধবের 
লকল গুলি কথাই তাহার নিজশ্ব নয়। ভগ্তগণের পত্র-পাঁতি প্রবন্থাদ্ির অনেক 
সারাংশও উহাতে সংগৃহীত হুইয়াছে। যেগুলি তাহার নিজন্ব-রত্ব, সেগুণি 
যেন আঁক গম্ভীর সমুদ্র হইতে উথলাইয়! উঠিয়াছে। প্রতিপচ্চঞ্জের হুধাতেই 
মাতাইর দিগ্াছে, পৌর্নযাধীতে কত না হ্ধাবর্ষণের মাশা । এই গ্রন্থখানি 


চৈত্র ১৩২৩] সমালাচন]। ১৭১ 


পল 


পাগল শীমূষরূপ আক্কাশের একজন্দ্কলা, পঞ্চদশকলা এখনও গুপ্ত, পূর্ণকালটাদ 
কতই প্রভা খুলিবে, সুধা ঢালিবে। অর্থাৎ এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার ভিতর কত 
সামগ্রী আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? 





*ন্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নাই গোচারণ লীগা। 
সয় জ্রীমতীর নাই বিরহের জ্বাল] ॥"/ 
এই পয়ার উল্লেখ করিয়া রসিক যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার মহিত ইহার 
সঙ্গতি দৃষ্ট হয় লা। “ন্বয়ং” অর্থ এস্থলে নিত্য ধরিতে হইবে। তবে আমার 
এম্থলে সন্দেহ যে রাধা ভূবৃন্দাবনের শীরানেশ্বরী তিনি কি স্বয়ং রাধা! নহে ? 
প্রেমরাধ। কি স্বয়ং রাধা নেন? গভীরার বিরহজাপা কি শ্বয়ং রাধার নয়? 
নহিলে শ্রীগৌরা্ নিগুণ পরমেশ্বর থাকেন কি ? যেমন লঙ্কায় অপহৃত 
মায়াশতা, তেমন অভিমন্থ্য গৃহের ছায়। রাধ। ভিন্ন রাধা বাধাই । সোজ। 
সোজা আমরা এই বুঝি। আমি অধম প্রস্নোত্তরমালার মিলনবিরহের কথা- 
গুলির মন্ম জদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই । 


বিরহ সম্বন্ধে মাদুশ জীবাধমের প্রাণে প্রভু এই আভাগ দিয়াছেন আমি 

/ঙখন নখরদেহ পরিধি ছাড়িয়া ট্‌প করিয়া কে্স্থ খরপন্থ বা নিরুদ্ধ ইই, তধন 
আমি আমার কোন প্রিয়জনের ভাবে করিয়া দেই। ইছ] পুর্বরাগ বিরুহ। 
আমাদের রাধামাধবও তাহাই বলিয়াছেন, অথচ বিরহটি নশ্বর দেহোগজাত 
বলিঘ্বা উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিরহটি ঠিক নি বলিয়াই স্বীকার্ধ্য। 
বিদেহাবস্থায় বিরহোপলন্ধি হয়, অর্থাৎ নশ্বর দেহে থাকিতে বিরহ জাগেনা। 
নশ্বরগণ্তী ছাড়াইলে, উহ্বার উপলব্ধি হয়। "জড় নশ্বর দেহ য্তক্ষপ থাকিবে 
ততক্ষণ বিরহ যাতনা অনুভব করিতে হইবে”--একথা। কেমনে মানি; বিরহ 
কি জড় দৈহিক? বিরহকে প্রেমে একান্ত অন্থুস্যত জানি 1 তবে বিরহ সপ্ডগ 
প্রেম নিপুণ কেমনে বলি? বন্গদেশী বৈধবকে শ্রীত্বরপগো থামী উপদেশ 
করিয়াছেন ষথ] £-- 

দেহ দেহি ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ । 

স্বরূপ দেহ চিদ্বানন্দ নাছিক বিভেদ ॥ 


র্েহদেহী বিঘাগোহয়ং নেশবরে বিদ্যুতে কচিং।” 


১৭২ ভর্তি |. [ ১৫শ বর্ষ,৮ম, সংখ্যা, 





জীব-্ড়দেহ+চিদাত্ব। জীবের দে আধারে আত্ম। আর্ের বসতি 
করেন কিন্তু কৃষ্ণ বা গোপ গোপীগণের সেরূপ দেহ ও আত্ম। হটি ভিন্ন নাই। 
তাহাদের শ্রীবিগ্রহ অন্তর্বহিঃ এক অথগ্ড চিদানন্দ বন্ত । এমন কি কেশ 
মধ পর্যন্তও চিদাত্বক। সোণার হাড়ি যেমন সবই ফোণা, রাধাকুস্গের 
সবই চিদানন্দ--চিদানন্দ শ্বরূপ ব্যতীত অনা খাদ নাই। এহেন চিদানন্দময়ী 
স্রীরাখা শ্রকটে বিরহের পুরণৰিগ্র্ছ। ভূবৃণ্বাবনের রাসেন্ববী শ্রীরাধার জড়দেহ 
কোথায়? অথচ তিনি সাঙ্ষান্বিরহোন্মাপিনী। প্রেমের প্রাণ, প্রেমের ভূষণ 
বিরহট শ্রীমতীতে না থাকিলে এই তগ্তমধুর বিরহ প্রবাহ ধরাধামে বহিত কি? 
গন্তীর়) লীলা সান্তাবের এত গতীরতা থাকিত কি? 
পাগল্মন্ষ এ পর্ধাত্ত রাধাকুষ গোদাহ্বের প্রকট লীলায় বিশেষ ভর দেন 
নাই । তিনি যেন আধ্যাক্মিকীলোক দর্শনের হুত্র বলিয়া যাইতেছেন। ন| 
হয়, কেবল নিত্যলীলা ভাৎপর্য্যেরই শুর ভাঙগাইত্েছেন। এ আলোছে 
রাধামাধবকে গৌড়ীয় বৈধব বলিয়া ঠাওরাণ ছুরহ। কিন্তু পক্ষাঙ্্ুরে 
''আলোচনায়” পাগল রাধামাধব আর এক পাগলের উপদেশ গুলির সমালোচনা 
করিয়াছেন, যেমন -- 
. গ্নয়নে নয়নে রাখিবে পিরিতি | 
রাগেবু উদয় এই সে রীতি ॥ 
একত্র থাকিব নাহি পরশিব 
ভাবিনী ভাবের দেহা॥ 
এ সব পাঠে পাগল মানুষকে একজন রসিক ভক্ত ধলিয়! সিদ্ধ হয়, আমর1ও 
তাহাই জানি। 
বিশ্বপ্রেম মন্বন্ধে এক মহাত্বা বণিতেছেন,--"পাখী ধারে খাচার ভিতর 
দেখা অপেক্ষা জঙ্গল পাখী দেখে মুখী হও।” এত ুত্তরে রাধামাধব 
বলিয়াছেন,_"না, সেই প্রেমা নূলোকে না হয়। 
"শ্যাম শুক পাখী, ছুন্দর নিরখি, ধরিল নয়ান ফাদে । 
হুদয় পিগ্নরে, রাধিল সাদরে, মনোহি শিকলে বেঁধে ॥” চেতীদাস।) 
ঈদৃশ ঘসতন্থের ভুরি ছুরি উপদেশ পাঠ করিয়া, রাধামাধবকে জগৌড়ীয় 
বৈষণধ সমাজ সমুদ্রের দিয্যো ভ্রমর হলিয়াই দিদ্ধাত্ত আসে। 


চৈ ১৩২৩) সমালোচনা । ১৭৩ 











স্তত্বকথা আলোচনা'' সধ্যে পাগল রাধামাধব'ক্ঠিয়াছেন, মিলন ও বিবুহ 
একাধস্থারই অস্তর্বাহ্যভাধ মাত্র। এছুটি যুগপৎ শটে, অন্তরে আনন্দ, বাহিরে 
বিষজ্বালা।”? আমরা বলি বিরহ বিষজালার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে এক আনন্বামৃত 
বহে, কিন্তু তাহা যে মিলন হুধ এমন বলা যাইতে পারেনা__উ্া বিরহেরঈ 
মধুরতা।; ত্রবে কিন! বিরহের অন্তরাল হইতে মিলনটা চুপি দেয় আর হাসে। 
তদবস্থাকেই রাধামাধব অভিনস্ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ধবজীবকে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । এ যে বুঝাইবার-জিনিষ নয্র। মুল কথা, বাধামাধব ষতথানি 
আম্বাদন করিয়াছেন, তাহার একআনাও বুঝাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের 
আয়তন কুদ্র। অল্প কথায় আর এর চেয়ে আশ] করা যায় না। ভাবতত্বগুলি 
থু জমাট স্বন, বেশী চর্বণ না| করিলে আত্বাদন করা যায়না! এই 
সমালোচনা চর্বণ বৈ প্রদিবাদের বমন নয়। মিলনের দারুণ পিপাপা জনিত ব1 
মিশনের বিদ্ব জনিত জালাই বিরহ । প্রিয়জন মঙ্গলাভের যে লোভ ও আগ্রহ, 
তাহা! এক পরানন্দের অবস্থা! অযৃত বলিয়া কোন সামগ্রী থাকিলে ইহাই ।. 
"বৈষব চিনিতে নারে দেবের শকতি।”_-ইহার সরলার্থ এই যে দেবগণ, 
ভগবানের প্রতিবেশী শুদ্ধ সত্বব। বৈষ্ণব মহিমা! এমনি গোপ্য, হুক্ম যে, তাহ। 
পদেবগণও অনুভব করিতে পারেনা । দেবতা শ্রেষ্ট বলিয়াই তাহার অসামর্থ্য 
স্থাপন দ্বারা বৈষণবের গৌরব বদ্ধণ পুর্কাক দেবতার পররবধ্ধ্য-হৃষ্টতা-ঘটিত হীনত! 
স্থাগন করিয়াছেন, ইহা সমীচীন না হইলেও, পতিঙের মহিমা] ও ভাগ্য ঘোধনা-. 
মান গেই তিনি পত্তিকে দেধতারএ উপরে বসাইস়াছেন | বস্যতঃ তাহা ন1. 
করিলে গৌরনিত্যামন্দাবতারের দয়া, মহিমা ও তাৎপর্ধ্য থাকেন! এবং কলির 
জীবের ভাগ্য গ্রকটিত হয় না। দেবতার ঈর্ধ্যা দ্বেষ লেশ আছে, কিন্ত পন্ধিতে 
সে সব দেখি নাই, এধুক্তিও গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই! 

হসত্যথ রোদিভি রৌতি গারত্ুন্মাদব্ভ্যতি লোক বাহ্যঃ । 

এই. যদি নিদ্ধ পুরুষের. লক্ষণ হয়, তবে রাধামাধর একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব 
সন্দেহ নাই । 

আদিতে যুগল মু্তি সেবার পদ্ধতি ছিলনা। তৎপ্রমাণচ্ছলে রাধাযাধব 
বলেন,--"ভীধামবৃন্দাবনে গোষ্ামিগণ কখনও ঘুগ্ল সেব! প্রকাশ করেন 
নাই।”_ আমরা ইহা শ্বীকার ন| করিয়া পারি না; কারণ, বৃদ্বীবদ হইতে 


১৭৪ তক্ভি। [ ১৫ বর্ষ,৮ম, সংখা।। 








গোপাল পাক্ষ্য দিতে বিদ্যানগরে আসিলেন, *তিনি একাকী আসিলের্ন এবং 
পূর্বদেশেই থ!কিলেন। ভিনি শ্রীমতীমুর্তি ত্যাগ করিয়া আমিয়াছিলেন কি? 
বপলাদেশে শ্রীমাধবেক্দ্পুরী শ্ীগোবিদ্দূজীকে গহনফানন মধ্যে মৃত্তিকাগর্ত হইতে 
উদ্ধার করি তৎসেবা গ্রতিষ্িত করিলেন। পুরীতেও শ্রীজগ্নাথ যুগ্ন 
নহেন। যুগল ুর্তির প্রতিষ্ঠা [আধুনিক সন্দেহ নাই। জ্ীগোত্যামিগণ 
দৌযাবহ ভাবিয়াই একল মূর্তির প্রতিটা করিয়ীছেন। সে পদ্ধতি লঙ্ঘন ছারা 
অপরাধ সৃষ্টি হয়? মানিতে হইবে। রাধামাধব এটি ভাল বিষয় ধরিয়াছেন 
জীবের কল্যাণ চিস্বাপর রাধামাধৰ এসব ব্যক্ত করিতে সাহসী হুইয়াছেন। 
ভীত্রীগৌরাদেব ভারতীয় সর্তীথ দেবালয় দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি 
যুগল মুর্তি দশন করিয়াছেন,এমন আভাস পাওয়া যা না। যুগলমুর্তির 
কেবল গ্োপ্য বিলাস, উহার প্রকাশ নাই। রাধাকৃ্ বিলাস অতি 
গোপনীয় লীলা; যোগমায় বদ্দা ও সধীগণ ভিন্ন আর কাহারও গোচর হয় 
নাই। কলিতে তাহাও আচ্ছাদিত হইয়াছে রাধাকৃষ সখা সথী সবেই পুরুষ 
দেহে এবারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হুতরাং যুগল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। 
এ লীলায় কেবল রাঁয় রামানন্দের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন। সখী সমাজে 
যুগল প্রকাশ সাজে, কিন্ত যেখানে বহু পুরুষের হাটবাজার সেখানে শ্রীমতীকে 
বাহির করিতে মাই। যুগল লাল! অন্দর মহলের, বাঁহর মণগ্ডপের নয়। বলদেৰ 
নিজদেহ দ্বারা যুগলাশ্বাগন করেন নাই। যৃগলমুর্ভি প্রকাশতো। নিষিদ্ধই, এমন কি 
তিনি বলেন, ভক্তই ভগবানের সাক্ষাং বিগ্রহ। “ভক্ত তার অধিষ্ঠান।” ভক্তের 
পৃজাই ভগবত পুজা। একদিকে গক্তের আহার জুটে না, তিনি উপবাসী, 
অথচ তুমি ৯*২ টাকা ব্যয় করিয়। দেবালয়ে ভোগনৈবেদ) দিয়া শ্্রীবিগ্রহ পুজা 
করিলে, বন্ধুবান্ধব নিয় প্রণাদ পাইলে বা উদবপুর্তি করিলে এ কেমন? গাঠক 
মহোদয়গণ গোঁড়ামী ত্যাগ করি পত্য গ্রহণ করিবেন আশ! করি। 

"কাম মায়িক জগতে হুলাঙ্জিনী শক্তির প্রকাশ কিছুতেই হইবে না ।'” 
গাগল মানুষের এই কথাবলম্থনে লিখিত রসিক লাগের কবিতাটি অতি সারগর্ভ 
হুতরাং অবশ্য গাঠ্য। ্‌ | 

“জীবকে অভযদা ও প্রেমদান--জীবে দয়া ইহা যেমন সহজ বুঝিলাম, 
“আত্মরক্ষা দীবে দয়া” এর হুক্মাতাৎপর্ধয তত বুঝি নাই। বন্ততঃ আত্মোন্নতি 


চৈত্র, ৯৩২৩ । ) সমালোচন। । ১৭৫ 





না হইলে, নিজে প্রেমিক নু হইলে, পয়কে প্রেমদান করিতে পারে না ইহ 
নিরেট সত্য। ও 
সহজ ভজন বিষয়ক ছুই এক কথার উল্লেখ নাই। জহর ভদ্গন কি 
হসন্বন্ধে বিষদরূপে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। শান্ত্রধিধির অতীতাবস্থায় 
পৌছিলে পর যে ভজন অর্থাৎ বিশুদ্ধরাগের ভজন, বোধ হয় তাহাই “সহজ 
ভজন।” তিনি গৃহীর সহজ তঙ্গন বিষয়ে একটু আভাম দিয়াছেন, যথ! 
শ্ীক্রীমহাপ্রভৃর আদেশে রঞ্নিত্যানন্দ "সিদ্ধের” পর বিবাহ করিয়া সংমারী 
হইয়া “সহজ তজন” পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন "ইহার ণুঢু 
তাৎপর্য সম্যক না বুঝিলেও এ খধ্যন্ত্র বুঝিলাম যে বাউলীয়ার পরকীয়া 
ধর্মটীকে তিনি অসিদ্ধ করিয়াছেন! পুরুষ নিক্কাম হইয়া ধর্মপত্তী লইয়া সহজ 
ভজনের অধিকারী হইবে ইহাই উত্তম। রাধামাধবের এসব গৃঢ়োজ্ির 
অনুশীলন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তিনিই যথার্থ বাউল বা খাটি গৃহস্থ ভাবময় বৈষ্ণব। 
জ্ীভগবানে যাহার বায়ুরোগ হয় তিনিই বাঁউল্লবা পাগল। 
"গৌরাঙ্গ অবতারের পর ধিনি অন্য মন্ত্র দেন, তিনি মহাপ্রভুকে শ্বীকার 
করেন না”'-_পাগলের এ উক্তি মানিতে হয়, কারণ একপক্ষে রাধাকৃ্ণ গৌরাঙ্গ 
/অভিন্ন এ যুক্তি বলে যে কোন মন্ত্র যথেষ্ট, পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ উপস্থিত দেবা 
থাকিতে অনুপস্থিত পরোক্ষ দেবতার আহ্বান করিতে গেলে সাক্ষাৎ দেবতাকে 
উপেক্ষা কর! হয় এবং ভেদজ্ঞানও হৃচিত হয়। আমার যদ্দি এ বিশ্বাস সত্য 
ও দৃঢ় হয় যে, এই গৌবাঙ্গই আমার রাধাকুঞ্ণ তবে আবার পৃথকৃভাবে 
রাধাকষ্ণান্বেষণের উদ্দেশ্য কি? কোন কোন গোস্বামীপ্রভু বলেন, আগে 
গৌর মন্ত্র নিয়া আরপর যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এও ভঙ্গন পথের এক 
জটিল সমস্যা। কিন্তু এই উপদ্ধেপশেরও সার আছে) গৌরাঙ্গ গুরুরূপ, 
রাধাকৃষণ ইঞ্টরূপ। আগে গুরুমন্ত্রে গুরু বশ করিয়। গরু কৃপায় যুগল ভঙ্জন 
পদ্ধতি হুন্দ্র বটে । “ভাল"র সবই ভাল ইঠাতে বিচার নাই। 
স্েহের ভাই ভক্ত কেশব রাধামাধন সম্গন্দে যাহা বলিয়াছেন ভাহ। অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য এবং স্থপ্রষিদ্ধ বৈধব লেখক প্রেমময় বিজয় দাদ। বলেন,_"পাগল, 
মানুষ নেন, দেবতা) তাহার কথা চতুর্কোদের সার; চরিতামতের শুদ্ধমত 
বদি কেহ বুঝা থাকেন, শুবে এই পাগলমানুষ। বাস্তবিক শর চৈতণ্যলীলার 


১৭৬ ভক্তি । [১ শ ব্য,--৮ম, সংখ্যা। 
গুঢ় মর পাগলমানুষ ভিন্ন কেহ এখনও বুঝিতে পাবেন নাই 5 যর্থি কেছ 


পারিয়। থাকেন, তবে এই প|গল মানুষের কৃপায় ।”--আমিও অবিকল এইরূপ 
ধারণার বশবর্তী হইয়াছি। "পাগণ রাধামাধব" গ্রন্থের ভূমিকা গড়িতেই চিত্রে 
প্রেমানন্দের তরঙ্গ উদ্বেপিত হয়। রসিকের' লিখিত এই অশ্রমরী ভূমিকা 
জীব কগ্যাণ কলে শ্রীপত্রিকাতে পৃথকভাবে অস্ছিত হওয়।র প্রয়োঞন দৃষ্ হয় 
এবং এই অমুল্য গ্রন্থের বহুল প্রচার হিতকর দ্রাড়াইবে। আমার কলুবিত 
জাবন ধন্য করিতে এই শ্রীগ্রণ্থের যথাদস্তবে বিশদ আলোচন। কারাম। 
প্রেমফুলের অন্ভাব, যত অঞ্জানপরাধ আমার গোরা্টাদের রাঙ্গাপদে ঢাঁপিয়া 
দিগাম । 

হায় হায়! ওদিকে যে সর্বনাশ ! ধাহার মহিমা গুপ গাহিয়া শেষ পাই 
না, তৃপ্তি হয় না, আজ তিন কোথায় এম্মুতি কি ভীষণ! আমার বড় খাধের 
প্রীতি এই সমাশোচন। ধাহাকে উপছার দিব বাহ ( [তান আমাদের অবুগ 
পৈরাশ্যের শ্রথাহে ভামা।হয়াছেন । সাধ পুর্ণ হইলনা! প্রাণের প্রিজম দাদা 
রাধামাধৰ আর এ সামান্য উপহারের শ্রতীঙ্গা কারলেন না। আমি হতভাগ্য 
তাহাকে অনেক বিষোপহার [য়াছি, মনে কারয়ছলাম এবার একবিনদু 
অনৃত্ানে পুক্বদ।নের আয়শ্চিও কারব। তাহ। তাগ্যে ঘটালনা। রাধামাধবের্ধ 
জন রাধামাধব গ্রেম্থা রসিকের +ঠে খুইয়। মায়িক সম্বদ্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। 
আমার গৌরাগ্গ আ্যানন্দ পৃতুল লাচাইয়া অচিরে পুতুল ঢাকিবেন। আমঝা 
ফ্যাল ফ্যাল করিয়) চাহিয়া কাদ। ১১ই পৌষ (১৩২২ বাং) আমাদের 
প।গল মানুষ বৈষব-কুঞ্-প্রধীপ নিভিযাছেন। কেবল আধার--আাধার। 
চিত্তে আধারের প্রলেপ লাগিয়া আছে। এই মেখ প্রলেপ এক একবার 
বিছ্যৎ রডে রঞ্জিত দেখিতেছি। পাগগ অই যে নিত্যধাম হইতে হাত পাতিয়। 
চাহিয়া আছেন। রাধামাধব যেন কি কহিতে চায়, কহেনা। জাগ্রত দ্বপ্রের 
মত রাধামাধব আমায় বেড়িয়া আছে। তাই বিরহ মধুর াব আমাকে কয়েক 
দিন অবধি ভাবাহিত করিতেছে। পাগলের কথা মনে উঠিতে নয়ন ছুটি 
গলিতে ধাকে, কঠ গর্দগ্ধ হয়। রাধামাধবকে কতু আমি চন্ম চক্ষে দেখি 
নাই, অথচ তাহার একটা ফটো যেন চিণ্ডে লাগিয়াছে। তাহার অঙ্গে আমার 
মসিযুদ্ধ কম হয় লাই, তবু সহজ শ্রীতি। দেহ রাখিবার পুর্বে পাগল মহাত্ম। 





চৈ ১০২৩1) স্ীচৈতনতচরি তায় তও কৃষদাসকবিরাজ। ১৭ 








আমাকে ন্রেহবশে ডাকিয়াছিলেন। জামারই ছর্দেষ € বুমিক সঙ্গে পরিচয়ের 

পুর্বো ইনি এ ধমকে গর দিতেন, কিন্তু অন্ধ অধম মূ হার লিপির মর 

না! বুঝিয়া' এমন অনূল্য নিধির উপেক্ষা করিয়াছি। ইহা অহঙ্কার বৃক্ষের 

বিষফল। বরমিক জন্ররী প্রথম রসের মানিক ধরিয়া ফেলিলেন যতন করিলেন, 

সেবা করিলেন। আমার্গের এই পাগলের নাম শ্রীমদ্রাধামাধবদাস, নিবাস 

মানকর, ব্ধমান। ইনি এক শিশুপুত্র ও অনুরূপ ভার্ধযা রাখিয়া! এবং শ্রীমান 

র্গিকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আজ ভাবিতেছি 

আমার ভ্রাতৃভীবন দীনাগ্রয় দয়াময় বৈষ্ণব শীমান্‌ বসিকলাল রাধামাধষ বিরহে 
কত না দঞ্ধ হইতেছেন এবং পাগলের ভ্ত্রীপুজের ভরপপোবণোপায় চিন্তনে কত 

না ব্যস্ত আছেন। শ্রীক্চৈতন্য চরিতামূতের ভাষ্যাবরপ ব্বাধামাধববৈষণব 

মমাজের সহানুভূতি না পাইয়া অভিমানে যেন শ্বধামে চলিয়। গেলেন। তিনি 

কত না ছুঃখের জাল! বুকে করিয়া কাদিতে কাদিতে একশ ছাড়িলেন । আমরা 

ন1 চিনিয়। রত্বহারা হইয়া অনুতাপ করি॥ পয়ামগ্ড বৈষ্ব তিলি পরের জন্য 

অশ্রুদান করিলেন, প্রতিদান পাইলেন না। ছাদাগো, অবুঝ আমাদের বুঝ 

না দিয়াই অস্তধ্ণান করিলে। ব্ছাহউক্‌, অই ফে তোমার প্রলারিত শ্রীহপ্ত-. 
/এই লও, আমার সাধের প্রীতি উপহার। 





শ্রীচ্তৈন্য চরিতান্বত ও কষ্ণদাস কবিরাজ। 


(লেখক জীয়ুক্ত বিপিন বিহারী দরকার ভক্তিরত্ব।) 
(পূর্বব প্রকাশিতের পর ।) 
বর্তমান সমর আমরা কোনও পুস্তক লিখিলে পূর্কবন্থা পস্তকের উপর 
। দোষারোপ করিয়া, প্রথমত; মুখবনধ স্বরূপ এক নুদীর্ঘ গৌর চত্রিকা' পাল! 
: গাহিয়া থাকি । কিন্তু টারিতামৃত গর রত্ব-্বরূপ হইলেও, গরথকর্ত! প্রতি পৃষ্ঠার 
: পৃষ্টারই নাস্কারণী হৃ'ত বৃদ্দাবনদগাসের প্রশংসা কন্ধিয়। নিছের বৈষ্ঝোটিড 
ঝ্৩ি 


১৭৮ 70, ওক্তি। [১৫ বর্ষ--৮ম, সংখ্যা! 








ৈন্ঠতায় পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য, অনুমর্ধিৎসার 
চরম দৃষ্টান্ত, দাঁশনক তত্বের ঘটাল মীমাংমা রস-তত্বের সুগন্ভীর আলোচনা 
গ্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেরপন্ধাবে করিয়াছেন) তাহাকে 'াহাকে শ্বঃই 
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে গারা যায় না। ৃ 
, অস্ত্যভাগে মহাপ্রভুর প্রেম-ধিহ্বলত1 কি সুন্দর ভাবে আ্াকিঞ়াছেন দেখুন, 
তিনি মহাপ্রভুর তিরোধান বর্ণনা করেন নাই, কেনন| এই তিরোধান ব্যাপার 
বণনা কফিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, তাই ত্বক্ত কবি ভক্তের দেবতার 
ডিরোধানটা গোপন করিয্কাছেন। কিন্তু তিনি অস্ত খণ্ডে যেমন মহাপ্রভুর 
তক্তি -বিহ্বলতা ক্রেমঃবিকাশ ভাবে দেখাইয়! গিয়াছেন,-তাহার ক্রমবৃদ্ধি 
জনিত দেহ তাঙ্ছল্যের দ্বারাই পরিণামের ভাবী আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
.. অস্তা্ীপায় মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদ ও বিরহোম্মাদ সান্ধ্যাকাশের তুবস্ত 
তারকা স্তবকের স্তায় মিশিয়। গিয়াছিল। জাগরণ শ্বপ্ে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে দেহ 
চৈতন্ত আত্মবিষ্মৃতিতে তখন মিশিয়। গিয়াছে । এই ভাব বিহ্বলতার জম 
বিকাশ করিরাজ, ঠাকুর অস্ত্যথণ্ডে আকিয়াছেন! রা আকিতে পারিলে 
এখনে একটী উজ্জল চিত্র প্রকাশের শ্বযোগ ছিল। 

হীচৈতন্ত মহাপ্রভু কখনও বিরহে সারারাত্রি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের, 
মধ্যে গভ্ভীরার পাষাণের উপর মাথাম্বধণ করিয়। রক্তাক্ত দেহে অচৈভন্ত হইয়। 
পড়িয়াছেন। | 

দেহে প্রাণ আছে কিনা বুঝা! যাইত না। নব ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া 
নতুলাধানি দিল নারিকা,মাঝে। ভবে সে বুঝিল সোয়াদ আছে” কখনও 
তিনি যমুন! ভ্রমে সমূঝ্জে ঝম্প দিয়াছেন | সমুদ্র মালল হইতে তিন দিন পরে 
তাহার শিথিল অস্থি বিশিষ্ট প্রেমের *শেষ দশায় আকৃতিটা উষ্ঠাইয়া ভক্তগণ 
কর্ণে হরিনাম শুনাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন। কখনও প্রড়ু য়দে 
গান শুনিয়া উন্নপ্বৎ চুটিয়াছেন। গায়িকা! বমণীর পদ ধরিয়া আকুল হইয়া 
কাফিতেছেন। স্ত্রীপুরুষভেদ তখন বিলুপ্ত : হইয়াছে। ..ব্রাত্রিকালে -বহুবিধ 
লোক: তখন. তাহাকে পাহারা দিতে হইত : নতুবা ঈষৎ তক্ত্রাবেশে। পাগলের 
ন্যায় জঙ্গলে চুটিয়া অজান 'হইয়। রহিয়াছেন। শরীর বিশীর্ণ, অস্থিক্টর্দা যার । 
জাগরণ ও স্বপ্ন একই রূপ। পরই সন্গয়ে ভাবাবেগের প্রধল অনুরাগ গেছ 
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তিন বিস্মৃত রঃ ছিল্দে। এরূপ আত্মবিম্থৃত' প্রেম 'ঘগতে দেখা যায় 
না। “বন দেখি ভ্রম করে এই বুদ্দববন” 
তমালের বৃক্ষ এক সনমুখে দেখিয়া | 
কষ বলি ধেরে গিয়ে ধরে ড়া কা ॥ 
চঠক পর্দাত দেখি গোবদণ ভ্রমে। | 
বেগে চললে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্ঘনে ॥ 
দীনেশ বাবু লিখিক্লাছেন "এই. বিরহ, কবি কলন! নহে। শ্ব়ৎ আগ্থাদ 
যোগ্য ও আম্বাদিত হইয়াছে।  খ্রেষের আশ্চধ্য গ্ষ, তিতে শ্রীগৌরের দেহ 
কদন্ব প্রা হইয়াছে। জমুদ্র ঢেউ যমুনা লহরী, চটক পর্বত গ্রোবদ্ধণ ও পুখিবী 
কয় হইয়ছে।” প্রন্মূট কদন্ব পুপ্পের ন্যায় প্রেম'রোমাকিত দেহ, শিশির- 
কু শতদলের ন্যায় গ্রেমাশ্র পূর্ণ চক্ষু, বাত'ভাড়িত লতার ন্যায় তাহার দেহ 
লঙার আছাড়ি বিছাড়ি পাষাণের ন্যায় শ্বাম রুদ্ধঅচল দেহ--শটতন্য দেৰের 
এই ছবি খানি কৃষ্ণদাম কবিরাজ মহাশয় অন্ত খণ্ড কিরূপ অকিয়াছেন, 
স্থানাভাবে পাঠককে আর বেশ দেখাইতে পারলাম না। ছুঃখ রহিল | কেবল 
/অস্তশীগার নহে আদিও মধ্য লীলার যে সে স্থানে বদ্দাষন দাস ঠাকুর ভাল 
করিয়া মহাপ্রভুর লীগা কাহিনী পিখেন নাই, কবিরা ঠাকুর সেই সকল স্থানে 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।: দিথিজয়ী পরাজয় ও রার রাষানন্দ মিলন প্রসঙ্গে 
বিচার বর্ণনায় চরিতামতে পডিতের ও রম গ্রাহিত্যের চরম নৈপৃথ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সময় আসে যখন আরাধ্য ও আরাধক এক হইয়া যায়। কবিরা 
প্রেমধন্্ ও আরাধ্য আরাধকের সঙ্ন্ধে যে লুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহা জগতের শেষ প্রার্থনীক্ বস্তু, কবিত্বের হিমাবে কাব্য জগ্গতেও অতুলনীয়। 
কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥ 
আত্্েজিয় শ্রীতি ইচ্ছ। তারে বলি কাম। 
"্কৃষেন্তিয় প্রীতি ইচ্ছা তার-প্রেষ নাম ॥. 
. কামের তাত্পধ্য নিজ সম্ভোগ কেবল 
: কৃষ্তনুখ ভাতপর্ধা প্রেমেতে প্রবল 87771. 
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লোক ধর্ম দেহ ধর্ম বেদ ধর্ম কর্মা। 
লজ] ধৈধ্য দেহ হখ আত্ম হখ মন্॥ 
সর্ব ত্যাগ করি করে কফ্ণের ভজন । 
কৃষ্ণ সখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ 
ইছাকে কহিয়ে কৃষে দৃঢ় অনুরাগ । 
স্বচ্ছ ধৌত বন্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥ 
অতএব কাম প্রেম বত অস্তর। 
কাম অন্ধতম, প্রেম নিম্মল ভাস্কর ॥ 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন দর্পণ বর্ণনায় বৃদ্ধ কবি তরুণ কবির ন্যায় 
শ্ষর্তি দেখাইঘ়াছেদ। তাহার পাঁরণত ইতিহাসের খচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটা 
অতি ন্বন্দর ভাবে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে । প্রেমের দেবতার পদার্পণে শ্বভাব 
জুপার বৃন্দাবন দেখোদ্যানের ন্যায় হুন্ধর হইয়া উঠিল । 
“পণ্ড দেখি বৃন্দাধনের বৃক্ষলত। গণ। 
অঙ্কুর, পুলক, মধু, অশ্রু বরিষণ ॥ 
কুল ফল ভ্বরি ডাল পড়ে প্রভু পায়। 
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লইয়াযায়&” 
“প্রতি কষ লতা প্রভু করে আগিম্বন। 
পৃপ্পার্দি ধ্যানে করেন কষে সমর্পণ ।" 
তধন প্রেমের উ্বত্ত আবেশে ততকালে তাহার ঘিরুদ্ধ আবেগের অক্রবিণু 
তক ফুল পল্পবের পিশির বিনুর সহিত মিলিয়া গেল। কঠের ব্যাকুল রাধা 
শ্যাম ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বলিত করিল। প্রেমের মহাকর্ষণে আগ 
বৃন্দাবনের পণ্ড পক্ষী পর্থাত্ত আনন্দে নাচিয়! উঠিল। এই সীর্বজনীন প্রেম 
উদ্বোধন করাইয়! শ্রীচৈতন্যদেষ জগতে দেখাইলেন যে, প্রত্যেক গদার্থের ভিতর 
সেই বিশ্বপ্রেমের প্রেমকণিক! নিছিত রহিয়াছে। 
তাই--"শুক শারিক প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে। 
প্রভৃকে শুনার কৃষ্ধের গুণ কথা পাড়ে॥" 
যদি তুলিতে ঝাকিতে গারিগাম, ভবে এখানে একটা উত্জুল চিত্র অস্ধিত 
করিতাহ। ভাষার হূর্বলত্ধা বত্ঃ আর লিপবিক্া দেখাইডে. পারলাম ন!। 
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টরিতামত পরিপক লেখনীর রচনা সন্দেহ নাই। কিন্ত কোনও কোনও 
সমালোচক তাহার ভাষার উপর একটু কটাক্ষ পাত করিরাছেল। কবিরা 
ঠাকুর সংস্কৃত ও বাছলায় হুদক্ষ থাকিলেও বহদিন বৃদ্দাবদে অবস্থান হেতু 
ব্রের কোমল ভাষা বাঙ্গল! ভাষার সঙ্গে মিলিয়া গিয়্াছিল। তাই তাহার 
এনে স্থানে স্থানে ব্রজ বুলির সন্নিবেশ দেখা বায়। আরও এক কারণ হইতে 
গারে। বৃন্দাবন প্রবাসীগণ যেমন ব্রজের ধ্বনি, ব্রজের ফল, পুষ্প প্রভৃতিকে 
পবিত্র মনে করিতেন, তেমনি গাষাটাকেও পবিত্র বলিব] জ্ঞান করিতেন। 
এই জন্যই ব্রজ ভাষা পবিত্রতর জ্ঞান করিয়া! কবিরাজ ঠাকুর ব্যবহার 
করিয়াছেন। ৮৫ বত্সর বয়সে ১৫৮২ থষ্টাবে এই পুস্বক রচন। করিয়া 
কবিরাজ ঠাকুর লিখিয়াছেন-_ 
গআবামি লিখি ইহা করি মিধা। অনুমানি। 
আমার শরীর কাষ্ট পুতলী সযান॥ 
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। 
হস্ত হালে মন তবী নহে আর স্থির॥ 
নানারোগ গ্রস্ত চদিতে বলিতে নারি। 
পঞ্চ রোগে ব্যাকুল দিন রাত্রি মরি॥ 
কৃত্তিবাল, কাশীরামদাস প্রভৃতি কবিগণ তাহাদের পুস্তক তবলিন্ু পার 
হইবার একমাত্র ভেল! বলিয়া বর্ণন! করিয়া আত্ম প্রশংসার চরম দৃষ্টান্ত 
: দেখাইয়া গিয়াছেন। যধা-_- 
“মহাভারতের কথ অমৃত সমান। 
. কাশীররাম্দাম কছে শুন পুথ্যবান ্‌ 
ইত্যাদি পাঠে অগ্যন্ত বান্সালী পাঠক! বৈষৰাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
ভনিতা়--বিনয়ের কি চরম পরাকাষ প্রদর্শিত হইয়াছে দেখুন, 
"চৈতন্য চরিতামৃত যেই জনে শুনে। 
তীহার চরণ ধুঞা করো মুই পানে 
ঠাকুর কৃষ্ণা বৈষ্ণব ধর্ম বঝিরা ছিলেন জীহনে অনুষ্ঠান করি! দির" 
ছিলেন, সংসারের নাঁনাহিধ বাঁধা বিপত্তি অয়ান ব্দনে সহ করিয়া! যে দৃঢ় 
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গিয়াছ্ছেন তাহা তবধামের অমৃত বলিয়! এখনও খুনেকে গ্রহণ করেন'। সেঃ 
হারাধল দত্ত তক্তি নিধি মহাশর লিখিয়াছেন “যে দিন এই পুস্তক পাঠ না: হয়, 
সেহ দিন বিফল '*. আমি বলি, 'ফেদিন ই না করি সেইদিন 
অনাহারই বিফলে যায়।” | (2 
এই গ্রন্থ সমাধাস'গর কবিজাজের জীবলের কিং ব্রত সাধিত: হইয়াছিল। 
এখন নিশ্চিন্ত 'মনে: দেহ. রাখিতে প্রদ্থত ছিলেন। বৃন্দবনের গোম্বামীগণ 
কর্তৃক অনুষে।দিত হইলে: এই গ্রন্থ শ্রীনিবাস নরোত্তম ঠ|কুর ও শ্যামানন্দের 
দ্বারা _গোৌড়ে প্রেরিত হইল। পথে: ধন িষুপুরের রাজা বীর হাদ্সিরের 
নিযুজ, ঘন্্যগণ এই' মহামুল্য গ্রন্থ অমুল্য মণি মানিক্য, গাইবার আশা 
অগহরণ করে। 4 
সহসা বন বি পুর হইতে লোক বাইয়া বৃদ্দাৰলে এই রর প্রেরণ 
করিলেন। যে কবিরাজ দুঃখের দাবদাহে কোনও দিন ব্যথিত হন নাই, 
আজ তাঁধার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত সহাগ্রতূর সেবায় উৎসর্গ মহ! পরিশ্রমের 
ফল অপহৃত হইয়াছে নিয়া, তিনি আর জীবন বহন করিতে সমথ হইগেন না। 
ণ্রঘুমাথ, কবিরাজ শুনিলা দু'জনে | 
আছাড় খাইয়! কাদে লোটাইয়া ভূমে। 
বৃপ্ধক।লে কবিরাজ' না পারে উঠিতে। 
“ অন্তদ্ধান' করিলেন হুঃখের সহিতে ॥ (প্রেম বিলাস।) 


এই উপলক্ষে পণ্ডিত কেদার নাখ দত্ত তজিধিনো মহাশয় লিখিয়াছেন 
“কবিরা্ের অন্তদ্ধীনের ৰ্থা প্খি উচিত নহে, এবং আমাদের তাহ! লিখিতে 
নাই। লিখিলে বুক ফাটিয়া যায় ।* ্ 

কবিরাজ উপযুক্ত বয়সেই, দেহ, রাখিয়া িয়াছেন। সপে চরিতামত্ের 
তাবী যশের বিষকক যদি তিনি জানিয়া যাইতে পারিতেন, তবে আমাদের কোনও 
ছুখ হইত ন]। পরিশেষে দেশ বিখ্যাত, গণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তা এই 
পুস্তকের সংস্কৃত টিপননী প্রণয়ন করেন। বৈষব সমাজে এখন৪ এই গ্রন্থ 
রীতিমত পুত হইয়া! আসিতেছে অতি তিনি গোবিন্দ (শীগামৃত, কৃষ্ণ” 








* নব্য-ভারত--ভাঁদ্র ১৩০০) ২৬হ পৃ. 


চৈত্র, ৯৩২৩ ।] : . কর্তা হজাঁকে. বৈষ্ণব বলিয়া ভ্রম |. ১৮৩ 
কর্ণানূতের, টাপ্লনী, অন্ত স্থত্র .করচ] শ্বরূপ বর্ণন, রুস ভক্তি লহরী প্রভৃতি 
আরও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে তাহার অসাধারণ পাণ্ডত্য কৃ" 
কর্ণামুতের টাকায়” ও কবিত শক্তি পরিচয় “গ্লোবিদ্বলীলা মৃত” যথেষ্ঠ গ্রকাশ 


পাইয়াছে। কবিরাজ গোদ্বামী ১৫৮২ স্ব: তিরোহিত হন। অলমিতি । 








কর্ত। ভজা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
লিয়। ভ্রম । 

(লেখক ।--পণ্ডিত ঈীযুক্ত রাধাকান্ত গোনাঞ্ি 1). 
(পুকবাহুরৃত্তি ) | 


2 
শাহও ইল 


“কর্তা আউলে টাদ মহাপ্রভু” সন্থদ্ধে উহাদিগের মধ্যে যেরূপ বিবরণ 
প্রচলিত আইছে, তাহা এই 7-"শ্/কুষ্চৈতন্যদেব অস্তলীলার শেষভাগে টোটা 
.গোপীনাধের মন্দিরে অগ্রকট হুন, পরে অলক্ষ্যে স্যাসীর বেশে আনোরপুর 
পরগ্রণার খেলা ুবলী নামক স্থানে আসিয়া প্রচ্ছরভাবে কিছুদিন কাল যাপন 
করেন।. অনন্তর তথ] হইতে উলা গ্রামে মহাদেব, বারুইয়ের পানের বরছ্ধে এক 
গরম নুন্দর বাগক, মূর্ভিতে দেখা দেন। বারুইয়ের কোন ষন্তাঁন তি না 
থাকায় এই: অজ্ঞাত কুলশীল বালকটীকে গাইয়া গরম অহলাদিত হন এবং 
উহাকে পুত্র নিব্বিশেষে ছ্বাদশ বংসর কাল প্রতিণালন করেন। মহাদেব 
যথাকালে এই ব1লকের বিবাহের আয়ে!ঘন করিতেছে জানিতে পারিয়া, আউলে 
চাদ ছল ক্রমে বাকুইয়ের গৃহত্যাগ করেন। পরে এক গন্ধবণিকের গৃহে দেড় 

বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্ণিত হন । _নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া 
ফেজড়া নামক গ্রামে আসিয়া ফকিরের বেশে দেখা দেন। ইনি শির 
প্রস্তাবে অন্ধের নয়ন, অপুজকের পুন্ত, দরিপ্রের ধন মৃতের জীবন দান ইত্যাদি 
অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য দেখাইয়া শ্বীয় মতাবলম্বী লোকদিগকে 
বিমোহিত করিয়। ছিবেন এবং তৎকালীন বছর লোককে আপনার মতে 


১৮৪ ভক্তি |. ( ১৫শ বর্ষ,--৮ম সংখ্যা। 








আবিয়াছিলেন। ইহার ২২গন প্রধান শিষ? ছিল এই শিষ্যগণের ' মধো 
রামশরণ গাল তঁহান শ্রিয়শিষ্য ছিল। ইনিই কর্তাভঙ্জাদিগের “কর্তা আউলে 
টাদ মহাপ্রভু ৮ ইত্যাদি এইরূপ কথা! প্রচার,করিয়া ইহারা নিরক্ষর কমলগ্রনধ 
ব্যক্তিগণের মধ্যে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন। 

এই ভ্রান্তি দুরীকরণ কর্তব্য জ্ঞানে প্রথমে, আউলে চাদ যে শচীনন্দন 
মহাপ্রভু নহেন এবং তিনি অগ্রকট অবস্থার পর ফকিরের বেশে ঘোল! ছুবলী 
গ্রামে প্রচ্ছন্ন তাঁবে বাস ফরেন নাই এবং পরে প্রকাশ পাইয়। কর্তাভজা মত 
প্রচার করেন নাই। তাহা আমর! ইতিহাসার্দি হুইতে দেখাইব। 

আউলিয়া চাদ যখন বর্তাভজ। সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, আর তীহার প্রি শিষ্য 
রামশরণ পালের সময় যখন এই মতের প্রচার আরত্ত, তখন ইহার এ্রতিহাদিক 
কাল কিঞিদধিক একশত বংসর। কিন্তু ্রীমন্মমহা প্রভুর অপ্রকটের কাল 
চারিশত বসুর॥ সে কারণ কোনব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন নাযে 
মহাপ্রভু একশত বৎসর পুর্বে পুনরায় টোটা গ্রোপীনাখের মন্দির হইতে 
আসিয়া ঘোলা হুবলী গ্রামে উপস্থিত হন এবং "আউলিয়া টাদ” নামে প্রকাশিত 
হইয়। সম্পূর্ণ বৈষঃব শান্তর বিরুদ্ধ কর্তীভজ।দিগের মত প্রচার করেন। 

বিশ্বকোষে হর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে লিধিত আছে যে, আউলে, 
টা ১৭১* শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীল! সংবরণ করেন। এক্ষণে 
শক ১৮৩৪। তাহা হইলে বেশ বুঝ! গেল যে, বিশ্বকোষ প্রণেত। প্রাচযবিদ্যা- 
মহানব মহাশয়ের মতে আউলে চা, ১২৪ বৎসর হইল খস্তহিত হইয়াছেন। 

আউনিয়। চাদ সত্যনাথ। এই অত্যনাথ আধার কে ত্বিষরণ নিয়ে 

লিধিতেছি। 

সে প্রায় দেড় শত্ড বদর হে চলিল, বর্ধমানের জাল প্রতাপ চাদের 
মকদমায় মিপ্পত্তি হয়, ইহার কয়েক বৎসর পরে এই আউলিয়া! টা্ের মত 
প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। 

জাণ প্রতাপ চাদ সত্যানাথ নাম খারণ ফরেন। সত্যনাধথই আউনিয়া চাদ 
কর্তা! সম্প্রনধায়ের প্রবর্তক। 

| . ক্রমশঃ 


(ভক্তি গঞ্চদশবর্ধ ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ মাল, ১৩২৪ 
মাল ও তিলক । 


ভঁবন-পাবন বৈষ্ণবগণ মালা ও তিলক ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্ত 
ঘা্কাল শিক্ষার দৌষেই হউক অথব! অনা যে কোন কারণেই হউক, মা! 
তিঙিকের উপর কেহ কেহ বিশেষ কটাক্ষ করিয়া থাকেন, অবশ্য আমরা একথা 
স্বীকার করি যে, অনেক ভণ্ড, ছুরাচারী ব্যক্তি মালা তিলক ধারণ 
করিয়া বৈষবের বেশ গ্রহণ পুর্র্বক অনেক গঠিত কার্য করিতেছে। কিন্তু তাহা 
বলিয়া মাল। তিপকধারী ব্যক্তি মাত্তকেই দৌষী বলি কি প্রকারে ? 

নিষ্টাধান ব্রাঙ্গণবংশে গনশ্রহণ করিম যদি কেহ স্গদোষে কদাচারী হয় 
তাহা! হুইলে কি আমরা ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দোষী করিতে পারি ? তুমিও মানুষ 
আমিও মানুষ, আর রাম, শ্যাম) যুগ মানুষ কিন্ত ইহার মধ্যে যদি কেছ 
একজন চোর ব| ব্দৃমাইম হয় তাহা হইলে কি আমর! সকলেই দোষী হইব? 
বৈষুবের বেশ ধারণ করিয়া যদি কোনও অপরিনামদশা অসংযত-চিত্ত ব্যক্তি 
কোনও রূপ দৃক্বধ্থ করে তাহা! বলিয়া মালা তিলকধারী বৈষ্ণব মাত্রকেই আমরা 
উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে গারিন।, বা তাহ! দেখা উচিতও নয়। 

এরকত্ত ধাহারা বৈষৰ, প্রকুত হ্াহার] ভক্ত, গুকৃত যাহার! সাধক আর 
ভগবছুপাসনা ছারা ধাহার1 জীবন ধন্য করিতে যথাথই প্রয়ামী তাহার! বৃঝিরাছেন 
যে, মাগ] তিলকথারী শত সগত্র ব্যক্তির মধ্যে ৪ জন ভণ্ড ধর্মপব্গী থাকিলেও 
ইহাতে দ্বার কিছু নাই অপিকস্ত ইহা ভগবানের মেবকত্বের চিহ্ৃপ্বরূগ বলিয়| 
বিশেষে সম্মানের মহিত বৈষ্জব্গণ গ্রহণ করিয়া খাকেন। কোনও বড় জেকেরু 
বাড়ীতে দাসই করিতে হইলে তাহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ করা যেমন অবশ্য 
কর্তব্য এবং তাহা যেমন দৃণার্ নয় ইহাও ভদ্রেপ। 

সাধারণতঃ দেখ! যায় তুমি আমি হয়তো আদালতে প্রবেশ করিয়া হাকিষের 
নিকট গমন করিতে ইতস্তত করিব হয়তে। গারিবই না| কিন্তু একট! চাপরাশ 
ইয়া হয়তো তোমার নামার অপেক্গ। অতি নীচ জাতি ও অল্প শিক্ষিত্ত একজন 


১৮৬ গুক্তি। [ ১৫শ বর্ধ--৯ম সংখ্যা। 





সামান্ত ব্যক্তি অন।য়াসে হাকিমের নিকট গমনাগুমন করিবে। সে যেমন“গ্রভুর 
এ্রদত্ত চাপরাশের বলে নিঃসক্কোচে আগন প্রভুর নিকট যায় বৈষ্ণবগণও মাল! 
তিলককে প্রতুর দিকট যাইবার এবং তাহার নিজগন বলিয়া পরিচয় দিবার 
একটা প্রধান চাঁপরাশ বলিয়া মনে করেন। তবে দেশ কাল পাত্র ও সম্প্রদায় 
ভেদে ইহ! ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইতে পারে, এইমাত্র প্রেদ্, কিন্তু কোমনা 
কোন চিহ্ন ধারণ করা একাস্ত প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়। 
বাহার দাসত্ব খ্বীকার করিগান তাহার প্রত চিহ্ন ধারণে যদ্দি সঞ্ষুচিত হই 
ভাহ। হইলে যে প্রভুর অপমাননা করা হয় তাহ। অনেকে বুঝেন না, তাই 
হর্তমান সময় কেন জানিনা কেহ কেহ বৈষ্ৰপিগের মাল! তিলক দেখিয়া 
নামিক কৃঞ্চন করিয়া থাকেন) এবং এই মালা তিলক ধারী বৈষ্ণব ধর্মুকে 
অসত্য-ভনোচিতধর্দমু বলিয়া ব্যথ্যা করিয়৷ আপন আপন ববিদ্যা-বুদ্ধির প্রথরতার 
পরিচয় প্রধান করিয়া থাকেন। এই মাল তিলক ধারণ সম্বন্ধে শাস্তে ভূরি ভরি 
প্রমাণ আছে আমরা বর্তমানপ্রবন্ধে কেবল মাত্র তাহার ২।৪টা দেখাইয়া 
আমারের বক্তব্য শেষ করিষ। তিলক ধারণ সম্বন্ধে শান বলেন )-- 
যজ্ঞো দানং তপো ছোমঃ শ্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্রণযূ। 
ব্যর্থ, ভবতি তৎ সর্বমুদপু্ডং বিন! কৃতমূ। 
অর্থাৎ উদ্দপৃণ্ড, ধারণ না করিয়া * যক্। দান, তপঃ হোম, বেদাধ্যযণ, 
পিতৃতর্গনাদি যে কোন কার্ধ্য ধর্মার্থে করা হয়, তত অমুদ্বারই ব্যর্থ হইয়1 থাকে। 
গদ্বপুরাণে পরম ভক্ত নারদধযি এক স্থানে বণিয়াছেন যে, যাহার কগাঞ্নে 
উ্দপুণ্ড, নাই তাহাকে দর্শন করিবে না, কারণ উদ্দপুণ্ ধারগ বিহীন লট 
শ্বশান্পম পরিত্যজ্য | যখ।)-- 
যচ্ছরীরৎ মনুষ্যাণামূর্দপুণ্ড। বিনা কৃতমৃ। - 
দর্ব্যং নৈব তৎ তাবং শ্শানসঢৃশং ভবেৎ ॥ 
আহার.স্বন্দ পুরাণে কান্তিক-প্রসঙ্গে লিখিত আছে ১ 
উ্ধী পুণডে। যুদা শুভ্র] ললাটে যস্য বৃশ্যতে । 
চণ্ডালোহপি দিতদ্ধাসথা যাতি ক্গসনাতনমূ ॥ 





পিপাসা শীিপীপপপপাপীপীপ পিপল 
»*নাপকার অগ্রস্ভাগ হইতে কপাল প্যস্ত উদ্ধতাবে যে তিলক তাহাকে 
সউস্ধ পু, বদ) ৰ 


বৈশাখ, ১৩২৪।] মালা ও তিলক ! ১৮৭ 





অর্থাৎ ধাহার কপালে মুষ্ময় শত উদ্ধপুণড, দৃষ্টি গোচর হর তিনি চণ্ডাল 
হইলেও পবিত্র এবং মনাতন ব্রা্ধলাভে সমর্থ । আহার বণিয়াছেন ;-- 
উর্দপুণডে, স্থিতা লক্্মীর্ধপুণ্ডে, স্থিতং যশ: । 
উদ্দপুণ্ডে, স্থিতা,মুক্তিরদ্পুণ্ডে, স্থিতোহরিঃ ॥ 
অর্থাৎ উর পুণ্ডে, পক্ষী অবস্থান করেন, উদ্ধীপৃণ্ডে, যশের অবস্থান উর্ধ- 
গুণ্ডে, মুক্তি এবং উদ্ধ পুঙেই শ্রীহরির বাসস্থান । 
এই মকল আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
উদ্দপুণ্ড, (তিলক) কখনই নিন্দনীয় নহে। ইহ নিশ্চয়ই পরম মলের কারণ 
সুতরাং ধর্মী, হশাধাঁ, মুক্তিকামী এক কথায় মন্থল প্রা ব্যক্তি মীপ্রেরই 
তিলক ধারণ অবশ্য কর্তব্য । 
উর্ধপূগ্ুধারী ব্যক্তি যে স্থানে যে ভাবেই দেহত্যাগ করুনন! কেন, আর 
তিনি যে কোন জাতিই হউন না কেন, তিনি অস্তে বিমান যোগে শীভগবন্ধামে 
যাইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন, ইহ ব্রক্মাণ্ড পুরাণে স্বয়ং ভগবান নিজ 
মুখেই বলিয়াছেন যখ। ১-+ . 
উদ্ধপুশু ধরো মর্ত্যো ত্রিয়তে যর কুত্রচিং। 
শ্বপাকোহণি বিমানস্থো। মমঝোকে মহীয়ুতে | 
আন্যচ্চ ১ 
উর্দপুণ্ডে ধরে! মত্ত্যো গৃছে যস্যামমশ্গুতে | 
তদদা বিংশৎ কুল তস্য নরকাদুদ্ধযবামাহম্‌ ॥ 
অর্থাৎ উত্বপুড ধারী ব্যক্তি ধাহার গৃহে আহার করেন আমি (জ্ীভগবান) 
ভীহার বিংশতি পুকষকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। পাঠকগণ, 
তিলক সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়। প্রবর্গের কলেবর বৃদ্ধি 
করিতে চাহিন1। যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়, যদি মহাজনগণের বাক্যে, 
ভাহাদিগের আচরণে বিশ্বাস করিতে হয় তাহ] হইলে তিলক ধারণ যে কখমই 
উপেক্ষণীয় নহে বরং পরম আদরণীয়--পরম মঙ্গল পারিপূর্ণ, তাহা আমাদিগকে 
অবশ্যই দ্বীকার করিতে হইবে।* অতঃগর মাল! ধারণ সম্বন্ধে ২।১টী প্রমাণ 


*কোন অন্প্রদায়ের কি ভাবের তিলক করিতে হইবে ভ্কাহ! নিজ নিজ 
গুরুর নিকট জাতব্য। 


১৮৮ ভন্তি | [১৫শ বর্ঘ--৯ছ'সংখা 





দেখাইয়াই আমরা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহার করিৰ। ক 
পুরাণে উল্লেধ আছে ১ 

ধারয়ন্তি ন যে মালাঁৎ হৈত্তকাঃ পাশবুদ্ধঘবঃ | 

নরকাঈনিব্তত্তে দগ্ধ; কোগাঁঞিখা হবেই | 


অর্থাৎ__ষে সকল গাপমতি তাকিকগণ মালা ধারণ করেন! বা যালা ধাঁরগ, 
কারীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে তাঙার! নিশ্চয়ই হরি-কোপানলে দঃ 
হইয়া! অনস্ত কাল নরক যন্ত্রণ|ত্োগ করে। বিষুধর্ম্বোতরে শ্রী ভগবান লিগ 
যুখে বলিয়াছেন,» 
তুলমীকাটমালাঞ করঠষ্ৎ বহতে তু বঃ। 
অপ্যশ্োৌচোহুপ্যমাচারো ম'মেবৈতি ন সংশখ॥ 


অর্থাৎ--যে ব্যক্তি গবিজ্ঞ তৃণপী-কাঠ-নিতিিত মালা গলদেশে ধারণ করেন 
তিনি আচারত্রষ্ট অপবিত্র হইলেও আমাকে (হ্রীভগৰানকে) লাভ করিয়া ধন্য 
হন। এ বিষয়ে কিছু মাত স্দেহ নাই। 


পাঠকগণ! আমাদিগের শাস্্ যখন মালা ও তিলক ধারণের অনুমোদন 
করিডেছেন এবং তাহার অন্যথায় নরক ভোগ প্রভৃতির ভব পর্য্যন্ত দেখাইতেছেন 
আর আমরা যখন আমাদ্িগের নিজ নিজ ধর্ম শান্্রের আদেশাকুলারেই পরিচালিত 
হইয়া থাকি ভখন মালা তিলক ধারণ কখনই উপেক্ষণীয় নে । এত প্রমাণ 
প্রয়োগ সত্বেও বদি আমার ইচ্ছা নাহয় তবে আমি না হয় মাল! ধারণ নাই 
করিলাম কিন্তু সাবধান মালা তিলকধারীকে দেখিয়া কখনও যেন ঘ্ণ] বা বিদ্বেষ 
ভাব মনে না আমে। আশী করি আমার এই ক্ষুর্ী প্রবন্ধে ছুণ্চারুটা 
যাহা প্রমাণ নিবদ্ধ হইল তাহা হইতেই মালা তিগকধারীর প্রতি দা করা ব| 
উাহাদের দেখিয়৷ নামিকা কুঞ্চিত করিয়। পাপের বোঝ! বৃদ্ধি করা রোগ সমূলে 
চুর হইবে। আর এই সংক্রামক ব্যধি যাহাতে একেবারে সমাজ হইতে দূর 
হয় তদ্বিষয়ে সুধীগরগ সচেষ্ট হউন ইহাই হঙ্থনীঘ়। 


রাধ! ও গৌপীকার আত্মরমর্গণ-ততত। 
(লেখক--্পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশান্ত্রী কাব্যতীর্ঘ |) 
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ধন্ম সংস্থাপন ও ভক্ত-কামূন! পূরণের জন্য শ্রীভগবানের লীলা-দেহ-ধারণ 
যেমন আবগ্ক, আবার সেই লীলা-রগ-মস্তে।গের জন সর্বাত্যা্সিনী তনগীস্ত- 
প্রাণ! উপামিকা বা একনি ভক্তেরও তদ্রুপ প্রয়োজন । অবতারবাদের 
উদ্দেশ্যই পীন যাহাতে অধর্ম্ের উপর দ্ধ, ধর্মের উপর শরদ্ধাবান্‌ হইয়া সৃষ্টি 
সার্থক করে, উদ্ধারের সরল মহজ উপার লাভ করিখ| কুত্তকুতা হয়। অবতার- 
বাদের উদ্দেশ্যই ভগ্গবানে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেওয়া, সন্ধর্দু পরিত্যাগ করিয়া 
অভয়ের় শরণ লওয়ার উপায় করা, ভক্তগণকে অনিব্বচনীয় লীলার্স-সস্তোগ 
করাইয়া কু্তার্থ করা। জীবকে শ্িক্ষ। দেওয়াই বল, রস গন্তোগ করানই বল, 
আর আত্মসমর্পণের আদর্শ 'দেখানই বল, অবতারবাদেই মহজে তাহা সিদ্ধ 
হইতে পারে। অবভায়বাদ আমাদের সনাতন ধর্ের একদিক মাত্র বটে 
কিন্ত মেইদিকটিরই ওঁজ্জল্য মহজে আমাদের দৃষ্টি আকুষ্ট করে। অবতারবাদ 
সকল ধর্খে মানিয়াছে কিন্তু বেঞ্চব ধর্ম তাহার যথযোগ্য আদর যেমন হইয়াছে 
যেরণ রস-সভ্ে।গ উপলব্ধি হইয়। থাকে, অগ্থাত্র সেরূগ দুল । ভগবানে আত্ম- 
সমর্গণ করিয়া সর্ধ-ধর্মম বিসজ্জন দিয়া, আপনার ব্যক্তিত্ব পাণিস তুলিয়া গিয়া 
কি ভাবে তাহাতে মিশিতে হয়) তাহার আদর্শ জগতকে শিক্ষা দিবার জঙ্তাই 
শ্রীরাধ! ও অপরাপর গে!পীকাগণের জন্ম। রাধা ও গোপণীকার। অবশ্য লীলা" 
রসস-মভোগ করিবার জন্যই ভগবানে আত্মমমর্পণ করেন, আদর্শ শিক্ষা দিবার 
জন ব্যস্ত হন নাই, তথাপি উহ? আপনা হইতেই পিন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
ঘীবহিত দিদ্ধ না হইলে তাহার প্রকৃত সার্থকতা! কি প্রকারে হইবে। : 

ছগবানে সম্পূর্ণ আত্মু-সত্তা মিশাইঠা দেওয়া সাধারণ জীবের গক্ষে 
ছংমাধ্য, কিন্তু লক্ষমীরূপিণী ব্রদ্ধশ্তি শ্রীৃষ্ষপ্রাণা গোলোকাধিশ্বৰী শ্রীরাধার 
পক্ষেই তাহা সস্তব, তাই গ্রোপীকুলে ইহার আবির্ভাব। সে হয়ে কেবল 


১৯৪ ভঞ্জি | [১৫শবর্ষ,- ৯ম সংখ্যা। 
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কু্চই ছিল । ধর্ম লজ্জা, য়, প্রথমাবস্থার থাকিলেও শেষে আর তাহা..ছিগ 


না। লানুনা গণ্ীনা তিরস্কার এমন কি প্রহারাশশ্ক! পর্যন্ত অঙ্গ ভূষণ করিতে 
হইয়াছিগ ভগবানে প্রেম ও প্রকুত আত্ম-বিস্মৃতিকারী তন্ময়তা জন্মিয়াছে কি না, 
আর জন্মিলেও তাহা চিরস্থায়ী ও গুঢৃঢ় কি না ত্বাহাণ পরীক্ষা আবশ্যক) এই 
পরীক্ষায় টিকিলেই বোঝা যাইবে, প্রেম বাস্তবিকই গাঢ়, ভগবানে দিবার 
উপযুক্ত, তাহাকে আকৃষ্ট করার যোগ্য কি না। -বিরহই প্রেমের পরিপুষ্ট 
করে, প্রগাঢুত। আনয়ন করে, মালিন্ত কাটাইয়। বিশুদ্ধ করি৷ ভুলে. তাই 
শ্রীরাধা বিরহিনী। বিরহে রাধার যে আকুলতা, উহা পরখাত্ম লাভের জন্য 
জীবেরই আকুলতা। অন্ততঃ ত্রব্ধূগ আকুলহা, এরূপ তন্মযতা, শ্রপ 
বিরহোন্মাদ, এরূপ সর্ববাঁধ1 উপেক্ষা জীবের হইলেই যে সেই প্রেম সার্থক, 
সেই জীব কৃতার্থ। 

গোলোকেশ্বরী, ব্রন্মশক্তিকূগিনী, শীকুষ্ণ-প্রণদ্ধিনী ৰলিয়! রাধাই একমাত্র 
জ্রীকৃষণ প্রেমের আদর্শ, শ্রীকষ্ের জন্ত সব্বত্যগিনী, শ্রীকষে আপনার অক্তিত্ব 
বিসজ্ঞরন কারিণী হইতে পারেন। কিন্তু তাহা বঙগিয়া অপরে হইবে কি্ূপে ? 
ব্রদ্ধশূক্তি ব্রহ্মাত্রিতা, গোলোকাধিষ্ঠাত্রী শ্রীকষ্ণগত প্রাণা। ইহাতে আশ্চধ্য 
কিছু নাই, কিন্তু সে আদর্শ জীব লইতেই পারেনা, সে আদর্শ লইবার. ভরস! 
পথ্যন্ত করিতে পারেনা”-_এই আশঙ্কা এই নির্ভরস। প্রত্যেক জীবেরই যদি 
হয়, তবে পরে জীব ভগবানে প্রেম দিবে কেমনে! আপনাকে ভগবামে 
মিশাইবে কেমনে? তাই গোপিকারা জন্ম গ্রহণ করিলেন, ছগতখ্বামী দেখিল, 
পাধারণ জীবরূপ। গোপনারীগণ পর্যন্ত এই প্রেমের অধিকারিণী হইল এই 
আনন্দান্থাদ্ধে কৃতার্থ হইল। জগৎ বিস্মিত চক্ষে চাহিয়। দেখিল তাগাদের এই 
বিম্বয়কর এক অপুর্ব তগবানে সর্ববধন্থ ত্যাগ! গোপনারীরা যাহা পারিল, 
্বামী প্রভৃতির শাসনে যাহ পারিল, কুপনিন্দা প্রভৃতি গ্রাফল বাধ! অতিক্রম 
করিয়! যাহ! পারি, তাহা! সকলেই গান্সিবেন না কেন? 

শ্ীকফে, সর্বন্থ অর্পন করা বড় সহজ কথা নহে । রাধ! ও গোপীকারা ৪ 
অর্পণ করিয়াছিল। নদীর বেগ বাধ! পাইলেই তার গুরুত্ব বোঝা যা। 
সাগুতার পরীক্ষা! বিপদের মুখেই বধার্থ হইয়া থাকে । গোপীকাবের হৈ তুকী 
€প্রথও সকল বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়। প্রা হইয়া উঠিলল। সিলন 


বৈশাখ, ১৩২৪।] রাধা ও গোঁপীকার আত্মসমর্পন তত্ব। ১৯১ 


অর্টেক্ষা বিরহই ভগবত প্রাপ্তির ঘার স্বরূপ ভক্তি জন্মাইয়া দের, প্রেমের 
পরিপুটি করিয়া ক্রুযে তাহাকে প্রবঙ্গ গাঢ় উদ্দাম পরিশেষে অহৈতুকী প্রেমে 
পরিণত করে। "বিরহে তন্ময় জগং" বিরহে তয়াবস্থায় প্রিয়জন সম্মুখে যুর্তি- 
মান্‌ হইয়া উঠে, অপার্িব অনির্কচনীয় এক অনন্ত হুথের প্রবাহ ছুটে। মিলনে 
বাহ জগতের অগ্ঠিত্ব, অনেকটা! বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রকৃত বিরহে এঁ আস্তিত্ব 
সম্পূণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাহা জগতের বাহাভাব লোপ ব্যতীত প্রকুত তন্ময়তা 
হয় ন1। বিরহে অস্ত্্রগতের এক অপূর্ব চিত্রই মানসপটে কুটিয়৷ উঠে । 
"সর্ব-ধর্থান্‌ পরিত্যজ্য মামেকৎ শরণৎ ব্রজ” সমগ্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
আমারই শরণ লও ইহ! ভগবানের উক্তি। সর্্-ধর্মা ত্যাগ স্ত্রীলোকের 
পক্ষেও উপদিষ্ট। অগ্ঠধর্মী অপেক্ষা স্ত্রী ঘহ্জ-ধন্ম লজ্জার ত্যাগ অত্যন্ত 
কঠিন, তাই নিশেষরূগে লজ্জা! ধর্ম ত্যাগ্রও ব্যবস্থ[(পত হইফ|ছে। স্ত্রীত্বজ্ঞান, 
মহজ লজ্জা বোধ থাকিসে সম্পূর্ণ আম্মসযর্গণ কর! হয় না, সম্পৃণ ব্যক্তিত্ব 
বিপত্ন দিপা একাত্ম মিলনের অপুর্ব আনন্দলান্ভ কর! যায় না, প্রকৃত 
অহেতুকী প্রেমের সর্বোচ্চ চুড়ায় আরোহণ করার সৌভাগ্য জন্মে না। রূপ, 
যৌবন,স্ীত্বজ্জান, লজ্জা মমক্ষহ যদি থাকিল, তবে ভগবানে সর্সভ্যাগ কৈ হুইল? 
জীবনক্ত * ব্যক্তি তত্ঙ্ান স্বরূপ অবিদ্যা নাশ,করিলেও দেহপাঁত পধ্যন্ত 
এ অবিদ্যার সংস্কার বর্তমান খাকে। অর্থাৎ সংস্কাররূপে অবিদ্যাই বত্তমান 
পাকে। অবিদ্যা কার্ধ্য দেহ থাকিলে চলে না। কেন লা দেহ ধারণই তাহা 
হইলে আর সম্ভব হয় মা| সংগ্কাররূপ অবিদ্যার বিদ্যমানতাঞ কোন ক্ষতি 
নাই। এতদ্টান্তে গেপীক্াদের লজ্জা ত্যাগের মধ্যে নুক্ষরূপে বা সংস্কার" 
রূপে বদি লজ্জা ছিল মানিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কাররূপে লজ্জা ধাকিলেও 
কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ সর্বধণ্ম ত্যাগের কোন ত্রুটি হয় না, স্ত্রীলোক এই জ্ঞান 
ত যাইবে না! দেহপাত পর্য্ত স্নান লোপ পাইবার ত মস্তাবন1 নাই, তবেই 
স্ত্রী সহদ্ধ ধর্ম লজ্জা সম্পূর্ণ সংস্কাররূণেও যে লোপ পাইবে, তাহার সম্ভাবনা 
নাই। দেহ থাকিলেই দেঠ ধর্ম কোন না কোন আকারে থাকিয়াই যায়। স্্ীতব 
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এই স্থান হইতে যাছা বলিলাম তাহা! মিদ্ধান্তরূণে বা! পুর্কবপক্ষ্যরগে 
গাঠকবর্গ গ্রহণ করিতে পারেন (লেখক) ? 


১১২ ভক্তি । [ ১৫৭ বধ,-৯ম, সংখ্যা। 





জ্ঞানের সঙ্গে কোন না কোন রূপে লজ্জা ন1 থাকিয়া পারে নাই। আর প্রকুপ্ধ 
জ্ীকফের সহিত রসপীপা সম্ভোগ কালে গোগীকাদের স্ত্রত্বজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা 
স্ত্রীলোক যুবতী কুলবধূ ইত্যাকার বোধ সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হইয়াছিল, সথধি 
অবস্থার মত তেদ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হইয়াছিলনবলিয়! যদি মানাও যায় গুবেই 
রম-মভোগ বিচ্ছেদ অবস্থায় এ স্্ীবৃজ্ঞান যে সমাধি ভঙ্গের পর ভেদ বুদ্ধির 
মত আবার ফিরিনা আসিবে, ইহাও মানিতেই হইবে। তাহ] হইলেই প্রকৃত 
প্রস্তাবে গর স্ত্রীত্বজ্ঞান হুক্ষম আকারে বা সংস্কার রূপে এ রম সম্ভোগ কালেও 
বিদ্যমান ছিল। গোপীকাদের গে বিষয়ে কোন বোধ ছিল মা বটে বিস্ত 
অজ্ঞাতভাবে তাহা যে ছিপ, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ যদি এ সময়ে 
অংস্কাররূপে না থাকিবে, তবে তাহারা আমিল কোথা হইতে? লজ্জ! 
ব্যভিচারী ভাব কখন জন্মে কখন নাশ পায়, ইহা অত্য কিন্তু স্্রীত্ব জানত 
সেরূপ নহে। রষসগ্রোগ কালে স্্ীজ্ঞান অবশ্যই হুক্ষাকারে সংস্কাররূপে 
বিদ্যামানই খাকিবে তবে মহজ লঙ্জ। ও শুক্মাকারে হা মংস্কার রূপেই বা থাকিবে 
নাকেন? সমাধি অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না |কন্ত & অময়েও হুক্মাকারে 
সংস্ক।ররূপে ভেদ বুদ্ধি কিকিৎ থাকে, নচেৎ ভঙ্গের উপর পুনরায় আমে কোথ! 
হইতে ? ভেদ বুদ্ধির কারণ অবিদ্য। দেহপাত পর্যন্ত সংস্করনূপে থাকে বশিয়াই 
ভেদ বুদ্ধিও সংস্কারবূপে না থাকিয়া যায় না। অনুভূত অজ্ঞাত অদৃষ্ট 
থাকিলেই যে তাহ! থকে না এমত নহে। 

শ্রাধা ও গোণিকাদের ও স্্ীত্বগ্রান এবং প্ী সহজ সত্ী ধর্ম লজ্জা, সম্পূর্ণ 
নষ্ট হইয়াছিল কিনা ? সতস্কাররূপে বিদ্যমান ছিল কিনা? রসসস্তোগকালে 
সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে তাহার পুনরু২গতি সন্তব কি প্রকারে? জীবন্ক্তের সংস্কার 
রূপে অবিদ্যার গ্িতির মত এই সংস্কাররূপে ক্্রীতজ্জান ও তৎ সহজ ধর্ম লজ্জার 
অবস্থিতি সকল বৈষব মতের অনুকূল, কিন্বা প্রতিকূল এইরূপ কতকগুলি 
অন্দেহ আমার মনোমধ্যে অনেকদিন হইতে গরাগরুক আছে। বাঁকীপুর 
সাহিত্য সন্মিনের দর্শন শাখার একজন গ্রবদ্ধ পঠকের প্রবন্ধ সমালোচনা 
উপলক্ষে সন্দেহগুণি আমি উত্থাপন করিয়াছিল । ব্রদ্মবিদ্যার অনাতম 
জম্পাদক রায় ভ্ীযুজ পুর্েদু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও টাকটর বদান্য জমীদার 
যুক্ত যতীন্্র নাথ চৌধুরী মহাপয়়্্ এই সন্দেহ গুলির পমাধানের বন্ধ 
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কষ্টন। তছৃপলক্ষে কতকট! ,বাদ প্রতিবাদও হয়: পূর্ণেদ বাবু ও যতীন্র ৰাবু . 
উত্তয়ে একমত হইলেন না । এক্ষণে জামি প্রবন্ধেও সন্দেহ গুলি প্রকাশ করিলাম । 
বৈষ্বমতে সম্যকাতিঞ্জ কোন মহাজন যদ্ধি যুক্তি সাহায্যে তাহাদের খাঁটা 
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত করেন, তাহা*হইলে বড়ই সুখী হই, আর দেশের লোকও 
পড়িয়া গানিয়! তৃপ্ত হইতে পারেন। আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহার 
অনুকূল বা প্রতিকূল যাহা হউক না কেন, আমি তাহাই যুক্তি যুক্ত হইলে 
লইতে প্রত্তত আছি। আমার সিদ্ধান্ত আমি পুব্বপক্ষ মাত্র বলিয়া বুঝিয়া 
লইতে কিছুমাত্র কুস্তিত্ত হইব না। ভাবের দিক দিয়া এবং বৈষঃব দার্শনিক 
গণের যুক্তির দিক দিয়া ইহার আলোচনা হউক, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা, 
বৈষুব দর্শন শাশ্ে সম্যক অভিজ্ঞ কেহ এই কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে বড়ই 
কতার্থ হইব। আশা করি ভক্তি অম্পাদক মহাশযু৪ আমার অভিপ্রায় অনুসারে 
তাহার সাধ্যমত কিছু যব লইবেন।* 





কর্তীভজা সম্প্রদায়কে বৈষব সম্প্রদায় 
বলিয়। ভ্রম | 


(লেখক ।--পগ্ডত শ্রীযুক্ত রাঁধাঁকান্ত গোসাঞ্ি |) 
(অবশিষ্টাংশ 1) 


শ্রীমম্হাপ্রভূর অপ্রকট কাল ও আউপে চাদের প্রকাশ কাল প্রায় তিনশত 
হতসর ব্যবধান। গে কারণ কোন বৈষ্ণব, বৈষ্বই বা বলি কেন, কোন 
হুধীব্যক্তিই আউলে চাদ যে শচীনন্দন মহাপ্রভু একথা কর্ণে গুনিভেও পাবেন 
না। আমরাও বলি যে সকল কমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি এরূপ রচিত মিথ্যা কথাত্ব 
কর্ণপাত করেন, তাহারা বৈষ্ণব অপরাধী হয়েন। তাহারা এরূপ কথায় তুল 
ক্রুমেও যেন কখন আস্থ। স্থাপন না করেন। 

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক বলিয়াই জামার 
মনে হয়। বৈধব সমাজের পণ্ডিত মণ্ডলী এ বিষয়ে সাধ্যমত বন্ধ লয়েন ইহাই 
বাছনীয় পণ্ডিত নগুলীর অভিমত জানিতে পারিলে আমাদের বক্তব্য শেষে প্রকাশ 
করিব। (ভঃ সঃ) 

৫ 
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আউলে টা মহাপুরুষ হইতে পারেন এবং তাহার প্রচারিত ধর্মমত উত্তম 
মত হুইতে পারে, তাই বলিয়া আউলে চা্দকে আমরা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের 
প্রহাশ বলিতে পারিনা এবং তাহার মতের সহিত যে কোন অংশে ও বৈষ্ণব 
মতের থিপ আছে তাহা আদৌ শ্বীকার করিতে পারিনা) একারণ পুনঃ পুনঃ 
আমাদিখের অনুরোধ কেহ যেন "কাজা সম্ঞদায়কে চৈতন্ত জন্গ্রদায়ের শাখ। 
বলিয়া মনে না করেন বা কাহারও কথ। শুনিঞ। জমে পতিত না হন। 


এক্ষণে আমরা পূর্ব কথিত জাল প্রতাপ চাদ সন্ধে কিধি২ বির কর 
সঙ্গত বোধে সজীব চন্ত্র চট্টোপাধ্যেয়ের লাগত "জগ প্রভাপটাদ” নামক 
পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বিলব্ণ সাধারণের গোচরাথে উদ্ধত করিয়া দিলাম | 
পাঠকগণ বিচার করিয়! লইবেন। 


"প্রায় দেড়শত বংসর পুপ্বে কোন একজন অন্যামী বন্ধমানের মহারাজ 
প্রতাপ টাদের নৃত্যুর দ্বাদশ বার পরে বঈমানে আমির) নিজে প্রতাপ টাদ 
বলিয়া প্রকাশ করেন । সে আময় রা্জজামতা গরাণবাবু আছকূগে বন্ধ'মানের 
রাজকাধ্য পধ্য!লোচন! করিতেছিলেন। ভিন অন্যমীর এই ধৃষ্টতা দেখিয়া 
জেল] ম্যাজিষ্রেটের সাহায্যে তাহাকে বদ্ধ'মান হইতে বাংস্কৃত করবার চেষ্টা 
করেন কিন্তু সন্ন্যাসী পক্ষে অনেক ধনী ও অগা স্থানের ঝাজ। জমিদার 
গণ সহায় হওয়ায় পরাণবাবুর অহিত রীতিমত মোক্দমা চলিতে গকে। 
অন্যানী নিজকে রাজ। প্রতাপ টাদ বলিগনা প্রমাণ করার পক্ষে এই কথা প্রকাশ 
করেযে কোন দৃল্দ্িয়ার প্রাক্সণ্চত্ত করিবার জঙ্থ পণ্ডিতগণের মতে তাহার 
দ্বাদশ বংসর অজ্জাতবাম প্রয়োজন হ়। তিনি কোন অন্যামীর নিকট 
গীড়িতের ভান ও মৃতপ্রায় হইতে শিক্ষা করিপ্লাহিণেন এক্ষণে তিনি পড়ত 
হইয়! মৃতপ্রায় হইলে বদ্ধমান রাজ বাটার প্রথামতে তাহাকে কালন।য় গা 
করা হয় এবং গঙ্গায় অন্তজ্জীলি করিবার সময় তিনি শববাহকাদগ্রের হস্ত হইতে 
অপ্ত হুইয়! গঙ্গায় ভুবিয়া যান। এই সময়ে তাহারই নিদেশমত পূর্ব 
হইতেই তাহার কতিপতর বন্ধু গঙ্গা বক্ষে নৌকা লইরা তাহার জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাকে লইয়া তাহারা প্রস্থান করেন। সে অবধি 
তিনি সন্্যানীর বেশে দ্বাদশ বদর কাল লান! তীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে 
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প্র্মশ্চিত্তের নিদিষ্ট কাল অন্তে বদ্ধ'মান রাজধানীতে কিরিয়া আসিয়াছেন 
ইত্যাদ্দি। * 

এ সকল কথা৷ প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হয় নাই। সন্র্যাসী মোকর্দমা করিয়। 
হারিয়া যান; তাহার বিরুদ্ধে নুগ্রীম কোর্টের জজ বাছাছুরগণ এই আদেশ 
প্রধান করেন যে মন্যাসী গ্রতাগ চাদ নহেন, তিনি প্রতাপ চাদ নাম ধারণ 
করিতে পারছিলেন না এবং বদ্ধমান ডিদ্বিসনের মধ্যে কোথায়ও থাকিতে 
গাইবেন না।__ 

এই কঠোর দগ্ুজ্ঞা গ্রচারিত হইলে সন্ন্যাসী বন্ক'মানের মহারাজ মুত 
প্রতাপ টাদ্দর নহেন, তিনি জাল, এই কথা বন্ধমান প্রদেশে ঘোধিত হইলে, 
তিনি গঙ্গা নদী পার হইয়া নদীয়া জেলার কীচড়া পাড়ায় সন্পিকট দ্র দুর 
গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লহেন। এবং নিঙ্গকে “সত্য নাথ+ৰলির! প্রচারিত করেন। 

এই সত্যনাথ পাগলপ্রায় হইয়াছিপেন। তাঁহার ক্রিয়া ও আচরণাদি 
দেখিলে তিনি হিল কি মুসলম!ন ফকির তাহা সকলে বুঝিতে পারিত না। 
ইহাকে লোকে আউলে চাদ বলিয়া ডাকিত। আউলে শবের অর্ণ পারমিক 
ভাষায় বুজুকক অর্থাৎ কোন দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ।* 

এই ফকিরের অলৌকিকী শক্তির কথা কর্তাভঞ্জাদিগের মধ্যে প্রচলিত 
আছে। অন্ধের নয়ন, অপুত্রকে পুল, দরিদ্রের ধন মুতের জীবন দন ইত্যাদি 
অনেক প্রকার অন্দেকিক কার্ধা দেখাইয়া! তিনি স্বীয় মতাবলম্গীদিগকে 
বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর ব্যক্ষিকে আপন মতে আনিয়।- 
ছিলেন। জাল প্রতাপ চাদ বলিয়া যিনি ইংরেজ সরকার বাহাছুর কর্তৃক বর্ধমান 
বিভাগ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন তাহার যে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি 
ছিল মোকর্দমা কালে তিনি নিজে সে সকল ৰথার উল্লেখে করিয়াছিলেন? 
মোকর্দমার সময় ঝড় বড় লোকে তাহার সাহায্য করায় মোকর্দামা অস্তে তাহার হাতে 
কিছু অর্থও ছিল। ইনি দেখিতে অতি সুদার রূপবান পুরুষদ্ধিলেন। জোক 
রঞ্জন করিবার বিশেষ শক্তি ছিল। 'সতানাথ' নাম ধারণ করিয়া ধর্মমত প্রচার 
করেন। ইহার মতে কোন শাস্ত্র গ্রন্থের আদেশানুযায়ী বলিবার প্রয়োজন 
নাই। দেব দেবীর পুজার বা. আরাধনার আবশ্যক নাই । জগতে বেবল 
ঈশ্বরই জর্ধময় কর্তী সেই কর্তারই ভজনা কর। কায়কর্ণা, মনকর্্ম ও বাকৃকণ্ 


১৯৬ তক্তি। | ১৫শ বর্ষ. ৯ম, সংখ্যা। 


রূপ কুকাজ করিও না। সদ! সত্য বলো। সত্যই সার ধর্ম। ইহার সম্ধুন্ধে 
কর্তাভজাদ্িগের মধ্যে যে গীত প্রচপণিত আছে তাঁহা এখানে উদ্ধৃত্ত করিলান। 
“এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো । 
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ. মুখে বলে লত্য বলো ॥ 
এর অন্তরে বাইশ জন, সবার একট মন, 
বাছ তুলি কলে প্রেমে ঢলাটল ॥ 
এ যে হার। দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে শল্গা গুকালো।॥” 
সিত্য' শব্ধ কর্তীভজ। দ্িগের মন্ত্র । ইহাদের অনেক গানে সত্য শব্দ 
সংযেজিত। এমন কি হহাদিগের পুত্র কন্যাগণের নামে সত্য শব যুক্ত হইয় 
থাকে । যথাঃ-_সত্যচরণ, সত্যশরণ, সতাকিস্কর, সত্যবালা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। 
পুর্বে যে আউলে চাদের ২২ জন শিষ্যের কথা উল্লেখ করা হইয্াছে। 
তাহার প্রধান অগুচর ছিলেন। ইহাদের নাম ১ নয়ন, ২ লক্ষীকাত্ত, ৩ হটু- 
খ্বোষ, & বেচুষোষ, ৫ রামশরণ পান, ৬ নিত্যানন্দ দাম, ৭ খেলারাম উদাসীন, 
৮ কৃষ্দাস, ৯ হরি. ঘোষ ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই খ্বোষ, 
১৩ আনন্দ লাল গোর্সাই, ১৪ মনোহর দাদ, ১৫ বিফদাস, ১৬ কিনতু, ১৭ 
গোবিন্দ, ১৮ শ্যাম কাসারি' ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২* পাঁচুরুইলাস, ২১ নিধি- 
রাম ঘোষ, ও ২২ শিশুরাম। এই বাইশজন শিষ্যের নাম কর্তাতজাদিগের 
মধ্যে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আমিতেছে কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের 
বংশ ও গ্রচান্ধিত মত ভিন অন্য কাহারও বংশের নাম ধাম ও পরিচয় শুনিতে 
পাওয়া যায় না। 
আউলে চাদের ২২জন শিষ্য সন্বস্থে কর্তাতজাদিগের মধ্যে একটা বচন 
প্রচলিত আছে। 
“আউলে চাদ দোয়া গক, 
সঙ্গে বাইশ ফকির, বাছুর তার।” 
রামশরণ পাল আউলিয়। টাদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ইনি জাতিতে সগগগাপ 
ইছার পিতার নাম নন্দ তবোষ কখন ঘোষ তনয় পাল উপাধি প্রাপ্ত হয়েন 
তিঘবয়ে কিছু প্রকাশ নাই চাকদহের নিকট, জগদীশ পুরগ্রামে ইহার বাস ছিল 
জগপুরের শিও ঘোষের কন্ভার সহিত প্রথম রাম শরণের বিবাহ হয়। এই 
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স্ত্রীর গর্ভে রাম শরণের হই কন্যা হয়। কিছুদিন পরে স্ত্রী ও ছই কন্তার 
মৃত্যু হইলে রামশরণ কিছু উদ্দীসীন ভাবাপন্ন হয় পরে পুনরায় গোবিদ্বোষের 
কন্ঠ সব তকে বিবাহ করেন | এই খ্ররম্বতীর সহিত প্রাণের বড়ই মিল 
হয় উত্তয়ে অনেক সময় ভগ্বদাগোচনায় কাটাইতেন। বিবাহের অল্পলিন 
গরেই রামশরণ বিষয় কাধ্যের প্রার্থনায় মুরতিপুর গ্রামে আসিয়া নি কুটুন্ব 
দিগের বাটীতে বাসা করেন। এই মুরতিপুর গ্রামই স্োয পাড়া নাম পরে 
প্রসিদ্ধ লাভ করে| এক্ষণে জমীদার রায়রাঞ্জান দেওয়ান পদ্মলোচন রাস 
বাহাদুরের বাটাতে অতিথি সেবার এক চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কনে 
প্রভুর সস্তোষ ও বিশ্বাম জনক কাধ্য করায় “বিশ্বাস” উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং 
জমিদার বাহাছুর উথড়া পরগণার একটি মহালে রাযশরণকে নায়েব নিযুক্ত 
করিয়া পাঠান। এই স্থানে কিছুকাল নায়েবী করার পর একদিন কাছারী 
বাটাতে ইহার সহিত ওঁ আউলিয়। চাদ ফকীরের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হুর। 
রামশরণ পুর্ব হতে অতিথি ভক্ত, সান্বিক ও পরমার্থ প্রিয় ছিলেন। 
ফকীণ্ুকে পাইয়া! তিনি অভি ভক্তির সহিত তাহার সহিত আলাপ করেন, 
এবং তাহাকে আতিথ্য শ্বীকার করান। ফকীর স্নান করিতে গ্রেলে রামশরণের 
পূর্ব সঞ্চিত শুল বেদনা উত্থিত হুইয়! যন্ত্রণায় মুচ্ছিত হুইয়া গড়েন। 
এই ফকীর স্বানাস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া রামশরণের এই হুর্দশা দেখিতে 
পান। পরিচারক গণের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া! সন্ন্যামী নিজ 
কমগডলু হইতে যংকিঞ্চিৎ জল লইয়া লাঞ্জেবের মুখে ও চক্ষে দিবামাত্র বাম 
শরণ চৈতন্য প্রাপ্ত ও বন্ত্রণ! যুক্ত হুইয়! উঠিলেন। কিরূপে তিনি এইক্সপ 
যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন পরে অবগত হইয়। এ সাধুর প্রতি তাহা কান্তি কী 
শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি হুইয়! উঠিল, তিনি সাধুকে কৃতজ্ঞতা জানাইবৰার নিমিপ্ত 
ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু এদিকে ফকীর গ্ধানাস্তে কাহ্থারী ৰাটার নির্দিষ্ট 
খবরের বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত 
দিবা অবসাম হইল রাত্রি হইতে চলিল তথাপি তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল ন]। 
রামশরণ স্ানাহার ত্যাগ করিয়। সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে একটা প্রদীগ 
জালিয়! ফবীরের ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষায় বলিয়া রছিলেন। রাত্র দিপ্রহর 
ঘতীত হইলে নায়েব ব্যতীত বাসার সমস্ত লোক মিদ্রিত হইলে ফকীর গৃহের 
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দ্বার মুক্ত করিয়া বহির্গঠ হুইলেন এবং কমগুলু হস্তে লইয়! কাছারী বাটা 
ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রামখরণ তাহার পশ্চাদন্ুসরণ করিতে লাগিলেন। 
সাধু পশ্চাতে নিরীক্ষণ কয়িবামাত্র রামশরণ সাধুর চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া 
“ঠাকুর আমাকে রূপা করিয়| সঙ্গী করুন আমি'আপলার সেবায় নিযুক্ত থাকিব” 
ইত্যাদি কাকুতি দিনতি করিতে লাগিলেম। ঠাকুঝ কহিলেন "আমি উদ্দাসীন 
সন্্যামী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ তুমি দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছে কিন্তু সত্তানাদ, 
হয় নাই, এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই । তুমি আমার অনুগমন করিওমা! 
যথা সময়ে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে | এক্ষণে আমি যে উপদেশ দিই 
তাহাই পালন কর এবং যন যাঁজন পুর্দক আপনার ও অন্যের মঙ্গল বন্ধন 
কর।' এই বিয়া সাধু চণিয়া গেগেন। ৫ 
গুনা যায় তদবধি রামশকণ বিষয় কাধ্য ত্যাগ করিয়া সুরতিপুর গ্রামের 
দেগাপ পল্লীতে আসা বাম করিলেন এবং উদ্ত লাধুর আদেশানুযায়ী শ্বীয় 
মৃত বিস্তার করিতে লাগিলেন তাহার ভ্বী এই মত প্রচারের বিশেষ সহায় 
ছিলেন বৃলিয়] শুনা যায়। 
ইহার গর্ডে "রাম ছুলাল” নামে পুজর 'অন্নদা ও “ভবানী, নামে দুই 
কন্যা পম গ্রহণ করে। সরন্তী অনেক দিন ভাবত ছিলেন। রামশরণের 
গ্ধির মআাণিক হইয়া ইনি 'কত্তা মা” 'লতীমা' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন 
ইহার অনেক গ্রাভাবের কথা গুন] যায়। যদিও ইনি স্ত্রীলোক ইহশারই 
সময় এই অন্প্রদায়ের শ্রবৃদ্ধি হইয়াছিল। জাউলিয়। চাদ ফকীর ইহাকে 
বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন । এইরূপ প্রবাদ আছে যে রামশরণ মুবাতিপুরে 
বাম করিলে একদিন একজন জন্যামী আসিয়া তাহার বাটার গশ্চাদ্ভাগে 
দাড়িম গায় ব্িয়াছিগেন। শ্বরস্বতী কলমী করিয়া জল আনিতেছিলেন, 
ফকির তৃষ্ণার্ত জানাইয়া জল প্রার্থনা করিলে, দ্বরহ্বতী তাঁহাকে জলপান করিতে 
দেন। ফৰ্ধির জলকুলি করিয়। ক্বরশ্ঘতীর ঝল।সীতে প্রদ্দান করিলে স্বর প্বতী বড়ই 
বিব্রত হইয়া পড়েন এবং কাতরভাবে হায় বাবা কি করিলে, হাঁ বাবা কি 
করিলে বলিয়া কলমীটী ফেলিয়া দেন। সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া হাসিতে থাকেন। 
এমন সময় বামশরণ সেখানে আপিয়! উপস্থিত হইয়া নিজ গুরুকে নিজ বাটাতে 
দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হুয়েন। ম্বরশ্বতী: জানিত না যে এই মহাপুরুষ 
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তাহার স্বামীর গরু, এক্ষণে অবগত হইয়া বাব রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া 
ফৰীরের পদ প্রান্তে কীদিয়া পড়েন । “মা সতী? উঠ বলিয়া সম্বোধন কর্ধিণে 
্বরশ্বত্তী সন্ন্যামীর পদ প্রান্তে অতি কাতরভাবে বসিয়া থাকেন। সন্গ]াধী 
'মা সতী” তোমার কোন চিন্তা ,নাই এক্ষণে মন্ত্র গ্রহণ কর বণিয়া 'গুরু সত্য 
এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সরগতী সেকাল হইতে 'সতী মা" নামে বিখ্যাত! 
হয়েন। রামশরণ এ পরিত্যক্ত কল মীর জল গান করেন এবৎ গহার শ্্ীীকেও 
পান করান। পরে কলসীস্থিত জল অতি যতু পুক্লীক রক্ষা করেনা যাহা 
ভূমিতে পতিত হইয্বাছিল তাহা লোকে পাছে দণিত করে এই আশঙ্কায় 
কর্দম সহিত তুলিয়া নিকটবন্তী পুক্ষরিণীতে নিক্ষেপ করিয়া আমেন। এই 
পুদ্ধরিণীর জল, এক্ষণে লোকে ব্যাধি মুক্তি নিখিত্ত ব্যবহার কাঁবয়া থাকে। 
এই মন্য।স ঠাকুর দাড়িম তায় কিছুদিন বাম করিষা চলিয়া যান। তিনি 
মধ্যে মধ্যে মুরভিপুর আমে রামশরণ পালের বাটাতে আমিতেন। দাড়িম 
তগায় ঝাস করিতেন। আউলে চাদ ফকির দেহ রক্ষা করিবার পুর্ষে মতীমাকে 
কন্ধা, কমণ্ডসু আশাবাড়ি গরভৃতি প্রদ্দান করিয়া যান এবং প্রত্যহ দাড়িম তলাদ্ 
অর্চনা! কারবার আদেশ করিয়া যান। এই হইতে ইহ।দিগের আধিক্ক অবস্থা 
ফিরিয়া যায়। রামশরণ পুত্র বাম ছুলালকে ত২কলিক শিক্ষা প্রদান করেন। 
রাম ছুলাপ অতি বুদ্ধিমান বালক ছিল, এবং বীতিমত পারস্য ভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। ইহার ঈঙ্গীত রচনায় শর্তি ছিল এবং অনেক রচনা করেন। 
ইনি সকল প্রকার লোকের বোধ নুপভ,মামান্য সামান্য ভাষায় নৃন্যাধিক আট 
শত গীত রচনা করিয়া যান। পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এই অমস্ত গীতের নাম 
"ভাবের গীত। এই সকল গীতের কোন কোনটা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রানহমে|দিত 
কোন কোনটী মৃদলমান সধ্গ্রদায় সিদ্ধ ফোন কোনটা তাহার নিজ অভিপ্রেত। 
স্হজ্জ ওাষায় গীত রচিত হইলেও অনেক গীতের ভাব বোধগম্য নহে। ইহা 
: দিগের অর্থ এমন কি অনেক কর্তাভজাও বুঝিতে বা দুঝাইতে পারেন না। 
রাঁমশরণ বৃদ্ধাবস্থায় হরি সংকীন্তনের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে সংগ্রহ করেন 
এবং একটা গৃহ নির্মাণ করাইয়া সেই গৃহে নাম কীর্তন করিতেন, এ গৃহ 
এক্ষণে ঠাকুর ঘর নামে পরিচিত। আউলে চাদ মুসলমান ফকীর নেন, ছিনি 
হ্বমং মহাপ্রভ় শচীননদন শ্রীকৃঞ্জ চৈতন্যদেব রামশরণই এই বলিয়া প্রকাশ 


২৯৪ ভক্তি । [ ১৫শ বর্₹-৯ম, সংখ্যা। 





করেন এবং বৈষ্বগণকে বুঝাইয়াছেন যে, ম্হাপ্রহু অন্থলীলার শেষ ভাগে 
গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হইয়া অলক্ষে সন্ন্যানীর বেশে শ্বোনা৫ধলী গ্রামে 
আিয়াছিলেন এই বিবরণ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 

রামশয়ণের মৃত্যুর পর তীমা ঘোবপাড়ীয় গ্দির মাপিক হয়েন । বাম 
হুলালের সাহাষো মাতা পুত্রে কর্তাভজা মতের বহুল প্রচার করেন। ইহাদিগের 
সয় এই সম্প্রধায়ের বহুল শ্রীবৃদ্ধি হয়। অশিক্ষিত ভ্রান্ত বৈঞবগণ আউপিয়! 
চাদকে মহাপ্রভু বিশ্বাসে এবং বাঁমশরণের শ্রাদ্ধে ও বৈষ্ণব বীত্যান্ুসারে 
মহোতৎ্সবের প্রচলনে দলে দলে ঘোষপাড়ায় গিয়া থাকে এবং তথ।য় গিয়া 
কীর্তন ও মহোতসবাদি করিয়া থাকে । 

রামশরণ গালের সময় কর্তাজাদিগের প্রভাব কীচড়পাড়ার চতুদ্দি ক 
গ্রাম সকলে প্রচারিত হয়। আউলে চাদ অর্থাৎ সত্যনাধ এই নব্ধর্থের 
প্রবর্তক হইলেও ঝামশরণই এই জন্প্রদাের প্রথম প্রচার কর্তা। 

এক্ষণে আউলিয়! চাদের প্রকৃত বিবরণ আপনারা পাঠ করিলেন। দেখিলেন 
বে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাপ্রভু নহেন এবং ইহা চৈতন্য সম্প্রদায়ের 
শাখা নহে। গোঁড়ীন্ বৈঝুব মাত্রেরই কর্তব্য যেন তাহাদের সম্প্রধায়ের কোন 
লোক কোন ক্রমে এ সকল দলে না মিশেন। বৈষ্ণবগ্ণ মধ্যে এই অবৈষ্ণৰ 
ধর্মমত প্রচারে কোন রূপে প্রশ্রয় না দেওয়! বৈঞ্ণব মাত্রেরই কর্তব্য। আউলে 
চাদের ২ংজণ শির মধ্যে, আনন্দ লাল গোর্সাই নামে একজন শিষা ছিল, 
যদিও ইহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া ধায় না, তথাপি জানা গেছে 
ইনি একজন গন্ধা বংশীয় গোস্বামী পস্তান। বলাগড় বাদী গোস্বামী প্রভুর 
একজন আচার্ধয সন্তানকে এইরূপে অবৈষণব মত্ত গ্রহণ করিতে দেখিয়া এবং 
রামশরণ পালের সময় ঘোষপাড়ার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতে দেখিয়া বলা” 
গ্রড়ের ৬ অগদানন্ন গোদ্বামীর পিতামহ এই অবৈধ মত প্রচারে বাধা 
দিবার জন্য ঘোষপাড়ার সম্িকট কোন বৈষ্ণব পাঠ উদ্ধারের সঙ্কল্প করেন। 
পরে ৬ জগদানন্দ- গোস্বামীর পিত! দেবানন্দেরপাঠ উদ্ধার করেন। এই পাঠ 
অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ নামে খ্যাত। ইহার বিবরণ আমাদদিগের পরে লিখিবার 
ইচ্ছা রহিল এক্ষণে আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম। ইতি। 


তত্ত্ব কথাম্বত। 
(লেখক ।--শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে, দাস ।) 


সী ০ ০ এপ 


প্রশ্ন। "তীত্রজেস্্ নন্দনের সেবা কোন শান্দ্ে নাই”--এ ফিরূপ কথা? 

উত্তর । সাধু মুগ ব্যতীত ব্রজেন্ত্র নন্দনের সেষ| হইতে পারে না। নিত্য 
জীল। অদ্যাগি বর্তমান। সাধু ধঙ্গ করিলে, এ সেবার কথা বুঝিতে পাঝা যায) 
অন্যথায় লাভ, পৃক্জা, প্রতিষ্ঠার তাৰ আয়! ছদয় অধিকার করে। 

প্রশ্ন। পাপ ও পুণ্য উভয়ই ড্যাগ না করিলে মহাপ্রভুর সেবায় অর্ধিকার 
হয় না; আপনি কিন্তু বণিতেছেন__পুণ্যবানের ঘমেবাধকার নাই ; তবে 
কি গাপীরই সেবাধিকার আছে? পুণ্যবান হওয়া অপেক্ষা কি পাপী 
হওয়] ভাল ? 

উত্তর। হাঁ, গাপীর-মহাপাপীরই জেধা করিবার অধিকার; যে সকল 
পাপীকে, ব্রার্ধাণগণ, কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উদ্ধার করিতে পারেন নাই, 
মহাপ্রভু তাছাদিগঞ্চে উদ্ধার করিয়াছেন এবং করিতেছেন কলিযুগের পুথাবাপ 
অপেক্ষা পাপী, কোটী গুণে ভাল; কলিযুগে, পুণ্যবান হওয়া, মহাপ্রভুর আদেশ 
নহে। তা? বলিয়া আমি পাপ কারের অনুমোদন করিতেছি না। জন্মে জন্মে 
পাপ করিয়াছি, ইহা স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রভুর শরণ গ্রহণ করিতে 
হইবে; তাহা হইলেই পতিত পাবন গৌর হত্রি কোল দ্বিবেন। 

প্রশ্ন। হব্িলাম ধার ঘুখেই শুনি, তিনিই আমার পরম বন্ধু এ ভাব, কি 
সর্বো্তম নহে ? পাত্র ভাল কি মন্ব, ব্চার করিবার প্রয়োজন কি? 

উত্তর । সদ্দসৎ বিচার জন্য ভগবানৃ, জীবের প্রতি কুপা পুর্কাক বেছ- 
পুরাণাদি শাস্ত্র হটি করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিচার ছারা জীবকঝে সত্পথ দেখাইয়া 
দেওয়া, ধিষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য নতুবা মুর্থে ও পণ্ডিতে ভেদ থাকে না 
অহস্কারে মন্ধ হইয় নিতাই পদ গাসরিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া পুজ! অপেক্গা 
মহাপাপ আর কিছুই হইতে পারে না। 

৬ 


২৪২ ভক্তি । [ ১৫শ ব্,- ৯ম, সংখ্যা 





প্রশ্ন। পুণ্যবান লোক কি ক্রমে গ্রভুর সেবার অধিকার গাইতে পারে নাঃ 
সকাম উপাসন| কি শেষে নিক্ষাম উপাসনায় পরিণত হয় না? 


উদ্ভর। পুণ্যবান সগুণ; কাম কৈতব,প্রম অকৈতব 7 “কাম প্রেম দোহার 
বিভিন্ন লক্ষণ? লৌহ আর হেম) প্রেমের 'গতি কুটাল) সাধু সঙ্গ ব্যতীত 
নিক্ষাম উগ|সনা হু না। 

প্রশ্ন। বিধি হইতে অনুরাগের উদ্ভব ঘটে, তাহা না হইলে অনুরাগ জঙ্গে 
না, এ বিষয়ে আপনার মত কি। 

উত্তর। সাধুনন বিনা অনুরাগ জন্মে না; কেহ কেহ জল্মান্তরীয় কণ্ম 
ফলে জাত অনুরাগ হইতে পারেন; যথা-_ এহথলাদ, মাতৃ গর্ভেই হুইয়াছিগেন। 

প্রশ্ন। এ সংমারে পাপ স্গ্টির উদ্দেশ্য কি? সংসার কি হুখের ধাম 
নহে ?. খাদ না হয়, ওহ! হইলে, মানুষ কিরূপে সুখের ধামে যাইতে পরে? 

উৎ্র। পাপের দণ্ড দ্বারা জীবের শিক্ষা হয়; এ সংসার, ছুথের ধাম 
নহে) সতত ত্রিতাপ যাতন। নরক ভোগের ধাম; শুকর যেরূপ বিষ্টা ভোগেই 
পরিতৃপ্ত হয়, মানুষ যদি সেইরূপ জিহ্বা! উপস্থ মুখেই পরিতৃপ্ত লাভ করে তাহ! 
হইলে সে আর কথন ত উদ্ঘ ধাম বা দুখের ধামে যাইতে পাবে না) 
ভগবঝ।নের প্রধান তিনটা শক্তি--“বিষুং শক্তি পরাপ্রোজা ক্ষেত্রাজ্ঞাখ্যা তখাপরাঃ। 
আিদ্য। কাধ) সংজ্ঞান। তৃতিয়! শঙ্তিরিষ্যতে, (সাধুসঙ্গ না হইলে আবদ্যা শক্তি) 
কোন কালে শ্বরূপ জামিতে পারে লা । 

প্রশ্ন। মহাপ্রভু নিত্য, নিগুপ পতিত পাবন; কিন্তু পরমেশ্বর বলিঙ্জে 
দুল হয় নাকি? ইহাতে শরধধ্য প্রকাশিত হুইতেছে। পূর্ব কথার সহিত 
মিল থাকিন্ডেছে না। বুঝাইয়৷ দিবেন কি? 

উত্তর | উহা বাক্য মনের অগোচর, কেবল ভাবের গতি । মায়াতীত ন 
ইইলে কেহ কোন রূপে বুঝিতে গ|রিবেন না। তিনিই অনাদি, আদি কারখ। 
তাহার অনন্ত গুণ অনন্ত পর্্ধ্য। উশবর্ধ্য এবং মাধুধ্য একাধারে পুর্ণকূগে 
তাহার ভিতরে বাহিরে । তাহাকে পরমেশ্বর না বলিজে ঘোর অপরাধ হয়? 


শ্রীল বজু সাঁধু। 
(লেখক ।-_ শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য |) 


পপ ও ও শপ 


বহুদিন গর "ভক্তি'তে একটা ভক্তের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত গিখিতে 
বলিলাম, ভরমা করি গভভভি”র কৃপাময় পাঠক গাঠিকাগণ এই অকিঞ্চন 
জনের প্রতি কিঞ্চিৎ কপাদৃষ্টি করিবেন। 

মানব রাজ্যে কোন্‌ বক্তি যে কুষ-কুপা লান্ের অধিকারী, আর কোন্‌ 
ব্যক্তি যে অনধিকারী, কার্ধ্য দ্বারা তাহা অনুমান করা ছুঃমাধ্য। কারণ, 
চঞ্চল চিত্ত মানবের মঠি গতি সর্বদা একক্প থাকেনা । গ্রায়শঃই মানব 
চরিত্রের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, যে ব্যক্তি সারা ীবন ধর্ম 
কের অনুষ্ঠান করিয়া,_সাধু সজ্জমের মত বিধ্া্ত নিয়মের বশত থাকিরা। 
বাহ আচার/চরণের দ্বারা মানব সমাজে নিষ্ঠাবান সাধু বিত্ত পরিচিত হইল, 
হঠাৎ তাহার মনের গতি পরিবত্তিত হইয়া সেই মাধুই এক মহা। অসাধু হই] 
দাড়াইল! পুণ্যের প্রদীপ্ত পথ ছাড়িছা। পাগ পদ্থিল অন্ধকারময় নরকের পথে 
প্রধাবিত হইল |! পাশব প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পণ্ুর ব্যবহার করিতে লাগিল !! 

আর যে ব্যক্তি ধর্ম বিগহিত কর্ম দ্বারা পাপানুষ্ঠান করিয়া নরকের গথে 
ছুটিয়াছিল, লোক সমাজে পণ্ড বলিয়া গরিগণিত হইয়াছিল, দৈধাং তাহার 
জীবনের গতি .বিণর্ধ্যয শ্টিয়া, তিনি এক পরম সাধু বনিয়া বসিলেন। সাধক 
সপ্রদায়ের সনসখে আদর্শ মহাপুরুষ হইয়া াড়াইলেন। দেঁধিতে দেখিতে 
যানুষ দেবতা হইয়া পড়িলেন। স্বর্গের মোপানে পদ-বিক্ষেগ পূর্বক কৃ 
কপার বিদ্য় ভেরী বাজাইয়। সারাটা মানব রাঙ্কে তত্তিত করিয়া দিলেন। 

উপযুক্ত উতয় ব্যক্তির পুর্নবানুষ্িত কাধ্য দ্বারা, সাধু কি অসাধু যাহ] 
নির্বাচিত হইয়াছিল, তাহা যে তুল, গশ্চাদনুষ্ঠিত কার্ধ্যাব্লী তাহার সাক্ষ্য 
প্রধান করিল। মানব বাথ্যে এই প্রকার বিবেচদার ভুল অনেক স্থলে ধরা 
গড়িয়াছে। জীব-গীধনের এই একার গতি বিপর্যয় বৃত্ান্ত বা দৃষ্টান্ত আমাদের 


২০৪ ভক্তি । [১৫শ বর্ব--১য, সংখ্যা। 


প্রাচীন ইতিহাসে বছল পরিমাণে প্রাপ্ত হয়া যায়। কোন্‌ শুতে কাঙ্পুর 
গ্রতি, কোন্‌ সমর কষ কৃগার অমৃত গ্রবাহ ছুটির আমিবে। তাহা কে জামে? 
আমাদের আলোচ্য বু মধুর জীবন চরিত ঠিক বদিত দ্বিতীয় প্রকারের। 

ণ্বজু সাধু” ময়মনমিংহ জেপার ঘিংহের বাঙ্গাগ] গ্রামে, জগন্নাথ মাঝির 
ওরসে ও গোলক মণী দাসীর গর্ভে পশম গ্রহণ করেন। বজু শিশুকাল হইতেই 
এবটুকু চঞ্চল প্রকৃতির ছিসেন। লেখ গড়া মোটেই জানিত্েন ন।। 
গীত বাদ্যে তাহার বিশেষ আক্তি ছিল। সারা! দিন-বা১ কেবল গান গাইয়। 
বেড়াতে স্তা্। বাসিতেন। 

বাল্য কৈশোর এইরূপে কাটিয়া গেলে, যৌবনে বজু হ্ররৃত্তির চিৎ 
সাধনে প্রবৃত্ত হহলেন। পর গীড়ন, মধ পান তাহার নিত্য কর্মে গরিগণিও 
হইয়া ীডাইল | বু খলিষ্ঠ বলিয়া, তাহার শব শ্রেণীর লোকেরা তাহ।কে 
একজন মন্ত বলিকর * ঠ1ওয়াইদ্া লইল বু অতি তীক্ষ ধার বিশিষ্ট খড় কাধে 
লইয়া পাড়ায় পাড়ার গ্রামে গ্রামে মছ্ষ পাঠ। কাটিয়া লোকের নিকট হইতে 
বাহবা, ও ধন্যবাদ আদায় করিতে লাগিলেন। পশুর প্রাণ নাশে তাহার 
অতিশয় আনন্দ হইত। আসন্ন মৃত্যুর কহে পতিত চুর্বল ছীীবের কার 
ক্রদ্দনে বছুর বিদু মান্রও রেশ ঘম্িত না। ধরং রক্ত দর্শনে তাহার প্রাণে 
অত্যধিক গ্রফুল্পতা আসিত। 

এইপরপে দ্িদের পর দিন চলিয়া যাইছেছে। হঠাৎ একছিন বডুম্ ভুদিদ 
আসিয়া উপস্থিত একজন সংযার বিরক্ত সাধুর, সঙ্গে াহার মাক্ষাং 
হয়। বু সাধুকে প্রণাম বর্ধিলেন। সাধু “কষ্ণপদ্দে ভর্তি হউক” বলিয়া 
বজু মাঝির মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিগেন। 

সাধু, বুকে লইয়া] এক নির্জন প্রান্তবের মধ্যে বসিয়া বের মৃত্যু সঙ্মষে 
কথোপকথন করিতে হাগিলেন। আর যতদূর পারেন, বুকে সংলারের 
অনিভ্যতা বৃঝাইয়! দিতে লাগিলেন । এইরূপে বুর পঙ্গে সাধুর হিবেকোদ্দীপক 
অনেক কথার প্রসিদ্ধ হইল। এসদ্দাবীন কুষ্ণ ভজনই যে জীব জীধনের 
একমাত্র কর্তব্য, দয়াই যে পরম ধর্ম, আর নির্দর লোক যে প্র সমান, 








' যাহারা পাঠ! ও মহ্যাদি বলিদান করে, (লেখক)। | 


বেশাখ, ১৩২৪] ] ূ স্্ীল বু সাধু। | ২৬৫ 


তাহাও সবিশেষ আলেচিত হইল। অহিৎমা, পরোপকার যে যান জাতির পয়ম 
ধু, সাধু, ঘুরে তাহ! ভাগ করিয়া বুঝাইয়। দিলেন । 

সংসারের রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকেই থে একদিন 
মরিতে হইবে, সংসারের ধন, জন ফেলিয়া নিশ্চয়ই চিত বিদায় গ্রহণ করিতে 
হছবে,-এই আধ ব্যাধি পুর্ণ জড় জগত কেবল তুঃখেরহ লীগাস্থলী, বজর, 
সঙ্গে সাধুর এই মকল পরমার্থ তত্ব কথা, অনেবঙ্ষণ পর্ধাস্ত হইতে লাণিরী। 

বজুর দিন ফিরিয়াছে। মাঞধু-সঙ্গের প্রভাবে বজু আর মেবজুনাই। তিনি 
জার একজন হইয়া বসিয়।ছেন, তাহার আত্মা দেব ভাবেন সঞ্চার হইয়াছে। 
জানিনা কোন্‌ জন্মের কোন্‌ হৃকৃতির ফগে আজ বু বিবেক তত্বের পুর্ণ 
কুস্ত হইয়। উঠিলেন। তাহার পাপাসক্ অধ্যভামিশ্র হাদয়ের পরতে পরতে 
কে যেন দিধ্য বৈরাগ্যের উজ্জল প্রদীপ জালিয়া.দিল। ভক্তি মন্থাকিনীর 
পবিত্র ধারার পাগ গাঞ্িল হৃদয় খান! ধুষ্টয়া লইঙ্গ। পরিতাপের তাড়ণায় অনেক 
দিনের সঞ্চিত পাপ রাশি আজ বন্ধুর নয়ন পথে ড্রব হইখাদর দর ধারে 
ঝরিয়া পড়িতে লাগিল । 

বু আর স্থির থাকিতে গারিলেন না| ধুলায় পরিয়। বালকের মন্ঠ 
কাদিতে কাদতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সাধুর চরণ ধরিয়া বলিতে 
লাগিলেন) "বাবা! আমকে উদ্ধার কর,_আমি মহা পাতকণী আমার পারের 
উপায় করিয়া দাও । তুমি আমাকে উদ্ধার না করিঙগে,। আমি আর তোমার 
চরণ ছাড়িব না, এই তোমার চরণ তলে পড়িয়া বধ হইব 1৮ 

এইরূপ আর্তনাদ করিতে-_করিতে বু মাধু। সাধুর চরণ যুগল জড়াইয়া. 
ধরিলেন। সাধু কহিলেন,-'থাবা স্থির হও।__কোন চিন্তা লাই ঠাকুর তোমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন । অনুতাপানগে তোমার সফল পাপ ভগ হইয়। গিয়াছে। 
যাও এখন আর কাল বিলম্ব না করিয়। অচিরে কৃষ্ণ নন্্ গ্রহণ জরগে।” 

সাধুর বাক্য শ্রষণে বজুগ প্রাণে গাশার সঞ্চার ছইল। সাধু বন্ধুকে 
ছাড়াইয়া স্থানে চলিয়া গেলেন | €, অশ্রু বিধৌত বদনে গৃহাভিমুখে 
দৌড়াইয়া আফিগেন। আসিয়া দেখিলেন বাড়ীতে তাহার গুরু-পতরী আসিয়া 
তাহার অপেক্ষায় বিয়া আছেন। আজ বজর বড় হুষিন উপস্থিত। ব্জ্‌ 
দববীন্নপিপী মা ঠাকুরাণীকে দর্শন মাত্র প্লে হুটাইয়া গড়িলেন। আত 





২৪৬ ভক্তি । [ ১৫শ বর্ধ-৯ম সংখ্টা। 








নয়ন জঙ্গে চরণ দৃ'খানি ধুইয়া দিয়া বলিলেন," ! আমাকে মন্ত্র দিয়! উদ্ধার 
কর। আমি মহাপাতধী আমার প্রতি তোমার অসীম করণা। নতুবা আজ 
তুমি এপাপীর পর্ণ কুটারে আসিবে কেনমা! মা! আমাকে শীদ্র শীন্র 
মহামন্ত্র হরিনাম দ্বালে নিস্তার কর! রী 

৬কুপত্বী। বিধবা। বার্ধিকাদির জন্ত তিনি আরে! অনেকবার ঘ্জ্‌ বাড়ীতে 
পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু বজ,র এমন ভাব আর কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই! 
অন্য দন্য প্রতি বজ্র দেব দুল্লভ ভ্বক্ত ভাব অবলোকনে তিনি বিশ্দিতা 
হইলেন | এবৎ নয়ন জল ফে্গিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন। “বাব! 
বল! তুমি উঠ, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। তোমার মত শিষ্যলাভে 
আমি ধন্যা হইলাম। বাব! আর বিলম্ব করিও না! সত্বর স্নান করিয়া আইস, 
এখনি আমি তোমার ভব পাত্র সেতু বাধিয়া দিতেছি ।” 

বঙ্গ তাড়াতাড়ি স্থান কত্িয়া ফুল-চণ্দন-তুলমী পছ ঠাকুর়াণীর নিকট 
উপস্থিত হইলেন। কুপাময়ী দেবী কুপা করিয়া বজ,কে হরিসাম মহামনে 
দীক্ষিত করিয়া লইলেন। গ্রাম গুদ্ধ,পাড়! শুদ্ধ এক বিষম হৈ চৈ পড়িয়া 
গিয়াছে, মন্ত্র লইরা আদ হইতে এক সাধু বনিয়াছে।” তৎপর হইতে 
বগ সাধু কেবল সাধু সঙ্গে হরিনাম সন্তীর্ভন করিয়া বেড়াইতেন। মাগার 
সংসার ছাড়িঘা! আর এক অভিনব আনন্দ ধামে ৰনতি করিতে লাগিলেন। 
সংসারের কাজ কর্ম কিছুই করিতেন না। 

অশ্রু, কম্প, পুলকাঁদি তাহার অঙ্গাভরণ ছিল। গৌর লীলা,__কু্ণ লীলার 
গ্রস্থাদি যেখানে পাঠ হইত্ত বজ, সেখানে নিঝুষ ভাবে বিয়। ধাকিতেন। 
গরমার্থ কথা ব্যতীত গ্রাম্য বৈষয়িক কথা মাত্রই কহিতেন না। অতি 
দীন বেশে দিবা-যামিনী হরি নামামৃত পানে বিভোর খারকিতেন। আহার 
নিঙ্জার চিন্তা মাত্রও ছিল না। সর্বাঙগ ভরিয়া হরি নামের তিলক ছাপা 
গ্রিতেন। কাপের মত পথে শ্বাটে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত্েন। 

ব্জ, সাধু, প্রতিদিন এক লক্ষ হয়ি লাম করিতেন নামের যাল! সর্বাঘাই 
তাহার হাতে ও কঠেবিলশ্বিত খাকিত। তিনি সংস্থীর্তনে এমন আত্মহারা 
হইয়া নাঁচিতেল যে তদর্শনে তেমন পাষণ্ডের চিত্তও গলিয়া যাইড। বজ, 
সর্দদাই সংসারের অনিত্যত। চিন্তা করিয়া ব্যাকুল থাবিডেন। সাধুর কৃপা 


বৈশাখ, ১৩২৪] পতিতের প্রাণোচ্ছণস। ২৭৭ 








গ্রভাবে কাহার হৃদয়ের মোহ মেঘ কোথায় যে উড়িয়া গেল কেজানে? 
বজ, সাধু বলিতেন,"্যদি এসদিন না একদিন সকলকেই মরিতে হইবে, 
তধে কেন যে মানুষ পরম্পর কাটাকাটি মারামারি করিতেছে--হরি 
ভজন না করিয়া অহক্কারভিনানের দ্বাসত্‌ শ্বীকার করিতেছে,-পরোপকার 
না করিয়া পর পীড়ণে ব্রতী হইতেছে, আমি ইহাই ভাবিয়। স্থির করিতে 
পারিতোছিনা ॥ 

বজ, সাধু পরলোক প্রাপ্তির-_-অল্লঝাল পুর্বে নিজ বাটাতে একখান 
সাধারণ কুড়ে খর নির্মা ক্লরিয়। তাহাতে মৃগ্ময় শ্রীবিগ্রাহ (গৌর নিত্যানদ্দ) 
স্থাপন পূর্বক বীতিমত সেবা পুজা করিতে ছিগেন | যারাদিন ঠাকুর ত্বরের 
লরজায় বসিয়া দৈনিক একলক্ষ হরিনাম জপ সমাধা করিতেন। 


বজ, সাধুর স্থাপিত বিগ্রহ (গৌর নিত্যানন্দ) এখনও বর্তমান আছেন। 
বজ্‌র জ্যেষ্ ভ্রাতা গঙ্গারাম মাঝি ও তৎপত্বী অতিশয় ভক্তি সহকারে বজ্র 
প্রাণ গোৌর-নিত্যানন্দোর দেবা করিতেছেন | তাহারা স্বামী স্ত্রী হুইজন 
পরম সাধু ও সাবী। বজ সাধুর ঠাকুর বাড়ীতে গেলে বোধ হয় যেন,_বঞ্জ 
এখানেই কোথাগ প্রচ্ছম ভাবে বাঁসঘ়] আছেন। তিনি যেমন গৌর নিত্যানন্দ 
ঠাকুরঘক্ের পার্থেই উপবিষ্ট। জয় ভক্ত, জর ভক্ত বসল ভগবান। 


কে 


পতিতের প্রাণোচ্ছ্জ্‌। 
(লেখক শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে, দান।) 
(গীতিকা) 


চা ৮৫ 
পপ ও ডি উস 


ক্আমারু সাধন ভজন, হাল নু জীবনে” 
গুযোগ» সময় হ'ল না হবি। 
তুমি। নিজ গুণে, দয়! করি মোরে, 
চরণ তরী দিলে, তরি ॥ 


তক্তি। [ ১৫শ ধর্ট, ৬ষ সংখ্যা 





তুখি নাথ ওহে পতিত পবন, 
তুমি ওহে নাখ, অধম ভারখ, 
পতিত অধমে দা& হে শরণ, 
আমি, ভোঁগারি ভরম। ধ্ি | 
সত্য বটে খের পাপের ত্বাধার, 
ছাইয়া ফেলেছে হায় আখার, 


. করুণার পূর্ণ আলোক জধার-__ 


(তুমি) দ্বাও পাপ তম নাশ করি'। 
কার্ধা-চক্র মোর বড়ই প্রবল, 
পিই হায়ে দেহ হইল দূর্বল, 
চিন্তাব্াধি হরে, মানমের বন, 
ত্রিতাপে জলি মরি ॥ 
বিষয় সেবায় হ'য়েছি ছুম্মতি, 
কেবল চিনোছি সংসারের নীতি, 
বিষয়ের প্রতি বাড়ে শুধু রতি, 
শেখের সে দিন পা শ্মরি ॥ 
নিজ গুধে মোর মোহের বিকার, 
কাটাইয়! দাও, ওছে গুণাধার,_ 
শ্বগুণে। এ দীনে কর হে উদ্ধার,_ 
নহিলে উপায় না ছেরি॥ 


(ভক্তি পঞ্চদশবর্ধ ১*ম ও ১১শ সংখ্যা, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২৪। 


শ্রগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থন। 
প্রাণের দেবত। হে গৌরহুন্দর ! 

পরাণের মাঝে এস। 
(আমার) আধার হদয় ক'রে আলোকিত 

দীপ্ত আকাশে বন॥ 

(ওগো দীপ্ত আকাশে বাস ।) 
হড় আশ! ক'রে বছদিন হ'তে 

আছি তৃষিত, শুধু তোমারি ওয়ে 
শশী-হৃধা লাগি চকোর যেমতি 

অথবা চাতক মেশ্ব-বারি তয়ে ॥ 
গাপিতাগি জন্‌ ব্যথিত হৃদয়ে 

ডাকিয়া ও যদি তোমায়ে না গায়। 
গতিত গাবন, হে দীনতারণ! 

বলন! কি হ'বে তাদের উপায় ॥ 
(ধদি) শুদ্ধ চিতে শুধু (হয়) তব আবির্ভাব 

.. অশ্তুদ্ধ কি তবে পাবে না। 

(তবে) অধম তারণ নামটা তোমার 

কেনগে। হ'য়েছে বলন। । 
ডাফিলে তোমারে ব্যাকুল পরাণে 

তুমি ত থাকিতে পারন|। 
তাই নিবেদন হে প্রাণরমণ। 

ব্যালতা প্রাণে দাওনা। 
জশিগে পরাগে তোমার ভভাবন। 

ধাহিরেও তুমি জাপিবে। 


২১৪ ভক্তি | [১৫শব্--১০ম ও ১১শ সংখা! 





জন্তরে ধাহিরে শুধু গৌরময় | 
তখন এ দীন হেরিবে॥ 

প্রাণে আশা দিয়ে প্রাণের দ্লেবতা ----- 2৮70 টি 
(আর) রে'খনা নিরাশ কাবে। 

গ্রুকাশি করুণা এ অপষ জনে 
লওহে আপন করে॥ 





ভক্ত ও ভগবান । 
(লেখক ।-্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর 1) 


বঙ্গে জীকৃষ্চচৈতন্যদেবহ ত্ং কক্ণার্ণবং | 
কলাবগ্যতি গুচেং ভক্তির৫ধেন গ্রকাশিতা ॥ 
বিনি এই ঘোর কলিধুগে অতি নিগৃঢ় প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সেই 
অপার কারণ্য.সিন্ু জীকফচৈতন্যাদেবকে আহি বন্দনা করি। 
নবহীগ লীলায় কিরূপ নিগৃঢ় ভাবে প্রহর-ভগবান প্রেম ভক্তি আস্বাদন 
করিয়াছেন জ্ীচৈতন্ত লীলায় বেদব্যা'স শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুষ তাহার নমুন। 
দেখাইতেছেল। 
শতগ্রত্থি, ছিন্ন মলিন বমন পরিহিত প্রো বয়স্ক একটী অতি দরিদ্র ব্রা্মণের 
সছিত কণককান্তি পরম দুদ্দর একটা ব্রাহ্মণ বালকের হিষম কলহ বাঁধিয়াছে। 
চপল বালক, কখন বেটারির ছেঁড়া কাঁপড় খানি আরো! ছিড়িয়৷ দিতেছেন, 
কখনও তাহার খোঁড়। কলা, মুলা হড়াইয়া ফেলিতেছেন, কখনও বা তাহার 
 খ্ুধীর্ঘ শিখাগুচ্ছ ধরিক়্ টানাটানি করিতেছেন, লদীয়ার বাজার শুদ্ধ লোক 
দরে থাকিয়া ভক্ত তগবানের এই অভভুত রঙ্গ ঘেখিতেছে। বেচারি ব্রাহ্ধণ ত 
একেবারে অস্থির হইয়া পড়ির়াছেস, ব্যতিব্যস্ত হইয়া যত দূর পারিতেছেন 
সামলাইতেছেন, আর ছর্দাস্ত আক্রহণকারীর সহিত একটা আগোষ করিবার 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন । তাহার ছিন্ন চাদর খানি পাতিয়া দিয়া মিষ্ট 


জ্যেঠ ও আষাঢ়, ১৩২৪ ।] ভক্ত ও গুগবান। ২১১ 








কথায় বলিতেছেন, "ঠাকুর তৈস, রূপ দুরন্তপণা করিওনা” কিন্তু 'চোরানা 
শুনে"ধর্দের কাহিনী” মিষ্ট কথায় উদ্ধত বালকের পাগলামি বয়ং খাড়িয়া 
যাইতেছে, তিনি সেই ছেঁড়া চাদর খানি ভুলিয়া বলিতেছেন, “বলি জ্রীধর ! 
তোমার এছুন্দমীতি হইল কেন ?' বিষহরি না ভজিয়া লক্ষ্মী নারায়ণ সেবা কর্তে 
তোমায় কে শিখাইয়াছে? অই দেখ যার! বিষহরি পুজ! করে তার! কেমন 
হুখে সচ্ছন্দে আছে, আর লক্ষমীকান্তের মেবক হইয়া! তোগার এই লক্গীন্ছাড! 
দশা । তোমার বরের চালে খড় নাই, পর্রিধানে বস্ত্র নাই, পেটেও অন্ন মাই। 
ছি অমন ঠাকুরকে কি ভজিতে হয়।” প্রীধর নিক্ষি্ন নৈঠ্ঠিক ভক্ত, লহজে 
টলিবার পাত্র নছেন, “বিষ্/মায়া তার মন নারে আচ্ছাদিত” তোগ হছে 
প্রধরের আদৌ মন নাই, তিনি হানিয়। ব্িলেন, “রাজ। রাজ ভোগ খায় আর 
প্রামাদে থাকে, কিন্তু পক্ষী ধান চাল্‌কুড়াইয। খায় আর থাকে বৃক্ষ শাখায়, কিন্ত 
দিন উভয়েরই সমান যাইতেছে বরং ভোগৈখর্ধে যাহার] থাকে তাহার ছুর্বাসমার 
তাড়ণায় সর্বদাই অশান্ত আর যাহার! প্রভূকে ভূপিয়া বিষয় বসে মজিয়া 
থাকে, ছুঃখী বলিতে হইলে তাদেরই বলিতে হয়, তাদের মতন অতাগিয়া আর 
কে আছে”, তজের মুখে এই নির্ভর বাণী শুনিয়া সগবানেয় আনগ্য আয় 
ধরিতেছে না চোকে মুখে প্রকুল্পতার ঝলক দিতেছে, চগলতার আচরণে তাহা 
চাপিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি তুমি খুব চন্তুর তুমি খুব বড় ধনী * 
নিশ্চয় তোমার বিস্তর ধন লুকান আছে, তুখি কেবল ঢং ধ'রে লোকের চোখে 
ধুলা দিয় কাঙ্গাল সেজে বেড়াও, আমার কাছে চালাকী চল্যেনা আচ্ছা খা 
কিছুকাল, আমি ঘের্দিন তোমার আসল ব্ত ধরিয়। দিব সেই দিন তোমায় 
সব চতুরতা মিটিয়া যাইবে,-- 

প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন | 

তাহা তুমি লুকাইয়া করছ ভোজন॥ 

তাহা মুঞ্ি বিদিত করিমু কত দিনে। 

তবে তুমি লোক দ্বাঙ্চিবা কেমনে ॥ চৈ; ভাঃ 

সরল শীাস্ত শিই জীধত অত ঘুর পেঁচ, বুঝিলেন না, চপল ব্রাঙ্াণ 

কুমারের হাত থেকে অব্যাহতি গাইবার অন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কি 





* কৃষ্ণপ্রেম যার আছে সেই বড় ধনী । 
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তাত 


জানি যেরূপ পাগলা ঠাকুর তাহাতে বেশী বাড়াবাড়িও বিচিত্র নহে, হয়ত 
শেষে বা কিল্‌ চড় আরম্ভ হইবে,__ 
মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্রা বড়। 
শেষে জানি আমারে কিলায় পাছে দঢ়॥ 
কিন্তু তিনি ছাঁড়িলে কি হইবে, কম্বল যে ছাড়িতে চায় না। প্রভুনন 
কুপা যে আদিতেছেনা। ভক্তি প্রিয় মাধব নিমাই পণ্ডিত সাজিয়1 থাকিলে 
কি হইবে, পুরাণ খেঁড়কে পাইয়া! তীহার পূর্ব স্বস্াষ যে জাণিয়। উঠিতেছে। 
ভক্তের ভক্তি ধন লু£ঠন করা ভগবানের খতব। এমন ভক্তের কাছে কিছু 
আদায় না হইলে শুধু মুখেইবা ত্বরে যাইবেদ কিরূপে? তাই শ্রীধর হত 
ধধিতেছেন "লক্ষী ঠাকুর বাড়ী যাও, আমার মত লোকের সঙ্গে কলহ করা 
তোমার সাজেনা।” প্রভু ততই আঁখুটি ধরিয়া বলিতেছেন”? "আমি কিছুতেই 
ওধু মুখে ফিিবনা, আমায় কি দিবে তা বল? /-- 
প্রভু বলে তোমায় না ছাড়ি এমনে । 
কি আমারে দিব! তাহা বল এইক্ষণে ॥ চৈ: ভা; 
স্ীধর মহাৰিগদেই ঠেকিলেন, হাসিয়া বলিলেন ঠাকুর! আমি খাই 
এই খোলা বেচিয়া, আমার নাম ত খোল! বেচা শ্রীধর। আমি আবার 
তোমাগ্ কি দিব? বাগ্তবিক কাঙাল জ্রীধর মনে মনেও ভাবিতেছে ন 
প্রত্যেক দিন বিনামুল্যেই বা কেমন ক'রে দিতে পারি, বামুণকে যে কলা 
মূলাও কিছু হাতে ক'রে দিব এমন সাধ্যও ত আমার নেই। আবান্প 
স্তাবিতেছেন তবুও বলেছলে যা। কিছু ব্রাঁ্মণ সেবা লাগে সেও আমার ভাগ্য । 
জার যে দূরত্ত ঠাকুর দেখছি জোর ক'রে নিলেই বা আমি কি কচ্ছি। তাই 
বল্লেন" ঠাকুর সম্পত্তি ত আমার এই কলা মুলা থোড়। 
॥ইহাতে কি দ্বিব তাহ! বলহ গোসাঞ্ি" 
নাছাড় প্রভূ তখন রফার প্রস্তাবে কতক রাজি হইলেন। “আই্থা তোমার 
নিজ গুপ্তবিত্ত এখন থাকুক তাহা পরে বুঝি] লইব এখন ভাগ চাও যদ্দি ওবে 
ওঁ কল! মূল ই দেও আমি কিন্তু দাম দিতে পাৰিব না? 
প্রভু বলে যে তোমার গোতা ধন জাছে। 
সে থাকুক এখন, পাইব তাহ! পাছে। 
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এবে কলা মুল! খোড় দেহ কড়ি বিনে। 
দিলে আমি কন্দল না করি তোমাসনে ॥ 'চৈঃ তাঁঃ। 
শ্রীধর হ'?প ছাড়িয়া বাঁড়িলেন "আচ্ছা গৌসাই তোমার কড়ি পাতি 
দায় মাই, আমি প্রত্যহ তোমাকে এক টুকরা থোড় ও কিছু কলা মূলা দিব 
কিন্তু কথাটা! যেন ঠিক্‌ থাকে, আর কিন্তু কলহ করিতে পারিবে না। প্রভু 
তখন পুরা সম্মতি দিলেন ;-- 
প্রভূ বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ নাঞি। 
তবে থোড় কল! মূলা যেন ভাল পাই॥ চৈঃ ভা: । 
একঅধ্যায় হইয়া গেল তবুও কুপা ধে আমিতেছেনা, ভ্বাই আছ আর এক- 
অধ্যায় আরম হইল। অনন্ত লীলাময়ের অনস্ত লীল11 
গরিহাস রপিক প্র পুরাতন ভৃত্যকে গাইয়াছেন সহজে ছাড়িবেন কেন? 
তাই রসান্থান চলিতেই লাগিল, পাগলের হাত থেকে রেহাই গাইবার জন্ত 
গো-্রাহ্গণ সেবী শ্রীধর কিছু কল! মূলা প্রভুর করে দিয়া বিদায় করিতেছেন 
্রচ্ছর্ন ভগবান তক্তের দান মাগ্রহে ছুই হাত গাতিয়া লইতেছেন, আর নিজা- 
নন্দে অধীর হইতেছেন, বহিহারি রসাম্বা্ন! গুপ্তভাবে নিজ জনের চোখে 
ধুলি দিয়া প্রেমরদ আস্বাদলে বুঝি আরে বেশী আনন্দ তাই প্রকাশ্যে 
এটোফল খাইয়াও তৃপ্তি হয় নাই আত্মগোপন করিয়া কলা মূলা কাড়িযা 
খাইতেছেন। প্রাণবল্পত হৃদয়-সর্ধশ্বধনকে চিনিতে না গারিয়া ভক্ত বিধায় 
দিতে চাহিতেছেন কিন্তু রমিক শেখর প্রেমভিখারী প্রভু কিছুতেই যাইতেছেন 
না, রঙ্গ রম আরো বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্তর্ধামী প্রভূ বুঝিয়াছেন সধা আমায়. 
চিনিতে পারে নাই। সেই কৌতুকী প্রভু সখার সঙ্গে আরো রঙ্গ করিতে 
লাগিলেন “ধর, আচ্ছা! তুমি বল দেখি আমি কে1 তাই বলিলে তবে জমি 
ঘরে যাইব। বিষমায়া-মোহিত জীধর যাহা স্থুল চক্ষে দেধিতেছেন তাহাই 
বলিলেন "ভ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিফ, অংশ 1! ছানিয়া প্রভু অধীর, 
“ইত তুমি আমারে চিন্তে পার নাই ; তোমার চোখে ধুলা দিয়ে দেখে। 
দেখি আমি কেমন খো্ মূলা নিয়েছি । চিন্লে না আমি যে গোয়ালার ছেলে ৮ 
ঃপ্রভুধলে না৷ জানিলা আমি গোপবৎশ 1” নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিণী 
শুনিয়া থাকিলেও প্রতিবাসী জগনাথ মির এই দুরস্ত ছেলেটাকে একেবারে 
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তি জিবি 
“গোপেনানন্দন” বলিক। খ্বীকার করিতে শ্রীধর প্রস্তত নহেন, ব্রাহ্মণ কুমাষ়ের 
পাগলামি দৌধিয়া শ্রীধর হাপি মাষলাইতে পারিলেন না। কৌতুক প্রত তাহ। 
দেখি] আরো মাত্রা চড়াইলেন। শ্শ্রীধর আমার কথায় বুঝি তোমার বিশ্বাম 
হইপনা। বলি তুমি যে গঙ্গাদেবীকে ভক্তি কর, কলামুল! বেচিয়। দেনিক ঘাছা 
কিছু রোজগ্রার কর তাহার অর্ধেক দিয়া প্রত্যহ যে গঙ্গা দেবীর পুজা! কর 
তোমায় সেই গন্গ। দেবী যে আমরা এই শ্রীচরণ থেকে উদ্ভব হয়েছে” এই 
বণিয়া শ্রীচরণ বাড়াইক়া দিলেন। শ্রীধর আর সহ করিতে গারিলেন না, 
চক্ষু কর্ণে অঙগংলি দিলেন সর্বনাশ এই পাগলা ঠাকুর করে কি? চাপল্যের 
চূড়ান্ত আরম হ'লো দেখিয়া বণিলেন “বলি ও নিমাই পণ্ডিত লোকে যত বড় 
হয় ততই শিটশান্ত হয় আর তুমি যত বড় হচ্ছ ততই তোমার পাগলামি বাড়ছে 
দেখছি ঠাকুর দেবতা বলিয়াও কি তোমার ভয় মেই।” আর বেশী বাড়াবাড়ী 
ভাল নহে বুঝি চপলনেত্রে গুণতে হাসি হালসিয়৷ বিচ্যুদ্দামের মত এচ্ছন প্রভূ 
সরিয়া পাঁড়গেন। মে চপল নয়ন ভঙ্গী দেখিছ শ্রীধয়ের মাথা ঘুরিধা গেল, 
মে দিন তার আর বেচ1 কেন! হুইল না বিহ্বগ হইয়া গরহলেন, তিনি না 
চিনাইলে তাহাতে কে চিনিবে ? 

হেন সে উদ্ধত প্রভূ করেন কৌতুক্ে। 

তেমত উদ্ধত আর নাই নবদ্ধীপে ॥ 

যদ্যপি এতেক প্রভূ আপনা প্রকাশে। 

তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে॥ 

এই অপূর্ব রসাম্বাদমের মাধুর্ধা আমরা ভক্তিবিহীন জীথ কি বুর্কিব। 

বুঝি়াছিলেন সেই খোলা বেচ1 শ্রীধর |. তাই যখন কৃপ। করিয়া ভগবান ঘক্ধের 
নিকট আত্মরূপ প্রকাশ করিলেন, বর দিবার জন্য বথন পীড়া গীড়ি আরম্ত 
করিলেন তখনই শ্রীধর এই লীল! মাধুর্য বুঝিয়াছিলেন, প্রেম গ্ধ গম ফঠে 
তাই প্রার্থনা করিলেন-_. 

“বে প্রাঙ্গণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত। 

মে ব্রাহ্মণ হউক যোগ ছক্মে জন্মে নাথ ।/। 

দরিজ ব্রাহ্মণের এই মহ মৌভাখোর শিং সা করিয়া শ্রীল বৃন্দাধন দাম 

হুর বলিতেছেন”... 
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খোলা মূলা বেচিপ্ শ্রীধর পাইল যাহ]। 
কোটীজম্মে কোটাস্বরে না পাইবে তাহা ॥ চৈ: ভাঃ। 
গৌরলীলাভিনয়ের পট পরিবর্তিত হইল; শুদ্ধ! প্রেম.ভক্তির লোতে 
্রচ্ছম প্রভু নদদিয়। বাসির ঘারে দ্বারে ফিবিতেছেন আবার কিলোতে আজ অন্য 
ভক্তের নিকট চলিয়াছেন। আত কিন্তু ভোল অন্য রকম। গুক্তের বাসনানু- 
রূপ প্রভুর ভঙ্গীও ক্ষণে ক্ষণে নৃতন হয়। কি ভাব হইয়াছে জানি না অই 
দেখ উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণ সাভিয়। রাজ পথ দিয়! চলিয়াছেন। 
ব্যবহারে রাজ যোগ্য ৰন্ত পরিধান। 
অঙ্গে গীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান ॥ 
অধরে তামুল কোটাচন্্র শ্রীবদন। 
লোকে বলে মূর্তিমস্ত এই কি মদন? 
ললাটে তিঙ্নক উদ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে। 
দুটি মাত্রে পদ্ম নেত্রে সর্র্ব পাপ হরে ॥ 
ভূবন সুদ্দর শ্রীগোরাঙ্গ পুদ্দর জাজ মদনমোহন মুর্তি ধারণ করিয়া চপল 
গড়ুয়ার দলে গরিবেছিত হই! পুথি বগলে লইয়। গঙগাতীরে চলিয়াছেন। 
মন্দুখেই দেখেন ভক্তত্রে্ট বৃদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিত আমিতেছেন। সেই চিববাস্থিত 
ভূবনমোহন রূপ দর্শনে শ্রীবাদ মোহিত হইলেন। বিদ্যারসে ভোঁল৷ নিমাই 
গণ্ডিতকে কৃ্ণ সাজিতে দেখি! শ্রীবাসের প্রাণ আনন্দে আটখথান] হইয়াছে 
বাস্তবিক ভিতর বাহিরের রূপ যেন মিলিত, নিরীহ নারদ "্বতাৰ সবরলতারু 
গ্রতিমূর্তি শ্রীবাস পণ্ডিত এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া হালি সম্বরণ করিতে পারিলেন 
না। উদ্ধত নিমাই গণিত কিন্তু কোন ধৃষ্টতা করিলেম ন1 বরং সুশীল মুবোধ 
বালকের ন্যায় ভক্তিভরে তাহাকে নমস্কার করিলেন। অত্যু্দার শ্রীবাস প্রাণ 
খুলিয়া বাহ তুলিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভু অধিল-তুবন-পতিকে আশীর্বাদ 
করিলেন «চিরামুর্ভব" ) বুঝি মনে মনে বলিলেন “কৃষ্ণ মতিরত্ত।” পুনরণি 
হাসিয়। বলিলেন ওই বেশে কোথায় চলিয়াছ-- 
“কতি চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি ।” 
প্রভুর কধা নাই কেবল মিটি মিট হাসিতেছেন আজ দুযোগ পাইয়া শ্রীধাস 
পি প্রচ্ছির প্রভুর ছাত খানি ধরিয়া মিষ্ট উপদেশ দিতে লাগিলেন, “দেখে] 


২১৬ ভক্তি | [ ১৫শ বর্ষ,--১,ন ও ১১শ সংখ্য।। 








নিমাই পণ্ডিত আর কতকাল বৃথ। বিদ্যারসে মিয়া ধাকিবে, পড়া শুনাতো কৃষ্ণ 
স্তক্তির জন্য, তাহাই যদ্দি লা হইলে ভবে সে বিদ্যাজ্জ্নে ফল কি জীবের 
জীবন পদ্মপ্জের জল এই আছে এই নাই, অতএব-_. 

এতেকে মর্ধধা ব্যর্থ না গোঙাও কাল। 

পড়িল ত এষে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥ 

সরল ভূত্যের কামনা ও আর্ত দেখিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভুর আনন্দ আর ধরিতেছে 

লা, হাসিয়া! বলিলেন আপনার ন্যায় পরম কষ্ণতক্তের আশীর্বাদ হইলে নিশ্চয়ই 
আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে । কৃষ্ণগক্তের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হইবার 
মহে। আপনি আশীর্বাদ করুল। | 

হাসি বলে মহাপ্রভু শুনহ পণ্ডিত। 

তোমাপ কৃপায় সেই হইব নিশ্চিত | চৈঃ সঃ 


আজ গুপ্ত-লীলার গুপ্ত-প্রেমাশ্বাদনের চূড়ান্ত অদ্ভিনয় হইল। নিমাই 
গঙিত আর সে উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত নাই শিষ্ট বিনীত সেবক হইলেন। 
ভক্তভূপ শ্রীধাস পণ্ডিতের করঙ্গ ও কাপড় বহিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে 
চলিলেন। শ্রীবা তগগী দেখিয়া হাসিলেন কিন্তু বেশী আপত্তি করিলেন না 
ভাবিলেন “উহার ক্রমে নুমতি হউক, কৃষ্ণ করুন নিমাই পণ্ডিত ধেন কৃষ্ণতক্ত 
হয়।”? এদিকে ভগবানের যুগযুগাত্তরের অপূর্বা মলোসাধ আজ পূর্ণ হইতেছে। 
ডক্ত পদধূলি অঙ্গে মাথিয়া ভক্তের হীন সেৰ! করিতে যে তাহার প্রবল লোস্, 
তাহাতেই যে তাহার অপার আনন্দ । চতুর শেখর ছদ্ববেশে আজ সেই 
দাধ মিটাইড়্া কৃতার্থ হইতেছেন। এই সাধ পুরাইতেই বুঝি গোকুলচন্ত্র 
জ্রীনবন্ধীপ চন্ত্র হইয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্জ লীলার মাধুর্য । 
হেলমতে আীগোৌরাজ হুন্দর বনমালী। 
আছে গুঢ়রূগে নিজঞানদ্দে কুতুহণী ॥ চৈ: তা; । 


সহজ ধর্দা। 
(লেখক ।--পণ্ডিত স্ীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী ।) 


২০) 


আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ, যাহ! লইয়। আমার! অর্বরণ। ব্যতিব্যত্ত 
আছি, পন্ড জীবনেরও উহাই ভাৎপর্ধ্য, উহাই সর্বন্ব। যদি উক্ত পণু-সাধারণ- 
বিষয়-চতুষ্টয়েই এ জীবন পধ্যব্িত হুইল, তবে মানবে আর পণুতে পার্থক্য 
থাকিল কি? কিন্তু স্বর্গে নরকে যে পার্থক্য, যে ব্যবধান, মানবের সহিত পঞ্ডর 
তাপেক্ষা ও খিক দুর ব্যবধান, পার্থক্য চিরবিদ্যমান ; “ুলণভৎ মান্থুযং জম্ম” 
মানব জম্ম দুল ত হইতেও অতি ছুলভ। পঞ্জ জন্ম হইতে ভার পবন উদ্দেশ্য 
আছে। তাহা কি? উহ! আর কিছু লহে এক কথার বঙ্গিতে গেণে ঘলিতে হয় 
উহ। ধর্ম, তাই শাপ্ত বাপয়াছেন 7. 
ধন্মো হি তেযামধিকৌ বিশেষ? ধর্দেণ হান!; পশুভি: সমানাঃ। 
একমাত্র উক্ত ধর্মই পণ্ড হইতে মানবকে পৃথক করিয়া দিয়াছে; উজ 
ধর্ম না থাকিলে মানুষে আর গণুতে প্রার্থক্য তিরোহিত হইয়া যার। 
এই ধর্ম শবটীর ভাপধ্য কি? পণুর মধ্যে যেমন পশু ধর্ম আছে, 
মানবের মধোও মন্ুব্যত্ব ধর্ম আছে তবে ধর্দুই বিশেষ এ কথার তাত্পর্য কি? 
ভগবান্‌ ধধতদেব তাহার ভরুতাদি পুঞ্জগণকে তাই উপদেশ করিতেছেন £-- 
নায়, দেহোদেহভাদ।ং নৃলোকে 
কষ্টান্‌ কামানরহঁতে বিড়ভুজাং যে। 
তপো। দ্রিব্যৎ পুজকা যেন সন্ধং 
শুদ্ধ্দ্যস্মাৎ ত্রহ্ধ সৌখ্যতন্তমূ। (শ্রীমতাগবত ৫৫১) 
হে আমার গরম শ্নেহাম্পদ পুত্রগণ! যে পরিণীম ছত়্াবহ কামাদি বিষয় 
উপভোগের জন্য ধিষ্ট। দ্বোজী ধন্য প্রাণীর দেহ ধারণ, মানব দেহ ধরণের 
মেই উদ্দেশ্য নে, মেই প্রয়োদন নহে। দহন এই মানবদেহ পঞ্জ-চুলত 
কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি জঘন্য হুখ-সাধনের জন্য হৃষ্ট হয় নাই। এ 
২৮ 


২১৮ ভক্তি । [১৫শবব-১মও ১১ সংখ্যা। 


এ 


মানয ওয্ম, দিব্য তপস্যার জন্য, যাহা দ্বারা সন্ব ধিওদ্ধ ও অনন্ত ব্রত্ঠানন্ন হুধ 
অনুভূত হইয়। থাকে, তাহারই উপলব্বিয় জন্য। 








ধর্মহীন জীবনের স্য়বহ পরিণাম, শরণ কর্রিতেও আতঙ্ক উপস্থিত ৪য়! 
এট যে রোগ শোক পররিতাগ বধ বন্ধনার্ি দারুণ দুঃখ, মুলে ধর্মধীনতাই 
একমাত্র কারণ। ধর্মহীন নব্রপঞ্জ, ক্ষণিক ইল্জিস়ের তুচ্ছ হখাশায় মুগ্ধ হইয়া 
সান্ব দীসনেধ সারসর্দ্ত্খ, কামন।নলে আহান্ি প্রদান করিয়া * হলোক ধইতে 
চি আপন হু; পরধণাকেও তার অনন্ত যোনি জন্ম পথে খের তামসী 
হজ হহড়া খ্যাজ। ধর্মগথের সম্বল না করিলে ভবমাগর উদ্ধীর্ণ হইবার 
7 ই আজ আশা নাই। 

একদিন হস্ভিনার পবিত্র ধর্ম-লিংহামন-মূলে বলিয়া মহারাজ যুধি্টিষ দেবর্তি 
শ্রীনারদকে জিজ্ঞামা করিয়াছিলেন, "সগবনূ, মানবের সনাতন ধর্ম কি! 
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের মুলাধার ধর্মের রহস্য, ধর্মের গৃঢতত্ব আপনার নিকট 
ভিন্ন আর কাহার নিকটে জ।নিবার ইচ্ছা করিব? আপনি প্রজাপতি পরযেঠীর 
সাক্ষাৎ আত্ম । উতঞট তগোযোগ মমাধি বলে তাহার অন্যান্য যোগা 
পুজগণও আপনার জীচরণমূলে নিভ্য প্রণত। পরতো, মহাদি খণিগণ ধর্মৃত 
বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন সত্য, তথাপি আপনার ন্যায় শাস্ত করুণ সাধুর 
মুখে, নারায়ণপর বিপ্রের মুখে এই ধর্শের গুহাতি গুহ রহম্য গুনিবার 
জন্য আমার একান্ত অস্ভিলাষ হুইয়াছে। প্রত্তো, আপনার বাক্যের সহিত 
অন্য বাক্যের তুলন! হয় ন1।% 


সেই ধর্ম প্রচ্গে দেবধি নারদ বলিয়াছিলেন, মহারাজ যুধিতির, তুমি অবশ্য 
জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ; প্রকৃত জান ভক্তি লাড় করিতে হইলে ধর্ম 
রহস্যই সর্বাগ্রে জান! প্রয়োজন) কারণ ধর্ম না বুঝিলে অন্য কোন বিষয়েই 
জাত হওয়া যায় না। তোমার সনাতন ধর্ম প্রশ্নে, ধিনি মূর্তিমান্‌ ধর্ের 
দাক্ষায়ণী পর্বীতে নি অংশে আবিভত হইয়া লোকমর্জল বিধান ইচ্ছার 
ব্দরিকাশ্রমে কঠোর তগস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, আমি সেই ধর্শ-সেডু 
ত্গবান্‌ মারায়ণকে প্রণাম করিয়া তম্ুখ নির্গণিত ধর্ম রহস্য ব্যাধ্য! করিতেছি 
'অবহিত্ত চিত্তে শ্রবণ কর-__ 


দ্যে ও আধাঢ়। ১৩২৪। | সহজ ধর্ম ২১৯ 
বেডে 
“্ধ্ণমূলং হি ভগবান্‌ মর্ববেদ ময়ো হরিং' 


ম্বৃত্ তদ্দিদাং রাজন্‌ যেন চাত্বা গ্রধীদতি।" (প্রীমস্তাগবত।) 


সর্জাধেদময় বিগ্রহ ভগবানূ ভ্রীহরিই ধণ্মের মূল, ধঙ্ধের প্রমান ধর্তের 
সাক্ষী, এবং সেই বেদার্থ এষ্ঠা ভগবান ধিগণের ধাক্য স্মৃতিই ধর্থের শাস্তি 
মুর্তি আর যাহাতে চিত্ত নির্মল হয় প্রশান্ত হয় তাহাই ধর্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ ।” 





দীবের কর্ম্মবশে যখন জীবনতন্ী সংসার সাগরে ডূবু ডুবু হয়, তখন অনেক 
সময় এই ধর্শমূল ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যকভাবে না পাঞ্চয়া গেলেও অন্তরে 
অন্তরধ্যামীরগে ও বাহিরে গুরু মূর্তিরপে আৰিভূত ও অনুভব গোচর হইতে 
দেখ! যায়। 
স্গবদর্শন সহজে লাত হয় না, হতরাং সেই নিখিল বেদ-কল্পপাদপের 
আমিয়ফল সাল্সানন্দ রসবিগ্রহ ভগবানকে ছারা জান্বাদ করিয়াছেন, সেই 
সকল মহ|দি ধঁিগণ্ই ধন্য, আর তাহাদের পবিত্র বাক্য যাহাকে শ্রুতি-_ 
শ্যৎ কিকিমুনুরবদৎ ততেষজমৃ)॥? 
ভব-রোগের মহোয্ধ রলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে দেই পূর্ণানন্দের 
অপুর্ব প্রবণ সহশ্রধারে ফুঁটিয়া অনস্ভকাল গাপদগ্ধ সংসারের উর্র্বরত্তা বিধান 
করিতেছে সংসার-মক-দক্ষের পিগাপিতের হুশীতল মন্দাকিনী, স্ঘলিতের 
অবলশ্বন যষ্টি পতিতের আশ্রয়ভূমি সেই ম্মৃতিকেও ধণ্দমূল বলিয়া জানিতে 
হইবে। মন্ধার্দি ধষিগণ সর্বাবেষময় ভগবান্‌ শ্রীহরির পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি 
করিয়া, ধর্খের গুঢ় রহম্য জগক্ষের দ্বারে কৃপা করিয়া বিস্তার করিয়াছেন উহছারই 
নাম স্মৃতি। কুটিণ যুগের কঠোর জীবপ্রকৃতিতে আপান্ত বিদ্ধ সেই ডিক্ত 
হুতীব্র যাতনার কারণ হইলেও তাহাতে যথেষ্ট শাস্তনা জাছে, অভয় আছে। 
মহৌষধ তাই বলিলেন "যেন চাত্বা গ্রমীদতি।? জীবের বাছিরের বৈষয়িফ 
আনন্দ শী্ই অবসাদ আনিয়া দেয়। আত্মার তৃপ্তি, আত্মার আনন্দই প্রকৃত 


আনম্দ। | 
হুতরাং দেখা যাইতেছে। ধর্থ লক্ষণ নিদেশ করিতে যাইয়া ভগবান নারদ 


ধরি যাহা বলিয়াছেন মহ্াদি ঝধির বাফ্েও তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যথা 
মমুসংহিগ্ধায় £স্ 


২২৪ ভক্তি । [১৫শবর্ধ--১*ম ও ১১শ সংখ্যা । 





বেদোহখিলো। ধর্মযুলং স্মৃতিশীলে চ ততিগাং 
আচারশ্চৈব মাধুনামাত্বনন্থপ্টিরেব চ। 

_ ভগবনুর্তি বেদ সকল, বেদজ্ত ধিগণের বাক্য স্মৃতি, সাধুগথের সদাচার 
ও আত্মার তুটি তৃপ্তি, ইহাই ধর্মের মুল। * মহর্ষি বাজ্ঞবঙ্্যও ও কখাই 
বলিয়াছেন £-- 

শ্রুতিঃ স্মৃতি; সদাচারঃ সস্যচ প্রিয়মাত্বনঃ 
সম্যক সক্কজঃ কাম ধর্ম মূল সিদৎ স্ৃতমূ। 
শ্রুতি স্মৃতি স্দাচার আত্মহপ্তিই ধর্মের মূল। যাহাতে আত্মার তৃপ্ত 
শান্তি হয় না, তাহ! কখনই সাপুগণের আচরণীর হত না। হুতরাং কাল প্রস্তাবে 
উক্ত ধর্ম এক্ষণ শ্রুতি স্থুতি মদাচার লুপ্ত হইতে বমিয়াছে। 
কালের প্রভাবে উন্মার্থ প্রধাবিত উন্মন্ত জীবের আ্ব-সতি-জ্ঞান নষ্ট হইতে 
বঙলিষাছে বণিয়া, এ গরমধণ্মের সঞ্জীবন রসায়ন পানে তাহার একাস্ত বিমুখ 
হইয়াছে) যাহাতে আতু। প্রন নির্শল হল আত্মার তৃপ্তি আনন্দ হয়, সঙ্গে 
সঙ্গে নিপ্েরও পরম কণ্যাণ হয়, জীব অন্ার্ি আত্ম বহিদ্দুথ বলিয়া আর 
কিছুতেই তাহা বরণ করিয়া লইতে চায় ন1) ভাই ভার এত ভ্রিতাপ ছুঃখ 
স্গীঙ্গে কুটিরা উঠিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতি সুতি সদাকার বাদ 
দিলে আর ধর্খু বণিয়া কিচু থাকে না কারণ উহ|ই ধর্দের প্রাণ থপ উহ্নাই 
ধর্দের গ্রমাণ এবং উহাই ভগবানের সর্দগথ। পরমাত্মার উহাই একমাত্র শান্তনা । 
আজ গগতের কি বিপরিবর্তন। ধর্মত্রষ্ট মানব কাষন্ুখের বহু মান করিয়াছে, 
আপাত মধুর বৈষয়িক দুখে মুন্ধ হইয়াছে, লুন্ধ হইয়াছে, প্রকৃত ঈখের গথে 
ধর্মের পথে তাহার মতি লাই গতি নাই রতি নাই; ফলে ছৃঃখদারিস্র 
হাহাকার বধ বদ্ধনে পুর ন্যায় নিপ্পীড়িত। বেদ স্মৃতি সদাচার ভূলিয়া দিন 
দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে তবু জীবের চৈতন্য নাই | এইত বর্তমানে 
ধর্মের অবস্থা । 
আজ বর্ণাশ্রম ধর্মের আচার্য ত্াহ্মণের এই যে শেচপীয় অধঃপতন ইহারও 
মুগ একমাত এই আচার ত্যাগরূপ ধর্মহীন পা-_ 
শ্রয়তাং যেন দোষেণ যৃত্যুধিগ্রান্‌ জিখাংলতি 
রর অনভ্যামেন বেদানামাকারম্ায চ বজ্জনাং। মনুঃ। 


জ্যৈ্ট ও আধা, ১৩২৪।] সহজ ধর্ম! ২২১ 
425555555555255-25, 

বেদাধ্যায়ন বিহিত হই স্থাতি সদাচায় পরিত্য।গ করিয়া, যে দিন বর্ণগুরু 
ব্রাহ্মণ, কদাচারে রত হইয়ীছেন সেইদিন হইতেই তাহার অধঃপতন আর্ত 
হইক়্াছে জার তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্মও ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে। 
ধন্মাবল বড় বল। 

দেবধি নারদ, ধর্্ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "মহারাজ, পূর্বোক্ত শ্রুতি 
সৃতি সদাকার ঘুলে মানবগণের সাধারণ ধর্ম নিরুপিত হইয়াছে এইবার বিশেষ 
ূপে বলিতেছি শ্রবণ কর +-. | 

সত্য বাক্য, দয়া, একাদশী ভ্রতাঁদি তপদ্যা, শৌচ, ভিতিক্ষা, যুকতা যুক্ত 
বিবেক, মনঃ সংযম বাহ্েপ্রিঘ্ধ সংঘ, অহিংমা, ব্রহ্মাচধধ্য, দান ষখোচছিত জপ, 
সরলতা, দৈব্লন্ধ বিষয়ে সন্তোষ, সমদশী মহত্সেবা, সংসার প্রবত্তক কর্ম 
নিরৃত্তি, ভোগত্যাগ, মনুষ্যকৃত কর্মের নিক্ষলতা জ্ঞান, বৃথা! বাক্যত্যাগ, আত্ম 
বিকার লা যখোচিতরূপে ভৃতঙ্গণে অন্নাদি বিভ্বাগ, সর্বভূতে আত্ম (দেবতা 
বুদ্ধি, বিশেষরূণে মাঁনবে আস্ম।র বিশিষ্ট গ্রক্কাশ জ্ঞান, ভগবানের নাম লীলা 
ওণ শ্রবণ কী্ভুন স্মরণ, তীহার সেব। পুজা প্রণাম দাস্য সখ্য এবং তচ্চরণে 
আত্ুনিবেদন, এই গ্রিংশলক্ষণ পরম ধর্ম সকল মানবগণের নিঃশ্রেয়ে। জন্য 
কথিত হইয়াছে। যথামাধ্য এই সকলের অনুষ্ঠানে সব্ধাতু। ওগবান্‌ গ্রলঙ্ 
হইয়। থাকেন।* কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপক লক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠান সহজ সাধ্য 
নহে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রশ্নে সার্বজনীন ধর্মের সংক্ষেপ 
লক্ষণ নির্দেশক উত্তর দিয়াছেন যথা! _ 

আহংম। সত্য মন্তেয়মকাম ক্রোধ লে।ভত। 
ভূত প্রিদ্ব হিতেহা চ ধর্মোহয়ং সার্বঝণিকঃ। (প্রীমভাগবত।) 

অহিৎসা, সত্যবাক্য, অচৌর্ধয, কাম ক্রোধ লোস্ক পরিত্যাগ এবং প্রাপি- 
গণের হিতকর প্রিয় সাধনে চেষ্টা, ইহাই সকল বর্ণের ধর্। 

কিন্তু হায়, আমরা দমগ্র জীবনে উহার একটা ভ্ভাবও ধারণ করিতে পারিলাম 
না। একমাত্র হিংসা লক্ষণ অধন্খ্ব পরিত্যাগ করিতে গারিলেও এ জীবনে 
মনুষ্যত্বের বিকাশ হইত, কিন্তু তাহ! পারিলাম কি? মনের দ্বারা বাক্যের 
ঘার! শরীরের দ্বারা কত পাপ করিতেছি তাহার মংখ্যা হয় না। আন্তকথ। 
ছাড়িয়া দিয়া যদি উত্ত একটী অহিংস ধর্ম পালন করিতাম ভাং! হইলেও পরম 


২২২ ভক্তি | [ ১৫শ বর্,-১০ম ও ১১শ সংখ্যা। 








ধর্মী অগুঠিত হইত, কিন্তু তাহা পারিলাম না। উত্ত হিংসা লক্ষণ 
অধন্মেই জীবন গণ্ুত্বে পরিণত হইল কিন্তু তবু আগাদের গর্ষের অবাধ 
নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন--মানব, যদ্দি পরম ধর্ম লাভ করিতে চাও) 
কায়মনোধাক্য সর্বভূতে হিস! পরিত্যাগ কর, উহাতেই তোমার সব পুরুার্থ 
সিদ্ধ হইবে। 
নৈতাদৃশঃ পরোধর্ষে নৃখাৎ সন্ধপ্ম মিচ্ছ তাৎ 
ম্যালো দডস্য ভূতেযু মনোবাকৃকার়জল্য তু। (জীমত্তাগবতমূ ) 
হিংসার মত আর পাপ নাই। কিন্তু হিংস! ত্যাগ করিতে পারিলাম কি? 
মুর্তিমান কলি উক্ত দ্বার দিয়া এ দেহ রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়ছে। 
আমাদের কি আর উদ্ধার আছে? আবার এই জীবনে স্বগবত প্রীতি লাত্ের 
জন্য আমাদের এত সাধ, কি ছুরাঁশা। 
আমর! ভ্রান্ত উদ্মার্গ ধাবিত হইয়া ধর্মমজ্ঞানে যঙকিছু অনুষ্ঠান করিতেছি 
তাহাতে আমাদের দিন দিন অধশ্মই বিস্তার হইতেছে। স্বভাব বিহিত ধরাই 
সকলের আনন্দের কারণ হুইয়। থাকে গীতায় উক্ত হইয়াছে- 
স্বধর্ম্নে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মে ভর়াবহঃ। 
আবার ;_-স্বসভাব বিহিতে। ধর কস্য নেষ্ প্রশাস্তয়ে? (ভাগবতমূ 1) 
কিন্ত আমর! মোটেই সে পথে যাইতে চাই না। ভয়াবহ গরধর্ণ্েই 
আমাদের শ্রদ্ধা অধিক। আমরা সনাতন ধর্ব পরিস্যাগ করিয়া অধর্মশাখ! 
বিধ্মে আশক্ত পরধর্থে শ্রদ্ধাধান্‌ ধর্্াভাসে লালায়িত, উগধর্শে লোলুপ, 
ছলধর্থ্মে তক্তিমান কিন্তু শান্ত বলিতেছেন-_ 
হিধর্শঃ পরধর্মশ্চ আস্ত! উপমাচ্ছলঃ 
অধর্দশাখাঃ পক্চেমা ধর্মজ্ঞোহধর্দবৎতাজেৎ | 
ধর্ম বাধে বিধর্মঃম্যাৎ পরধর্মোহন্যচো দিত: 
উপধর্ণন্ত পাষণো দত্তে। বা শবভিচ্ছলঃ 
বস্তি! কৃতঃ পুংভিরাভামো হাগ্রমাৎ পৃথকৃ। 
কিন্ত আমাদের এ সকল অধর্থেই বিশেষ ধর্ম বুদ্ধি) যুগ প্রন্তাবে এই সফল 
অর্দ শাখাই ধর্দনরূগে পরিখত হইয়াছে। 


প্যে্ঠট ও আহা, ১৩২৪।] সহজ ধর্ম। ২২৩ 








্রান্মণাদি বর্ণ চতুষ্ট এখম আর স্বধর্ণে আস্থাবান্‌ নহেন, স্ব স্ব বর্ণ বিহিত 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়। সকলেই পশ্বীচার পরাণ, অন্যধর্খে শ্রন্ধাবান। এই 
দেশের অবস্থা। 

প্রেমময় প্রভো, তোমার পবিত্র সমাতন ধর্থের স্পর্শ সুখ/ এ জীবনে এ 
পাপ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলাম না। দিত্য অধর্ত্বে আঁশক্ত হইয়। এ 
ছণভ নরজন্ম হেলায় কাটাইয় দিলাম; মহতের পাদরজংস্পর্শেও মহাপাতকীরর 
জীবন অভৃতময় হয়, কিন্ত দত্তে অভিমানে এ জীবনে তাহারও আশ! হদূব 
পরাহত। আমানের গতি ফি হইবে? আর কোনই আশা নাই ভরমা নাই--. 


একমাত্র ভরা, গরম মঙ্গল জ্রীহরিনাম সন্কীর্ভন। তু, কলির পতিত 
হূর্গত জনেপ্ধ অবস্থা বুঝিগ়া এই সহজ ধর্ম প্রচারের জন্য আদ্র ভকভাৰ 
অনীকার করিয়া অধম জীবের দ্বারে ঘারে আধিভূণত হইয়াছে, তাই আমমুদ্ধ 
হিমাচল এই সহজ ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। 

এ যে তারিতের কোটা কোটা অধম সন্তান তোমার ভুবন মঙ্গল নাম 
মন্বীর্তলে উদ্মত্ত হুইয়াছে।। করতাল মুদ্ঙ্গের গবিত্র ধ্বনিতে দিউঅওুল 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে নামে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সকলে দেহ গেহ আত্ম 
বুদ্ধি ভুলিয়া মল নয়নে ভূমি লুষ্টিত হইতেছে উদধারাই ধন্য উহার।ই কৃতার্থ। 
আজ সকণে বুঝিয়ছে--. 

, কলিযুগে ধর্দ্ম হয় নাম সম্বীর্তন-- 
এতদর্থে অবতীণ আশচীনন্দন। 


তাই অম্য ধর্ম পরিত্যাগ করিয়| তোমার শরণাপর হইতে ইচ্ছা! করিয়াছি। 
অই প্রকাশানন্দ সরঘ্তীর হুরে হুর মিলাইয়! বলিতেছি। 
ধর্মান্প ষ্ঃ লঙত পরমাধিষ্ট এবাত্যধর্থে 
দৃ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃত্িযু ্বাপিনোসন্‌ 
যদ্দত্ত ভ্রীহরিরস নুধাাদ মতোঠ প্রনৃত্া 
 ছ্ুচৈর্ায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমিতৎ কঞচিদীশমূ 


মাম প্রভাব। 


গরমার্চনীয়,-- রঃ 
জীযুক্ত 'ছডি' ল্পাদফ মহাশয়, 


আচরণ ফমলেঘু-... 
মহাশয়, 


নিয়ে শ্রীশ্রীহরিনামের অন্যতম আনুসঙ্গিক গৌণ মহিমার পরিচায়ক একটি 
প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ লিখি গাঠাইলাম | অনুগ্রহ পুর্বক ইহ! আপনার 
হুবিখ্যাত 'ভজভি? পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া নাম-বীর্তনের মহাত্্য প্রচার করতঃ 
জাধারণের উপকার জাধন করিবেন। নিবেদন ইতি ১৫৩.১৭ প্রণত শ্রীসত্য 
চরণ চশ্রা। খি্দিরপূর | র ূ 

(ই্ীভগবনাম কীর্তনের অন্যতম আহ্কুস্দিক গৌণ প্লীভাব।) 

'ভক্তি' গত্রিকার পাঠকবর্গ বোধ ছুয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে খিদিরপুর, 
কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ দিকবত্তী একটা উপনগ্র। এখানে একটা 
হারসভা| ব্রিখবৎসয়েরও অধিককাধ হইতে চলিয়া আমিতেছে, উক্ত সস্তার 
গন্পাদক এক জন প্রাচীন গভর্ণমেন্ট গেনৃষেন ভোগী কর্মচারী, নাম শ্রীযুক্ত 
কৃষ্লাল মুখোপাধ্যায়, নিবাম হুগলী জেলার অন্তর্গত মালীগাড়া গ্রামে। 

খিদরণুরে মনসাগলায় তাহার একটী বামাবাটী আছে। তথায় উত্ত 
অম্পাদক মহাশয়ের পুন্রগণ কর্ধোপলক্ষে গরিজনাদি সহিত বামকরেন। 
সম্পাদক মহাশঘ় কখনও শ্বদেশে কখনও খাসা ধাটাতে থাকেন। ঘটনার সময় 
তিনি দেশেই ছিলেন। টড, ৬ 2 | 

সেটা রবিবার । গত ১৩২৩ পাঙের ২২ণে মাঘ বেল] ২টার গময় অকশ্মাৎ 
গম্পাদক মহাশয়ের উক্ত ব|সাবাটাতে 'ইট গড়িতে লাগিল। বালা 
স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপল নাথ ভটাচারধ্য মহাশয়, কারণ অহ্বেষধ করিয়া 
কিছুই বাহির করিতে পারিলেম মা। 

ইহার পূর্ব ছারিখে উক্ত বাটার ছাদের উপরে ফুলের শুধান অনুভূত 
হ্হয়। উক্ত: নুবাম এত অধিক গরিমাণে পাওয়া গিয়াছিগ যে, উক্ত বাটার ও 


তোষ্ট ও আষাঢ়, ১৩২৪]  নাঁম-প্রভাব | ৯২৫ 





পার্বধন্তাঁ গৃহের বালকগণ অনেকেই উক্ত নুবাস আস্রাণ করিবার জন্য ছাদে 
উঠিয়।ছিল। ও 

এক্ষণে উক্ত ইট গড়িবার কোন কারণ কেহ বুঝিতে না পারিয়া লকলেই 
আশ্চর্ধদিত হইলেন। উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গুনিয। ও দেখিকা 
গ্রতিবামী সহাদয় ব্যক্তিগণ উপদ্রধ নিবারণ জন্য নাগা উপায় উদ্ভাবন করিতে 
ল!গিলেন। আলিপুর জজ আদালতের জনৈক উকীঙগ উক্ত হরিলন্তার সহকারী 
সম্পাদক ভরীযুক্ত সতীশ চক্র ছ্োষ এম, এ, বি, এল মহাশক্স তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম। তিনি" তদীয় কর্মস্থল গ হাইকোর্ট হইতে হুইজন 'হিপ ন গ্রীক 
আনাইলেন, তাহারা বিবিধ চেষ্টা করিগেন কিন্ত কিছুতেই উপজহ হাল 
হইল না। 

উক্ত সতীশ বাবু ও বর্তমান লেখক এবং আলিপুর জজ কোর্টের খন্য এক- 
জগ হিপনটীজমূ বিদ্যাভিজ্ত উবীল বাবু দেবেঙ্্ নাথ মুখোপাধ্যায় শ্বচন্ষে 
উপদ্রব লক্ষ্য করার গন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়! কিছুকণ অপেক্ষা কয়ার 
পর হঠাৎ একটী ছোট চুমৃকী ঘটি গড়িল। আর কিছুক্ষণ পরে একটী জাম! 
পড়িল। গরে উক্ত হিপ নষ্ট উ্ধীল মহাশয় কিকিত জল মন্তরপূত কর: বাটীয়: 
গৃহিণী ও দুইটা বধূর গাত্রে ছড়াইয়া দিলেন। তাপ পরেই সেখানে থুতু 
পাঁড়তে দেখা গেল। 

তখন উক্ত গৃহিণী ও বধূদ্ধয়কে গৃছের মধ্যে যাইয়া হলিতে বঙ্গ! হইল। 
তাহারা গৃহমধ্যে যাইবার পর একটা মিছবীর কৌটা গতিত হইল। কিছুক্ষণ 
পরে একটা ঝিনুক তক্তপোষ হইতে ঘরের মেজেতে আনিয়া! গড়িল। তারপর 
সেই মন্ত্পুত জলের গেলাশের ভিতর থুতু পরিতেছে তাহা সকলে উপস্থিত 
খাকিয়। দেঁধিয়াও ধরিতে পারিলেন না। 


কেহ কেহ মনে করিলেন বাড়ীর বৌ ছুইটীকে '্থানাস্তরীত করিলে উপদ্রব 
শান্ত হইবে। গুদহুযায়ী তাহাদিগকে পাড়ার এক ব্রাঙ্গণ বাড়ীতে রাখিয়া 
আমা হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সনে বাড়ীতেও উপদ্রব আরম্ত হইল। মে 
বাড়ীর কর্তৃপক্ষ গৃহভব্যাদি তগ হইবার আপস্কায় বৌহুটাকে ভাহাদের আপন 
বাটাতে পাঠাইরা দিলেন। 

৯৯ 


৯৬ ভর্তি, | [১৫শবর্ধ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা। 


সউপন্রধ বন্ধ হইল না।- একটা গাড়, পর্তিত হইয়! টোল খাইয়া গেল।- 
একটী নারীকেল গেলে বোতল একস্থান হইতে স্থানাস্তরে আসিয়া পতিত 
হইল। কিন্তু একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল না কেবল মাত্র গলাটা ছাড়িয়! গেল। 
এমন কি ভিতরে যে মারীকেল তেল শীতে জমটি বাঁধিয়া ছিল তাহাও পুর্ব 
মমবাতীর আকারে দাঁড়াই রহিল। ভাঙ্গল না। দ্রব্যাদি যখন যাঁহাপড়ে 

কাঁহারও গায়ের উপয় পড়ে ন1। কিবা স্থানান্তরিত হইবার সময়ে কেহ কিছুই 

দেখিতে পাঁননা। যখন তুমিতে গতিত হয় তখন মেই শব পাওয়া যায় ও কি 
গড়িল ভি দেখা যায়। | 

সময়ে সময়ে যে দ্রব্য ঘরের ভিতরে চাবি বন্ধ আছে তাহাও আসি দাওয়ায় 
পড়ে । কেহ বলিলেন এ দ্রব্য দাওয়াতেই ছি্ল। সে জন্য দাওয়ায় কিকি 
দ্রব্য আছে য় পূর্বাক দেখ! হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যাহা সেখানে 
ছিলন। ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ ছিল তাহাই আতিয়া দাওয়ার পতিত হইল 1 

এইরূগে তিন দিন কাটি গেল, ২৫ এ মা বুধবার প্রাতে একজন শুভা-, 
কাজটি প্রতিবেশী বিপন্ন ব্রাঙ্মণ কন্যাগণের ভয় ও কেশ দেখিয়া একটা 
নাগপুষী রোঞ। ডাকিয়। নিলেন । সে বলিল ৫৬ টাঁকা দিলে আমি 
ভাব, সিদুর,' দেবু, কাপড়, মদ প্রভৃতি ক্রয় করতঃ তাল বেতালের পৃজা করিয়া 
এই ভৌতিক ব্যাপার শান্তর করিতে পা্রি। এবং এই ভূতকে একটী যোতলের 
মধ্যে পুরিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া! রাধিতে পারি । বোতুলটী এত ভারি হইবে যে, 
আঁপনার কেহই তাঁহা উত্তোলন করিতে গ|রিবেন ন1। 

এই সকল কথ! শুনি উক্ত হরিসভার সহকারী সম্পাদক মহাশয় বলিলেম 
এই পৃজ| তামন্লিক ব্যাপার, আমরা প্রথমে সান্বিক ভাবে শ্রীমতাগবতাগি পাঠ 
ও হুরিনাম কীর্ডন করাইয়! দেখিব, হররিনামে শমন ভয় নিরারিত, হয়, ভূত 
প্রেতাদিতো৷ অত্তি অল কথা । পরে অন্তমত দেখা যাইবে। 

তদমুযাহী আবশ্যক হইলে সংবাদ ..দেওয়া যাইবে বলিয়া সেদিনকার মত 
গেই ক্বোজাটাকে ব্দায় দেওয়া হইল।. পরদিন বৃহপ্পতিবার প্রাতে উপন্রব 
অত্যন্ত বি গাইল। রা বাটার, গৃথিণীর গুদে একটা কুষ্ঠ খণ্ড অকস্মাৎ পতিত 
হা ভাথূকে কত আহত, করিল। ভথ্মে কেহ রঙধনাদি করিতে,সাহস 
করেল না। ইতি পুর্ব পরব দিবস মধ্যাকালে নাগ পুর বেল আত হইতে 
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একজন প্রিদ্ধ হিপ্‌নটার্ট* আসিয়া উ ভূত দেখা যাইতেছে? বলিয়া টৎকার 
করার বাটার মহিলগণ অতিশয় ভীত .হইয়াছিলেন। এক্ষণে গৃহিণীর পদে 
ধা লাগায় সকলেই সাতিশয় মনা হইলেন। 


সেইদিন অর্থাৎ বৃহষ্পতিবার সফ্যাকালে খিদিরপুর গদ্ধপুকুর গ্রীটের 
৩৯নং ভবনে শ্রীযুক্ত হীরালাল পড়েল মহাশগ্ের অনুঠিত একটী হরিসন্ত। 
হয়। তথায় খিদিরপুর ছরিসভভার পণ্ডিত শালিখা নিখামী চি জানকী 
নাথ ভাগবতভূষণ মহাশয় শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা করেন। 

তাহাকে লইয়া! বিপন্ন বাটাতে জীমাগবত পাঠ করাইবার জন্ত খিদিরপুর 
হরিসনভাঁ সহকারী সম্পাদক মহাঁশর জায়ংকাঁলেই উত্ত ৩৯ নং ভব] 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্হপয় হীরালাল বাবু নিজ ঝাটাতে পাঠ : বন্ধ 
রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয় সহ ঘটনাস্থলে গমন করিবেন | ্‌ 

তথায় পপুতনা মোক্ষন” লীগ! গ1$ হইল। এব পাঠান স্বনা গ্রিন 
নিতযধামগত পণ্ডিতগ্রবর দীনবন্ধু কাণ্যতীর্ঘ বেদাস্তরত্ব মহাশঘের প্রিয় শিষ্য 
পরম ভক্ত স্ত্ীযুক্ত শশী ভূষণ দাদ মহাশয় উচ্চ কে ছুমধুর তপু শবে 
মুদঙ্গ ও করতাল লহযে'গে অন্যুন এক ঘণ্টাকাম ধরিষ়া তারকগর্ধ মাম গান 
করিলেন। রীতি প্রায় ১৯টার মময়গান সমাপ্ত হইল । 


অতিশয় আনপদের বিষয় পরদিন প্রাতে একবার মাত্র যেই, 'গলাভাহা 
নারীকেল তেলের বোতগটা কিয়দ,রে স্থানান্তরিত হইবার প্র হইতে অর্থাৎ 
বেলা ৯টার পর হইতে সকল উপর শান্ত হইয়াছে। 

& দ্বিবস বেলা ১৫, টার পর কনিষ্ঠ! বৌটাকে কর্দ্দাটারে তাহার, ভাত 
ভবনে প্রেরণ কর| হয়। কিন্তু সেখানেও আর কোনও উপর্রব হয় নাই। 
আর ঘটনাস্থলেও সকল উপদ্রব বন্ধ হইয়াছে) অলমিতি। 





আমর! ঘটনাটি অবিকল প্রকাশ করিলাম এক্ষণে টানি মি করুণ 
এসব ব্যাপার কি? আর নাম বলে যে অলতবও সম্ভব হয় তাহাও বুঝুন। 


বৈষ্ণব-ত্রত-তাঁলিকা। 


পন টি 5) অজ 


কলিকাতা 'তাগবত-ধর্ম-মগুলের” ব্যস্থাগক আতচার্যগণ তারা বিশেষরূপে 
গারদর্শিত হইয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যাঙ্জ এবারও জন ১৩২৪ লাল ৪৩২ ; 
চৈতন্যান্তের বৈধধ-ব্রত-তালিকা গ্রকাঁশ হইয়াছে, আমরা লাধারণের অবগতি 
জন্য ব্রত তাণিকাটা নিয়ে অধিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম। ভাগবতধর্্ম মুলে 
সম্পাদক মহাশয় এই 'নানামূনির নানামত" প্রচার রূপ যথার্থ ধন্ম কর্মের বিভ্রাট 
লময়ে এরগ ব্যবস্থা সংগ্রহে পরিশ্রম করিয়া সর্বনাধারণের ঘথেষ্ট উপকার 
করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি যথার্থই ধন্যবাদার্হ। আমরা শ্রী শ্রীগৌর- 
ভগবানের নিকট তাহার সর্ধযাদীন মঙ্গল এর্থন! করি। (দ্ধ: লঃ) 


বৈশাখ। 
একাদশী ্‌ ্‌ ৫ই বুধবার। 
অকয়তৃতীয়া, জী জীফফের চন্দন যাক! ১১ই মঙ্গলবার । 
জহ, মপ্তমী (্ীজাহৃবী পুজা) ১৫ই শনিবার । 
একাদশী ২*শে বৃহষ্পতিবার। 
নৃন্সিংহ চতুদিশীব্রত ২৩শে রবিবার । 
জী ককের পুপ্পদোল যাত্রা ২৪শে মেোমবার। 

জ্যৈষ্ঠ । 
একাদশী ্‌ ৩রা বৃহস্পতিবার 
একাদশী ১৮ শুজ্রাধার। 
শ্রীজীজগ্জাথদেবের সানযাত্রা ২২শে মন্্লরায়। 

আঁষাঢ়। ক 
একাদশী ১লা! গুক্রেবার। 
বীজীজগয়াথমেবের রখযাডা *ই বুদ্দ্পতিবার। 


জী ঈীজগনাধদেবের পুনধাজঞা ১৬ই শনিধার। 
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*শয়নৈকাদশী (রাত্রির প্রথময]মে 
সী হ্রীহরির শয়ন) চাতুশ্মান্ত ব্রতারত্ত 


একাদশশ 

শ্রাবণ। 
একাদশী (ভ্ী জীকফের বৃললযাত্রারভ্) (১) 
রী শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ 
জী উবুষের ঝুলন্ত] মমাপন (বখী পুর্ণিমা) 
জী! হীকফেোর অন্মাষ্মীব্রত 


একাদশী 

ভাঁদ্র। 
একাদশী 
একাদশী 

আশ্বিন । 
হ্ীত্রীরাধাইমী ত্রতত 


পারসৈকাদশী (বিফুপৃঙ্ঘল যোগ) অবণাদ্বাদশী 
(ষ্যাকালে শর জীহরির পার্পরিবর্ডন) 


জীকীধামনদেব্র জম্ম (পুজাদি অস্তে গারণ) 
একাদশী ও 


কাত্তিক। 
শীরীরামচত্্রের বিঞয়ো সব 
একাদশী 
শ্রীতীক্তফের শরৎ বাসা 
একাদশী 
গৌবর্ধমযা রা ও অমনঙুট 
অগ্রহায়ণ । 


গোপাষ্্রমী (গোপুজাদি) 


উতথানৈকাদশী (জীম্মগঞ্কক) চাতুর্দান্ত ্ত সমাপ্ত; 
অগকছে ীআহরির উন, আীআীকৃফ্ধের রখযাহ। 


| )১২ রবিবার 


৩১শে রবিবার । 


১৪ই লোমবার 
১৫ই মঙ্গলবার। 
১৮ই শুক্রবাকধ। 
২৫শে গুক্রবার। 
২৮শে €সামবার। 


১৩ই বুধবার । 
২৭শে বুধধার। 


৮ই মোমবায়। 
) ১১ই বৃহদ্পডিধার। 


১২ই শুক্রেবার। 
২৫শে বৃহুদ্পতিবায়। 


৮ই বৃহদ্পতিষার। 
৯ই শুক্রবার। 

১২ই মোমবার। 
২৪শে শনিবায়। 
২৯শে বৃছদ্পতিবানন। 


৬্ই সপ 
1৭ ৯ই রবিবাস়। 


তি ভর্তি [১৫শ ধ্ব৮-১০ম ও ১১শ লংখ্যা। 





শিস পপ শু 
শ্রীশ্রীকফের ঘাসযাত্রা (ভীম্মপঞ্চক সমাপ্ত) সই বুধবাঁর। 
একাদশী ২৪ শে সোমবার । 
পৌষ । 
একাদশী | | ই সোধবাপু। 
একাদশী  ২৫শে বুধব!র। 
ৃ মাঘ। . 
একাদশী ১০ই বুধবার। 
পুষ্যাভিষেক ১৪ই রবিবার। 
এন্ডাদশী ছ৫শে বৃহস্পতিষায়। 
ফান্তন। 
হসস্ত পঞ্চমী শ্রীকুষ্ণার্চন ওরা শুক্রবার । 
শ্রীশ্রীঅতৈতপ্রভূর আবির্ভাীবোৎমব (মাকরী ণ্ডমী) €ই রবিবার । 
ভৈমী একাদশী ৯ই বৃহস্পতিবার । 
শ্রীীনিত্যানদ্ প্রভুর আবির্ভাবোংসব ১১ই শ্রনিবাব! 
একাদশী নু ২৫শে শনিবার । 
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত (২) ২৮শে মজলবার। 
চৈত্র। 
একাদশী ৰ ৯ই শনিবার ! 
আমর্দকী ব্রত (শ্ীত্রীগ্গোবিদ্দার্চন) ১০ই রৃবিধায়। 


'শ্রীশ্রীগৌরপুলিষ। শ্রীত্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাযোংসব ] ১৩ই বৃধধার। 
শীতীকফের দোগাযাত্] | 
(এই দিবসে ৪৩৩ চৈতন্যার্ব আরস্ত |) 
একাদশী ২৪শে রবিযার। . 
রধ্য £_-(১) "শ্রাবণে শুরু পক্ষেতু একাদশ্যাদি পঞ্চকে, হিন্দোলোৎসবনং 
কাধ্যৎ চতুকধর্গ মভীপদুনা।” ইত্যাদিবচনাঙুসারে গদ্ধর্বাচরিত পূর্া প্রাত 
ভিধি ধরিয়। শিধিত হইল । এতদেশে ইহাই প্রচলিত। 
(২) শ্রীবৃম্মাবনে বিদ্ধা না হওয়ার শিব ব্রপ্ত ২৭ণে সোমবার হইবে। 
বিচ মন্ত্রে দীক্ষিত! (যতি ধর্ম পরায়না) হিধবা ঘিজ পড়ীগণের এই বিধানে 


উপবাস কাই একান্ত রব | ৰ 
ও / 


শীপ্রীমনিত্যাননদপ্রতুর প্রেম-প্রচার | 
(লেখক ।-পণ্ত--প্রীযুক্ত গোপেন্ছু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ 1) 


(১) 
মরি কি মধুর নাম, 
কলিল্পীবকুল-প1বন, কোটী ভকত শান্তিধাম। 
মেধে-কেদে সুধা বিলাইছে দেশে কৃষণাগ্রজ রাম। 
ভুবন ভামাল প্রেমের যে ঢেউ,' 
সে গোপত প্রেম জানিত কি কেউ! 
গোলে|কে-তূলোকে-চির-অদত্ত নিতাই হিলাল' মাম; 
নগরে নগরে, প্রত্থি ঘরে ঘরে, প্রতি দেশ, প্রতি গ্রাম। 
৮81 
ছুটিছে প্রেমের রান। 
নিতাই'কঠে মুরদ্-মনত্রে উঠিছে মধুর: তান। 
সংকীর্তনানন্দৎমগন পুলক্তি গত প্রাণ । 
মে অমিয়া-গানে ভুবন তুষ্ট, 
ভকত*চকোর পরম, পুষ্ট, 
কলি হুট, কেবলি রুষ্ট পরম কঠোর প্রাণ 
জগাই-মাধাই জাগ্রত পাপ--জগতে মুর্ভিমানূ। 
3 
মল্প মাঁধাই ওই! 
ঝল্পক'্বরে ছষ্লক-করে হাকিছে--'জগাই কই!” 
হগ্কে দণ্ড অতি পাষণ্ড লল্ল মাধাই ওই। 
নীরব গাধীর শাখী-শাখে গান, 
ছুটে না হর্ষ পরশি' বিমান, 





ভক্তি | ্‌ ১৫শ ধর্ঘ,--১*ম গ্ ৯১বা, কংখ্যা। 








4 


নিরব কলি নদীয়-নগরে জগাই'মাধাই বই। 
নারব নদীয়া নীরবে কাহছে-'জগ্তাই-মাধাই ওই 1? 
05) 
কঠিন কঠোর প্রাণ, 
ঘমের দবোদর জগ্াই-মাধাই নাহি মানে ভগন্ান। 
গম্পটী ভীতি কম্পিত-শত তক্ত-তঙন গাল। 
সয়ে কাতরে কপিল ধমনী, 
নীরবে প্রকৃতি কাদিল অমনি, 
পীরব তুধ্য, নীরবে নৃর্ধ্য অস্ত অচলে যানৃ। 
কঠিন-কঠিন মাধাই রে তোর বজ্রঠিন গ্রাণ। 
€৫) 
উঠে না আর গো রোল )-- 
মুরগী কে মধু মৃধঙ্গে মধুমাথা, হরিযোল। 
শীরধ আজিরে মন্দিরে মধু-মন্দিরা বীণ! খে।ল। 
শুধু সে দয়াল হরিনাম গায়, 
যাচিয়া সাধিযা করুণ! বিলায়। 
গাতনী মাধাই করিছে প্রহার, নিতাই দিতেছে ফোল। 
মার খায় আর করুণ। বিলায়, মুখে বলে--'হরি বোল।” 
ডি, 
রক্ত-মাখানো গ্রাঁ। 
ম।রিছে মাধাই,_-ধরিছে লিতাই জড়ায়ে তা'দের পা 
বলে-_"ও মাধাই! দয়! ক'রে ভাই, একবার 'নাম' গা'।” 
কুকারে নিতাই__মারিধি রে মার_-. 
মুখে 'নাম? শুধু বল্‌ একবার, 
থলে বিদা-মূলে কিনে নে রে মোরে, একবার ফিরে চা) 1” 
(তবু) ষণ্ড ছু'জনা দণ্ড লইয়া পৃষ্ঠে মারিছে ঘ|। 


দ্য ও আযাঢ়, ১৩২৪1] জ্রীমপ্লিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম-প্রচার। ২৩৩ 








439, 
জগাই দাপে জগৎ কাপে, হেথায় প্রতু দরদী 


নিতাই তরে উচ্চবাসভরে' উঠিল মনি কাদিয়া। 
আমিল তবে তথায় যবে পাবক প্রেমপয়োধি, 
তখনো! প্রেম বিলাতে ছিল নিতাই তারে সাধিয়া। 


€৮) 
আইল নিমাই, ভাই-ছুইজন গাইল দিব্যশিক্ষা; 
ফুটিল চক্ষু, ছুটি বৃতূক্ষু, পে'ল প্রেমন্ধা ভিক্ষা । 
লভিল দীক্ষা, প্রেম। তিতিক্ষা, দুইটি পাতকী ভাই; 
ঈশ্বরে করে বিশ্বাস, নমি' বিশ্বাপতির পায়। 
(৯) | 
বিশ্মিত হেন দৃশ্য দেখিয়া-_মাধাই ধরিল পা 
-গৌরবরণ “গৌর” অঙ্গে লেগেছে যতেক খ!। 
»-গোঁড়দেশের গৌরবরবি ভাতিঙল নদীয়। গায় 
ভক্ত তখন মুক্তকণ্ে 'নামের' মছিমা গায়। 
| রা 
মরি কি অভুত ্ রা টা ? 
হে দয়াল! লিতাই হন্দর! : 
মার খেয়ে প্রেমধন বিলাইলে হায়! 
উদ্ধািলে কত নারী নর! 
প্রেম সে পরশমণি পরশি বারেক 
কত লোহ। হ'য়ে গেল মোনা! 
 জগাই-মাধাই গাপী ভাই ছু'জনার 
ঘুচাইলে ভবে আন!গোন।। 
আমরি করুণা তব করুণাব তার! 
কীর্তি তব রহিবে অক্ষন্ন। 
_ স্মরি? এ অপূর্ব তব “প্রেমের প্রচার 
বিশ্বভরি' গাবে তব জয়। 


কাম ও প্রেম। 
(লেখষ যুক্ত মন্তোধ কুমার দরকার) 


শপ ই উঠ পপি 


কাম ও হেম নামে ম যে ছটা বিষ আছে ধার অর্থ ঝিম হইলে খাঁজ 
কাল অধিকাংশ, যে একমাত্র রণ, ব্যাতিচার পূর্ণ অন্লীলতায গরিণত 
হইয়ছে। কিছ গ্রেম শবের অর্থ যাগ্ধবিক তাহা নহে। প্রেমের অভ্যন্থরে 
যে এক মধুর স্বাদ যুদ্ধ দস সিহিত আছে তাহা আমুধাবন করিতে গারিনে 
গেই রমে চিত জধিভৃত হইয়া সমস্ত গ্রকার ভে? উম, দূরিড়ত হই খায়! 
আর কাঁধকাম প্রেম হইতে এক শঙগ্র বা মাগি পগংও ইহাই 
ব্যাচার। ইহাই রতি অথ আজ কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে! 

নাম, ক্রোধ, গ্োভ, থোহ, মদ, মাংসর্ঘ এই ছরটা রিপু। ইহার মধ 
বাই অর্কাধধান |. এই কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধ রাশ গরিণত হয়। 
কায়নার আতিশঘো পো, এই ছুর্দমনীয় কাম হইতে জ্ঞান আবরিত হইগেই 
দেহি বা মাগধ মোহ জাগে মাচ? হয়। ইহারই গ্রাল্যে জীব মাগর্ছে 
গর্ধিতি ব! উন্ধ হইয়া গড়ে। মদ হইতে মাংস) ভাব বা। গরশ্রীকাওরুতা 
কগয উপস্থিত হয়! এই রয় কামই ই্রিের নেতা আর যাব ইহ! 
হইতেই ধবহশের খে অগ্রসয়হয়। 

"কাম এয জ্রেধে এষ রজোগুণ সমুদ্তব। 
মহাশনে। মহাগাপ। বিদ্ব্েন মিহ বৈরিণম ॥* দীন! ৩৩৭) 

এই কাম ও ৌধ রঙ্োপ্তণ হইতে মমুৎগন্। ইহা কিছুতেই পুরণ হঃ 
মা, ইহা অহিশয় উগ্র গেহাগ ঠা ইহাকেই এ সংসারের পরম শক্ত বলিয়া 
জানিবে " এই কাম ও ভ্রোখের গরোচনা য় থীব যাবতীয় গাগ কার্য করিয়া 
থাকে, ক্রোধ। কাম হইতে পৃথক নহে, কারণ কাম বাধা গ্রাত হইদেই ক্রোধ 
রূপে পরিণত হয, তাহা আমি পুঝে বিয়াছি! জগতে যত ব আছে সমপু 
লাইপেও কাধলার উর কিছুকেই- পূর্ণ হয়না ইহা হুপ্পুণীয় ও মহাগাণ 


জোট ও অধাঢ, ১৩২৪।] কাম ও প্রেগ। ২৩৫ 


গ্রূপ। যখন আমার কিছুই ছ্বিগন! যখন দারিড্রের ভীষখ কষ'ঘাতে--গ্ত 

বিক্ষত গেছে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম-_তখন' মলে. কর্তন যদি কোন 

প্রঙ্কারে' পঁচিশটা টাকা আর হয় কাছা হইলে একরূপ চলিতে পারে কিছ ঘেমন 

পঁচিশঈী টাকা আর হইল, জথনি বাসনার গেলিহাল নিখা ইন্ধনের জন্য ধীরে 

ধীরে জুলিয়া উঠিল । আমার পথম মনে হইল যদি আর পচ টাকা বৃদ্ধি হয় 

তষে বেশ চলে, যদি তাতাও হুইল--আঁরও পাচ টাক-ছায় | জেমেই আশা 

বুদ্ধি পাইত্তে লাগিল । ক্রমে শক্ষপত্তি কোটীপতি হইবার বালন)--ফামনার 

নিবৃত্তি কিছুতেই নাই--সদাই অভাব । আকাজজণর পরিতৃপ্ত সাধন লা হইলে" 
ক্রোধের উদয় হয়! কামনার অনল প্রধল হইয়া উঠে । 





এগানে কাম কিএভাহাই ধারণা করা কর্তবা।..ব্ষিহ ছেপে ইচ্ছা 
কামন।। জীবের মধ্যে যে মঙ্গল বিকস উঠে সে সঙ্গ বিকৃল বণটিই মনু 
মনের গতি দিরন্তর পরিখভীত হইতেছে । আধার ভেদে আখেয়ের পর্ন 
হয়া মনের নিকটে যখন রূপ, রস। পড়, পদ স্পর্শ আসে তখন মূম রূপ 
ভেদে আকার ধারণ করে।! মনের ব্ষ্যাকারে গরিণতি হওয়াকে, তি বলে; 
ইহাই কাম। রূপ, রস, গন্ধ, শক, স্পর্শাদির ভোগের ইচ্ছা কুমসা। আবার 
নিজের দেহকে ছুন্দর রাখা, ফিট, ফাট, রাখা, শ্রক্‌ চণ্দূন, বণিও। বিল[সে রাধা 
ইহাঁও কাঁনা। জীবের যে এ ইচ্ছা হয় ইহার মুলে একটা আজান ব] অধিধা। 
থাকে। এ অজ্ঞানের প্রস্থাব স্বরূপতঃ গুন্দর, যাহ। ক্মাভাবতঃ রমণীর দর্পন 
অঞ্জন তাহাকে ভূগাইক্জা দের, যাহা হুদার নছে তাহাকে হশ্দারকরিযা চুর 
সুখে ধরে ত্তাই রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্ণ, শন্দাদি এত হুন্ধর দেখায়। অজ্ঞান দ্ধ 
সীদের স্োগের যে ইচ্ছা তাহাই কাম বা কামনা। কামনা মনের ধর্ম বছ 
প্রকারে মন বিষয়াকারে রূপান্তরিত হয়। অনবরত বিষয় চিস্তা ঝরিণে বিষয়ে 
আশক্তি নিবে, এই বিষয়াশতি বড়াই মধুর বড়ই শীত এই আশি 
হইতে তৃষ্ণা জন্মে-এই তৃফ্ণার নাম ধাম না কাঁমলা। প্রতিহত হইলে যে 
গালা হয় সেই জাগাই কোধ। রোধ গশিলেই মন) কাধ্যাব ঘা বিটার শৃশ্য 
হয ইত্াই মোহ? মোহ হইলে বুদ্ধি অংশ হাতখন দয? কোল নাগ সংসার 
গতন্‌ হু ও. | রি এ 


২৩৬ ভক্তি । [১৫শ বর্ধ,স্প১*ম ও ১১শ, সংখ্যা । 
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“্ধুষমেনাব্রিয়তে বহ্ছির্ধধাদর্শে। মলেন ঢ। 
যথোন্বেনাবুতো। গর্ভস্তধা তেনেমাবৃতং ৷” (গীতা, ৩।৩৮) 
“্ধেমন বহি ধূম দ্বারা, মল তাঁরা দর্পণ এবং জরাদু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয় 
তদ্রপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে ।” ও 
মন বিষয় তোগ রূপ সংসায়ে গিয়া পড়িলে বিষয়াদি অনুকূল হয়, তখন 
অনুরাগ জন্মে। অনুরাগ যে বন্তর উপর জন্মায় তাহাকে লইয়া মদে মনে নানা 
রূপ কল্পন] জঙ্সন! চলিতে থাকে--বুদ্ধি তখন বিষয় মদে কলুষিত হইয়া মিশ্চয় 
করিয়াছিল--বিধয় সেব! কর! কর্তব্য; জীব এই রূপে বিষয় কামনা করিল-_ 
আমার জায়া, আমার চিত, আমার প্রামাদ হউক। এই তীব্র অভিলঘযেতু যে 
চিত্ত বৃত্তি স্কাহাই কাম। কাম মনের ধর্দ--কাম সঙ্ধল্ল মুলক। 
প্রথমে স্কর পরে কাম। ইষ্ট সাধনের বাদনারপ অজ্ঞান সড়ৃত দগ্ষপ 
হইতে কাম ব! ইচ্ছা--অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিত্ত বৃত্তি তাহাই 
কাম। এই কাম হইতে রজ, ক্রোধ হইতে তম গুণের উতপতি। কাম কর্মের 
কারণ এই জন্য কামের প্রাধান্য । 

তুমি গরম হুন্দরী কোন রমণীকে দেধিলে--তাহার রূপ, যৌবন, বিলোল 
কটাক্ষ, হাব, ভাব, বিলাস, বি্রম তোমার চক্ষে পড়িল ; তখনি তোমার ভোগের 
আাঁকাজ্ষ। জাগিয়া উঠিল। প্রথম দর্শনে আত্মহারা হইলে-ক্রমে নিরন্তর 
তাহাকে চিন্তা করিতে লাগিলে কিম্বা মধ্যে মধ্যে আবার তাহাকে দেখিতে 
পাইলে, ফলে রূপ মোহের সৃষ্টি হইল; তখন তুগি পতঙ্গ মত সেই 
রূপাগ্িতে ঝাঁপ দিলে। এই মন সংকল যোগ--এই মনি যোগ বৃত্তির 
নাম কাম। আমাদের পুরাণে কাম দেবতার একটী নাম মনমিজ। এই 
কামের বাস্তবিক বদ্ধ তন্তরতা নাই, আমাধের বক্তব্য বিধয় ভূত যড়রিপুর মধ্যে 
অন্যতম বলবান। লংস্কৃত চত্ত্রোদয় নাটকে মোহের পক্ষে কামই প্রধান 
সেনাপতি। 
এক্ষণে ভাবিয়া দেখ মানব! তোমার এই কামের গরিপূরণেগ জন্য কত 
আগ্রহ, কত ঘত্ব! পরিণামের লাভালাভ বিচার কর, বর্তমানের ছুবিধ। 
অস্থধিধা! বিখেচন! কর; যে বত্বর জগ্য তুমি লালায়িত দেই বসার তন্ন তন্ন রূপে 
“বিচার কয়, দেঁবিধে কাম থাকিবে লা-মন-মূলিণ হইন্ডে উথিতত বুদ বুদ 


ছোট্ট ও আহাঢ, ১৫২৪।) : কাম ও প্রেম ॥ ২৩৭ 








“মন-সলিলে মিলাইয়। ফাইবে। এই কাম বর্তমানে নানারূপ উৎ্কণ্ঠার জনক 
বছবিধ যন্ত্রণার কারণ; তাহ। দুঃখ কর ৩' বটেই, পরিণামে অনুতপ্ত, যন্ত্রণাঞ্রদ 
ও বিপদ জনক। অহ্থন্দরকে হুন্দর ভাবা, দুঃখকে সুখ ভাবা, অজ্ঞানের 
কার্য; এই কাম অজ্ঞান সত্ৃত। ..এই অজ্ঞান সভৃত কামের উচ্ছেদই 
মানবের দ্েবত্ব। কামই মানবকে ক্রমে নিচের দিকে টানিয়া লইয়া যায়_- 
নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে। 

কাঁমই যখন প্রবল ভাব ধারণ করে, তখন কুত্তিরাদি সম।কীর্ণ কগ্গোল- 
মালাময় নদ-- তখন ইহ] কি ভয়ঙ্কর! : আবার ইহা যখন অগ্রবল ক্ষুদ্র তখণ 
ইছা পস্কিণ পন্বগ মাত্র। আবার এই কামকে বথশান্ত্র কর্তব্য বুদ্ধিতে সত্যত 
ভাবে পরিচালিত করিলে পর ইহা মংশোধিত বিষের মত মানব জাতির তথ! 
জগতের উপকারক বগ্ত হইয়া থাকে। এই কাম আছে তাই সৃষ্টি প্রবাহ নষ্ট 
হয় না--কাম না থাকিলে জীর; জন্ত, কীট, পতঙগদি জন্মিত না- জীব ন। 
থাকিলে সৃষ্টি ধারা থাকিত না--জগতে প্রলয়ের বিষান বাজিত। এই যথাশান্ত 
সংযত ভাবে সেব্য সম্যক প্রযুক্ত কাম হেয় নে । এই কামই আবার 
চতুর্বর্গের মধ্যে অন্ততম। ৷ ৃ 

কামের প্রাবঙ্য এতই অধিক যে, মানব কামকে জাপনার আই়ত্তে আনিতে 
গারে না বরং কামের আয়ত্তে আইসে, কামকে অত্যজ্য নেশার মত করিয়! 
বসে। কামের আন্বাদ লবণাক্ত কিন্ত লবণ জগৎ শরীরের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয়। 

প্রেম শ্বচ্ছতোয়া তটিনী! প্রেম-তটিনীতে কল্পোলের ভীষণ গঙ্জ'ন নাই 
হার কু্তীরের গরমনাগমন নাই, ইহা! নীরবে হৃদয়ে বছে, হৃদয়ের অভ্যত্তরকে 
সরস-কোমল ভ্রবীভৃত করিয়া দেয়। মালিন্ত পাপ ধুইয় মুছিয়া পরিক্ষার 
করিয়া তুলে; সেই পরিস্কৃত দ্রবীভূত হৃদয়ে সহজেই পরমার্থ-জ্যোতি বা 
ভগবৎ কৃপা পতিত হয়। কাম যেমন উৎকগা"কঠোর-সংকল কুচিন্তার 
প্রকৃতির জনক ধলিয়া বর্তমানে ছঃখ কর, পরিণামে নানা যাতনা ও কত 
বিপদের হেতু হইয়! থাকে, প্রেম কিন্তু ্ষি বর্তমানে কি পরিণামে সকল 
সময়েই মধুরতামনঘ্-দুঃখ ধরলাম কোন অবস্থাতেই নাই প্রেম দিরাধিণ 
অ'ননা, অখণ্ড শাস্তি 


২৩৮ ভক্তি 1 [ ১৫শ বর্১তম ও ১১৭, সংখ্যা। 





ওধে এপরীত ছুঃখের কারণ, বলির কব্রি। ধলেন-_ঙাহা আসল প্রেম 
নহে । সংসারিক প্রেম মারেই কাম মিশ্রিত। অল্প হউক বেশী 'হউক 
সম্পূর্ণ কাম বজ্জিত প্রেম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মানব লিক্কাম না হইলে তাহার 
প্রেম মিষ্ষাম হইবে কি রূপে 1 আর নিক্কাম শা হইলে সে গ্রেম কাম মিখ্রিত। 


কাম মানুষকে স্বার্থপর করে। প্রেম স্বার্থত্যাগী করে ধে প্রেম, প্রেমপাজকে 
চক্ষুর আড়াল করিতে চায় ন, প্রেম আরও দুরে থাকিলে গং জীণারণাধং 
প্রীত করার, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম লহে। সে প্রেমে কাম-খাদ সিশ্রিত আছে 
কাম যখন প্রেমের আসনে বমে আর আমরা কামের সেবক, সেই ফামকে প্রেম 
বলিয়া হুখ্যাতি করি! কি অন্ধ ভ্রম-কি বিশ্বাস! তবে কদাচিৎ কাঁম- 
অঙ্গার ভাপের মধ্যে গ্রেম'হীরকও পাওয়া গিয়া থাকে । 


প্রেম ভোগ চায় না। নিজেকে ভুলিয়া নিজের হুঃখ, হুখ, হি, অহিত্ধ, 
ভুলিয়া যে প্রেম তাহাই আসল প্রেম। গোপিকাধের গ্রেমই গ্রেমের 
চর্মোধকর্ষ। সেই প্রেমের কোন ব্যবধান মাই, লজ্জ।) ঘ্বপা, দারীত কর্তব্য 
জ্ঞান সমস্থই প্রেম-খাতে গড়িয়া গিয়াছে। এ প্রেষে কামের পুতি গর্দ নাই 
জ্বালাময়ী তৃষা মাই--কেবল নিগধ, চত্রকরের হ্যায় নির্ঘল ও মধুর দাম্পত্য 
প্রেঘ আধারণত্তঃ এটা প্রেম নছে। তবে আদর্শ সতী সাধবী কখন বখন 
যথার্থ প্রেমের উচ্চাসন দাবী করিয়া! থাকে৷ তাহার মৃষ্টাপ্ত পুরাণে বির 
নহে। স্বামী পুরা জন্মান্ক ; ভাই পড়ী গরান্ধারী আপনার চকু, জের দত 
আবন্ধ করিঘা জম্মান্ম হইয়া রহিলেম। প্রেম সন্ধে ভামবডে, পুরাণে, য্ধ 
লাহিত্যে অনেক অমূলা উপদেশ আছ। খামার গ্তাদ সীন লেখক এই কঠি 
হিষর অধিক আর কি বুঝাইতে পারিবে! প্রেম যে কি তাহা ঝুঝান যায়না, 
আমুতবের জিম্ষি। প্রেমরস যিনি অনন্তর করিয়াছেন তিনিই জানেন ইহা 
কত মধুর, কত হন্দর |! এই প্রেমফূল ধিনি.গাত করিগাছেন তিনিই ধন্য" 
তাহার জম মার্থক | আমর কেবল কামের সেখ করিতেছি, প্রেমের মাহাত্ম্য 
বিবুঝি? আর কি খ|বুঝাইব। 


তারতে ধন্মবিপ্রব ও শ্রীগৌরান্-প্রভাব। 
(লেগক 1--্ীযুক্ত চারু চর মক্কার) 


আরা খাষগণ বেদের বছ দেবতার মধে) বিযুকেই পরম দোষ ধণিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। মেই বিধুকে গাই ও জন্য ছারা উপাযনা ও য়া নৃষ্ঠান 
করিতেন ২ 
তদৃব্প্রাসো বিখন্য যো জান খা, মঃ অমিদ্ধছে বিফ শরমত গদমৃ) 
সামবেদ ২১০২৩ 
বিধই সাক্ষাৎ যন্ত দুর্তি এবং যঙ্ছিকের ই বৈষব বলিয়! উত্ত হইয়াছেন 
বৈধবো ভবতি খিযুঃট্ব ষজঃ শ্বয়ৈবেনং। (উতরেয ভ্রাঙ্মণ ) 
শান্তর হইতে আরও অবগৃত হওষা হায়--“ছর্গ কামো যত" 


অর্থাৎ হুখময় ব্বর্ধাম পাইযার জন্য হদ্গায্ঠান ক্র। ইহার দ্বারা অনুমান 
হয় যে বৈদিক যুগে আধ্য ধর্ষিগণ যাজ্িক বা বৈধ'ব ছিলেন এবং হারা 
যঙ্জাদি অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ নীশর প্রাপ্ত হইতেন। যনুর্কোদীয় একা মন্ত্র 
ইইতে অগত হওয়। যা যে, মে সমক়্ অহিংসক ম প্রচলিত ছিল, তজ্ন্য 
যাতে পণ্তবধ প্রচলিত থাকা সন্তব পর মনে হয় না ১-- 
| “ম। হতসী পুরুষ জথত।” 
এবং মাষ ভক্ষনও-নিষিদ্ধ হইয়াছিল £__ 
ন মাযাণাম অন্মীগাদু অযজিয়া বৈমাযাঃ। (মৈত্রা়ণী সং (জু) 
ন মাযাগাম্‌ অন্গীযাদ্‌ আমেধ্া বৈ মাধাঃ। (কঠাসং (ছু): 
মহাভারত হইতে খ্বগত হওয়া যায় যে প্রদিদ ভারত যুদ্ধের প্র সালে, 
কলি প্রবেশ লান্ক করে। মহাযুদ্ধের সময় ভগবান ক এ্গতে বর্তমান 
ছিধেন। তিনি যতদিন শ্বীর গাদ পর ছারা এই পৃথিবীকে পর্ণ কিয় ছিলেন 
তিন কলি ধরাডলকে ক্পর্ণকরিতে পাবে নাইস... 


২৪৪ ভভ্তি। [১৫ বর্ষ।-১০ম ও ১১শ সংখ্যা। 





চে 


যাবৎ দ পাদ পদ্ম।ত্যাং স্পর্শে বাং বনন্বগ়ামূ 
তাবৎ পৃথ্ণী পরিঘঙগে লমর্থো নাঞ্তযৎ কলিঃ॥, (বিধুং পুরাণ) 
এখ দিন ভগবাম স্বর্গে গমন করেন সেই দিনই কলি দিয়া উপস্থিত হয় 
য্মিন কুষোধিবং যাত স্তস্মিকেখ তষাহনি | 
গ্রতিপন্নৎ কলিযুগং তস্য সংখ্য। নিবোধ মে ॥ 
(বিজু পুরাণ 81২৪।৪০) 

: এই কলির প্রস্ধাবে বিষ ভক্ত. যাক্জিক ব্রান্মণগণ শ্বধর্ ত্যাগ করিয়া বিগথ 
স্কামী হইয়্। পড়েন। এই সময় হইতে সমাজ অবৈদিক কার্ধ্যাদি এবং 
বজ্ঞাদিতে পণ্ড হনন ইত্যাদি হিংস! প্রচলিত হয়। উহা! নিবারণার্থে 
এক মহ] বিপ্রদ উপস্থিত হয় এক্‌ সমাজ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইঘা 
পড়ে। এক দগ জীব হিংসার সাপক্ষে এবং অপর দল উহার বিপক্ষে দাড়ায় 
এই উভয় দলে ব্রাঙ্মণাদি চারি বর্ণেরই যোগ ছিল। মহাভারত ও বিধু পুরা 
হুইতে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুবংশের মর কোশলে ইক্ষাকুগণ, উত্তর ভারত 
ও মগধে শিশওনাগগ্রণ রাজত্ব স্থাপন করেন। ইহার পর ত্রাঙ্ষণী ধর্ম অত্যন্ত 
গ্রবল হইয়া উঠে বেদিক ক্রিয়া কলাপাদি লোগ পাইয়া তৎ পরিবর্তে পণ্তবধ ও 
হিৎসাদি কাধ্য বৃদ্ধি পায় এবং বছ ধর্ম সন্গরদায় গঠিত হয়। এমন সময় 
অহিংস! ধর্ম প্রচারের জন্য গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তাহার পিতা মাতা 
বৌদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ স্বমত প্রচার করিয়া তপ জপ যাগ যক্জ ইত্যাদি নিবারণ 
করেন। বুদ্ধের পম দাময়িক মহাবীর 'জৈন ধর্ম প্রচার করিয়া কিঃদ পরিমাণে 
বৌদ্ধ ধর্মের পোষকতা ফরেন | প্রায় ছয় শত বশর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত 
থাকে | বৌদ্ধ ও জৈনী প্রস্তাবে বৈদিক ও ব্রার্গীণী ধর্ম শিথিল হুইয়। পড়ে । 
ুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ব্রাহ্মণগণ বড়ই নিরিহ তাৰ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 


কিন্তু তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই নব প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্দের প্রতি 
আক্রোশ প্রকাশের অবদর গাইলেন। শিশু লাগ বংশের পতন হইবার পর 


নদবংশের নয়জন রাজ| গ্রায় শতষৎমর রাজত করেন তদনন্তর মোর্যধংশের 
আধিভাব হয়। মোর্যবংণের প্রথম নৃপতি চক্রপ্ত ৪৬৭ খবঃ পুঃ মিংহাসনার 
হন এবং প্রা ২৪ষতসর মগধে রাজত্ব করেন তাঁহার সময়ে দেশের সর্ব 
শিব ও বিষ, মন্দির বিদ্যমান ছিল। চত্রপ্ত হইতে বৃহ্রধ পরধান্ত নয়জন 


আর্ট ও আষাঢ়, ১৩২৪।] ভারতে ধ্দ-বিপ্রব ও জীগোরাঙ্গ । ২৪১ 


মৌধ্য নৃগতি ১৩৭ ব:সম্প রাজ করেন। মৌধ্য সয়াট অশোক একজন 
শৌড়া বৌ হইলেও লকল ধর্পের গ্রতি সমভ|বে সন্মান গ্রারর্শন করিতেন । 
তথাপি ব্রাহ্মণী ধর্শো্ নেড] ব্রাক্ষণগণ পত্র ঘইতে পারেন মাই, কারণ 
ছবঞ্ড সবতা” ও ব্যবহার লমতা' প্রচার ও জীৰ হিংলা রহিত করিক্লাছিলেন। 
ঘলি প্রিয় ব্রাঙ্মপগণ বঙ্জ পৃঙ্থাদিতডে জীব ছিংলা করিতে পাইতেন না তাত 
তাহাপ্া জ্রোখাৰিত হইয়া, মৌধ্যবংশ ধ্বংশের জন্ত বন্ধ পরিকর হন, কিন্ত 
অশোক্ষের লমন্ক আজাদের মনোরখ দিদ্ধ হইবাত্খ হুযোগ হটে লাই। 
অশোকের মৃত্যুর পর যখন মৌধ্য নৃপতিগণ হীন বল হইয়া! পড়িলেন তখন্‌ 
ব্রাহ্মণগণ প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে স্বাজক্কের লোভ দেখাইয়। যাজার 
বিরুদ্ধে উত্ডেজিত করিয়া তূলিলেন। পুষ্যমিত্র যৌজন্েষী ও পরম ব্রাঙ্গণ ত্তক্ত 
ছিলেন, তিনি সিংহাসনাকুট হইয়া অহিংসা ধর্পের বিকদ্ধে এক ধিরাট অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন 

গুলগবংল ধাতিষ্টাততা পুধ্যমিত্রের আধিপত্য বিগ্বায়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রাঙ্ষণ- 
গণ পুনয়ায় জমাঞ্জ, ধশ্ম এবং আচার ব্যবহারের লেতা হইলেল। শুলগণ 
১১২ বৎসর রাজত করেন ।। শেষ গুদাধিপ দেষতৃতি তাহার মন্ত্রী কাথ বাসুদেষ 
করুক নিহত ছুন। 

কাখবংশ। দেষতৃন্ডিকে জত্যা করিদ্বা বাশদের লিংহামনে বসেন ও কা 
বংশ প্রতিষ্ট। করেল: দেব্ভৃতির হতা।কাণ্ড লইয়া ব্রাহ্মাণদিগের মধ্যে গৃছ 
বিবাদ আর হইলেও ব্রাণিগের প্রাধা9 অপ্রতিহত ছিল । 

শকলংশ ও আব, নৃপত্িগণ সাম্যবাদী ছিলেন ত্রান্দীণ ও অমণ উভয়কেই 
সমাদর কার্রিতেন। | 

নাগবংশ। শক লট কনিক্ষেত যত 'হাধানলঃ' ধের ছৃয্গাঁত ছন্ 
এবং নাগজ্ঞ্নের যত্বে মহাযান মতের প্রতিষ্ঠা হয়। সাতবাহন রাজা 
নাগাজ্জরনের পৃষ্টপোষক ছিলেন মহাষান ধর্মে গীতা ও উপনিষদের তত্ব প্রচার 
ধাকাতে আন্রাঙ্মাণ সাধারণ স্কঙার খায় করেন। অহিংস! ও পুপ্যবাদ এই 
ধণ্মের মুল সন্ত র্ | ও 

গণ্তবংশ। এই বংশের নৃপন্তিগপ ব্রা্দপ স্ক্ত ছিলেন। ৩১৯২৭ খ্বঃ 
গুণ মাতাজোর প্রতিষ্টা হয়। এই সময়ে রাপন্ব বিভাগের প্রধান প্রাধাল কণ্ম- 

১ 


নু ভক্তি | [১৫শ ব্১,ম ও ১১শ, সংখ্যা! 


না এত 


ভারীগণ বৈণিক বিগ্রগণের পদ্বাবলম্বন করেন। সমু গুপ্ত অর্গেধ যকত করিয়া 
রনী ধরবে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্তগণ বিফ, উপাপক ছিলেন: ইহা- 
দিগের মধো বিল্লম দিত্য মর্লা প্রদিদ্ধ হইকাছেন ্রতিহ।সিকগণ গসুসাল 
কয়েন যে, শোধাঠই চনত লা ছিপীয় বিক্রমাপিত্য ছিলেন । উনি শৈব 
হইলেও সকল ধর্মের গ্রতি সম সন্মান প্রকাশ কারতেন। গুপ্ত নৃপতিগণের 
সম হইতেই বোক্গণন্ম হীন প্র হইতে থাকে এবং তখন রাজপুত নৃপতিযদ্দ 
বৌন্ধ ধর্মকে মমূলে বিনা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন ওজ্জন্য ত্ার্নণ্য- 
ধর্ম সর্ধত্র গ্রতিগন্তি লান্ভ করিতে লাগিল. এমন লমধ়ে ৭৮০ ধঃআকে 
জীশস্করাচার্ধোর আবির্ভাব হয়। প্রায় ছয়শত বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর 
রচিত থাকার ও নানা ধর্ম ও সপ্ুদা্ধের আধিত্তাব হওয়াতে সনাগন হিল 
ধর্মী ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি প্রামই লোগ ছইয়া আনিঘাছিল ওজ্ঞন্য শঙ্কর 
বেদাস্তমত প্রচার দ্বারা বৌন্ধ। গৈন, তাগ্জিক মত খণ্ডন করিয়া হদু ধর্শের 
পুমন্তদ্ধারের ঘত্ব করেন। 





 শ্রীশপ্তরাচাপ্যের আবির্ভাবে নৌক প্রভূ ঘর্জ হইলেও বৈঝধ খন্ম ডখন 
প্রবল হয় নাই। তাহার সময়ে এদেশে সাধারণতঃ ভক্ক। াঁগবত। বৈধ, 
পাঞ্রাঞ্। বৈখানস ও কম্মুহীন-এই ছয় খরায় বৈধ ছিপেন ২ 


তক্তা ভাগবজাশচৈর বৈধ বাঃ পাঞথয়াক্রিণ:। 
বৈথানসাঃ ধর্মুহীনাঃ যড়বিধা বৈষণবা মাতাঃ ॥ শঙ্কর দিগধিছয় |) 


কিনব বৌদ্ধ ও শঙ্কর প্রভাবে এই জব বৈধ ছ্থারা নৈষৰ ধশ্মের বিশেষ 
উপতি সংসাধিত- হয় নাই। শঙ্কর ছারা বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর ভারুতর্ষ 
হইতে চিষ্ছান্ত হইলে তাহার প্রদ্থাবে শৈব মত প্রবল হইয়া উাঠয়াছিল। 
কঘস্তর স্থাদশ শতান্দিতে রামানুজ খ্বাণীর ম।র্ভাবে জি শরস্ম ও বৈষ্ণব মত 
বল তাবে প্রচার হয় কিন্তু কাহার শিক্ষা ব্রাদ্ণ ও উচ্চ জ।তিদিগের মধ্য 
আবদ্ধ ধাকায় ও বহুকাল যাৰ হিদুগণ বৌদ্ধ, শুষ্ঠবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতির 
সংস্পর্শে থাকাতে সাধারণেব গু হাগয়ে তক্রির প্রভাব শ্করিত হইতে পারে 
নহি? অবশেষে প্রেমের অবতার শরীগৌরাঙগদেষ পঞ্চদশ শঙ্ষান্ীতে অবতীর্ণ 
সই? উদ্চ মীচ'সকলফে প্রেম ওস্তক্ষি বিতরণ করিয়া গগতকে মাতাইস়া তুলেন। 


জ্যৈষ্ঠ ও আধাঢ়, ৯৩২ । ] ভাঁরতে ধর্্-বিপ্লীৰ ও জীগৌরাঙ্গ ॥ ২৪৩ 








উজ খীগৌর-ভগবান যে সময় "আবিভূতি তন তখন সাংসারিক লোক বিষণ 
মদে মনত থাকি তাস্মিক আচার ও উপধর্থের অন্থঠান করিতেন ৪. 


“সকল মংসুর যন্ত ব্যবহার রলসে। 
কফ কুপা কু ভক্তি নাহি কারো বাসে ॥ 
বাণুগী পৃদ্জয়ে কেহ নানা উগহারে | 
মধ্য মাংস দি! ৰেহ যক্ষ পৃজা করে। 
তথন ধজদেশে ধশ্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছইয়। পড়িয়া দিল? 
রমা দৃটিপাতে দর্বলোকে হখে ৭সে। 
বাথকাল যায় মগ্ত্র ব্যবহার রমে। 
কুষ্দাম ভক্তি শুন্য সকল সংসার ! 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ/ আচার ॥ 
ধন্॥ কম্ম লোক সন্ষে নাম মাত জানে । 
মঙ্গপচত্ডীর খীভে করে জাগরণে॥ 
দণ্ড কার শিষৎরি পুঙ্গে কোন জরন। 
পৃত্তগী ক্রয়ে কেছ দিদ্বা বড এন । 
ধন ন্ট করে কন্তা পুরের বিওায। 
এই মত জগতের ব্যথকাল যায় ॥ 
যেব। ভট্টাচ।ধ্য চক্রধন্ধী মিএ গব। 
গঃ রং র্্ঘ রং & 
না বাখানে যুগ ধর্থু কুষ্পের কীর্তন। 
দোষ বাহু গুণ কারো না কছে কথল। 
যেবা সব.বিরঞ তপশ্বী অভিম/নী । 
স্তা সভার মুখেই নাহিক হরিধ্বনি &.. 
অতিবড় মুবুদ্ধি মে ম্মারের সময। .. 
গোহিনদ পুখরীকাক্ষ নাম উচ্চধায় ৪. 
গীতা ভাগবত যে গন জানে ব! পড়ায় 
ভির ব্যাধ.। নাহি তাহার জিহ্বাক্জ &. 


১৪৪ ভর্তি | [ ১৫শবর্ধ”- ১০৮ গু ১১শ সংখ্যা। 





বালগেও কেহ নাহি লয় কৃ নাম। 
নিরবধি বিঞ্টাকুলে করেন ব্যাখ্যান॥ 


অগৌরানদেব্র অধতার লইবার কারণ পায় দলল ও ক্তি প্রচার £-. 


"পাষণ্ড লংহারিতে মোর এই অবন্তার। 
পাষণ্ড সংহারি ভক্তি করিষু প্রচার ॥ চৈঃ চঃ যুঃ। 
পাষণ্ড শব্দ বৌদ্ধ ও খ্বনাচানাবগের প্রি ব্যবহত হইয়াছে: বৌদ্ধ 
দিথের অবনতিকালে অশিক্ষিত ভিন পুরোহিতগণ বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ 
বিশ্ব হইয়া ধশ্মের অপলাপ করিতে থাকেন 2 
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ধর্মের গ্লানি ও অধশ্মের প্রাহুর্ভাষ হইলে, সাধুদিগের পারত্র।ণের জন্য 
এবং হুম্ধৃত ব্যর্জগণের বিনালের জন্য এবং ধর্দ সংস্থাপনেক জন্ত ভগ্নবান যুগে 
যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধাঞ্চেন ৮ 
যা যদ! হি ধর্শস্য গ্রানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যানমধর্খাস্য তলাক্মানৎ স্থজা্যহমূ 
পরিত্রাণায় সাধুনাৎ বিনাশায় চ ছুধৃতাম্‌। 
/ ধন সংশ্থাপনাধায় সব যুগে যুগে ॥ গীতা। 


দো ও আবাঢ, ১০২৪1] ভারতে!ধণ্ম-পিপ্নন ও জীগৌরাঙগ 11২৪৫ 














বহু ধর বিরবে হিনুদিগের মধ্যে জাতি বিচার বর্ণ বিচার, ও ধণ্ম বিচার 
শিথিল হইয়। পড়য়াছিল এমন তি লোক মধো পরলোক ও ঈশ্বর বিশ্বাসও 
কম হইয়া পড়ে, প্রকৃত হিন্দুর সংখ্যা জমশ হস হইয়া বৌদ্ধ ও যদন ভাবাপন্ন 
হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধ হয়। এ ক্ষের়ে বৈদিক বুগের ক্রিয়া কলাপাদি লা্পদিত 
হওয়। অন্তব ছিগ তজ্জন্ত জীজীগৌর-গগবন অবতীর্ণ হইয়া] ভ৩-তক প্রচার 
কারিলেন। শাপ্রেউক্ত হইয়াছে ১ - 
পুর্বে আজ্জা বেদধন্ম কন্মা যোগ জ্ঞান। 
স্ সাধ শেষে এই আল্ঞা বলবান্‌॥ 
এই আজ্ঞা বলে তক্ের শ্রদ্ধা যি হয়| 
অর্ধ করা ত্যাগ করিজেকফগজয়॥ চৈঃচঃ মুঃ। 
এই বিশাল জগত কর্ণক্ষেত্র হইলেও এবং বেদোক্ত হড্ঞাদি কথ্য কাই 
প্রত কণ্ম বলিয়। পরিগণিত হইলেও. মে সময় লোক সমুহ কশ্ছহীন হইয়া 
ঈশ্বরে ভক্ি ও হিশ্বাস হারাহয়া ফেলিয়!ছিল, এবং আাঙগবানের অমৃত বাণী ০ 
“মর্বধর্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকৎ শরণং ব্রজ। . 
অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যে। মোক্ষরিস্য।মি হা ৩60” গীতা ১৮৬৬) 
বিম্মরণ হইয়া বছ ধন্দের ও উপধর্থ্ের লেবা! পরাণ হইয়াছিগ। ভ্‌ত্য 
যেমন প্রভুর জন্য কণ্মকরে সেইরূপ ভূত্য মনুষ্যদিগফে তগবানের শ্রীত্যর্থে 
কণ্ম করা উচিৎ, কিন্তু সে সময় ভক্তি ও বশ্বাম হীন বধির হৃদয়ে এতান কি 
প্রকার উদয় হইতে পারে তন তগখান সর্ব কণ্মু (অর্থাৎ কর্মফল) ত্যাগের 
অনুমতি দিয়া শ্রদ্ধা ও গ্তজির ছারা কৃষ্ণ জনের উপদেশ প্রদান করিলেন। 
শ্রদ্ধা মন্বন্ধে শান্ধে উক্ত হইয়াছে :-_ 
“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোহথ ভজন ভরিয়া ।” 
অর্থ/ৎ গ্রথমে শ্রদ্ধা উপ হইলে সাধুসঙ্গের হচ্ছা বলবডী হইয়া থাকে। 
রা শষের অর্থ ঈশ্বরে হৃঢ় বিশ্বাম *- 
শ্রদ্ধা? শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় 
ক তত্তি কৈলে অর্ধঘ কর্ম কত, হয়? চৈঃ চঃ মুঃ। 
জীশগ্করের আবির্ভাবে হিশ্ৃধর্্ পৃনঃস্থাপিত হইলেও তাহার শিক্ষায় 
পরমমাধুধ্যময় প্রেমময় সচ্চিদানন এদ্তগৰানের বিশাল দুষ্তি মনুষ্য হয়ে 


হয ভক্তি । | ১৫শ বর্ষ --১৭ম ও ১১শ লংখযা। 








অন্ধিত হইতে পারে নাই | উগৌরাঙ্গদেষ এই ব্রণ হারিণী মুর্তি জাধারণকে* 
দেখাইবার জঙ্ত হিন্দু, মুমলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শা, ব্রান্মাণ, চণ্ডাল 
প্রভৃতি মকগকে ভক্তি সাধনের অধিকারী করিজেন। ভক্তি শবের অর্থ £ 
"লা পরানুধজিরীগল্ে ৮" শাগুল্য । 
অর্থা, ঈশ্বরের প্রতি উকান্তিক আপক্তিই ভক্তি নামে অভিহিত | দি 
তগরবান নবন্ীপে অবতীর্ঘ না হইতেন তাহা হইলে আগ হয়ত হিলুধন্ী শত 
ভাগে (বিগুক্ত হইয়া স্ভারতে এভুত ছিলুর সংখ্যা কম হই পড়িত। এবং 
নাস্তিকতার প্রবল খন্ঠা় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইত। এ্গৌরাঙদেধ কেবল 
৪৮ বহ্মর মর্তধামে অবহ্থান করেন। তন্মধ্যে ২৪ বংপর গৃহস্থাশ্রমে, ১৮ বত্মর 
নীলাচলে। এবং ৬ বর গমন|গমনে আনিবাহিত করেন। তাহার গ্রত!দে 
বৈধব খশ্ম বিজ্ঞার, কৃ প্রেম গ্রচার এবং বছ লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার হহয়ান্ছি্। £-- 
"আ-নিস্ুনদী-তীর আর হিমাঝয়। 
বৃন্দাবন মখুরাপ যত তীথ হয়॥ 
দুই শাখায় প্রেমফলে সকল ভ!িল! 
প্রেমফখা খাদে চোক উন্নত হইল ॥ 
পা্চমের লেক আন মুড অনাচার। 
তার গ্রচারিল দেহে ভক্তি মদাচার॥ 
শা তৃষ্টে কৈগ লুপ্ত তীরের উদ্ধার । 
ব্মবনে টকল শ্রীমুর্তি মেনর প্রচার ॥ 
যমুনার দকিগ তটে মধুর! বাঁ মধুপুরখ অবপ্তিত। ইহা! অনিমুক্ত ধাম :-- 
দঅযোধ্য। মথুরা মান্কা ক!ণী কাকী অবস্তকা। 
পুরী ছায়াষতী চৈব সপ্ততা সিদ্ধি দায়ক)” 
বা্িকীর রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে দেবানিদেব মহাগেহ মুদৈত্ের উপর 
প্রস্ন হইয়া তাহাকে এফ অভ্র শূলক্স প্রধান বর়েন। নধুদৈত্য মহাদেবের 
বরে অঞজয় হইগ্লা এই পুরীতে বাস করিতে থাক্ষেন, এবং সম্‌দে উহা মধুপুরী 
বা মধুরা নামে প্রসিদ্ধ হ। পত্র, মধুর পুজে লৎগান্বরকে, বধ করিয়া মধুর 
এবং তৎ সন্নিহিত স্থান সণুহে আধ্য নিবাস স্থাপন. করেন! 


টজ্যষ ও আয়া, ১৩২৪। ] ভারতে ধর্ম-ধিগ্রীন ৪ বীগৌরাঙ্গ 1 ২৪৭ ্‌ 


তা 


এবং মধুরৎ লন্ধা দেবা গুমহদভৃত্মূ। 
স্ভবৎ তবং গোহুনুর শ্রেষ্ঠ: কারয়ামাস হুগ্রাতমূ॥ 
উদ্তর 10 ৭81১৫ 
প্রড়্যুবচ মহাবাহঃ পক্রহ্থ; প্রযতাত্ববান্‌ ৷ 
ইয়ং মধুপুরী, বম্যা মধুর দেব নিশ্মিতা ॥ 
নিবেশং এাগয়াচ্ছটপ্রমেষ মেহভ্ বরঃ গরঃ। 
তং দেবা প্রীত মনো বাঢ়মিত্যেৰ রাঙ্ববমূ। 
ভবিষ্যত পুরী রম্য! পূরসেনা ন সংশঘ) 
তে তখোকৃ। মহাত্বানে। দিবম!রু রুহস্তদ ॥ 
উত্তর কাণ্ড ৮৩ অঃ। 
আধ্য শূরষেন জাতি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করা মধুপুরীর নান শুরলেন। 
হয় কিন্তু মহাভারতের দ্ময় ছহতে "মধুরা?? ' মথুরা'' ন।য়ে অভিহিত হইয়া 
ক্যসিছে । প্রাচীন মথুরা ত্র ও উতসদিত «ইয়া "মধুবনে” পারণত 
ইত কিদ্ত কহতঞ্ শুরমেশাখ্য যাদবগঞণ্ের মময় এ শেব প্রধান গুল (বধু 
ভক্তিতে রাখিত হু; বাঠাট অশোকের সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধন্ম এবেশ 
লা করে এবই বাকরাঞ। যৌদ্ধ কনিদ্বের মময়ে বৌদ্ধ ধন প্রস্তাবে মখুরার 
অন্যান্য ধর্ম সপ্গ্রন্ধায় হীন্বল হহয়া খড়ে। খ্ব্রী় ধর্থ শঙাবীতে বিখ্য।তত 
গাবব্রঙ্জক ফা হিয়ান লিপিবদ্ধ করিমাছেন যে, তৎকালে ব্রজ মণ্ডলে ২*টা সঙ 
রাম ও তিন যহজ্র শৌদ্ধ ছিগ। ৃ 
৫ম ও ৬ষ্ট শতাব্দীতে ব্রজ মগ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব জন্গুন ছিল। *ম 
শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভমণকারী তএনু যু-লাঙ তথায় বৌদ্ধ প্রাধান্য উল্লেখ 
করিয়াছেন। ৮ম শতাব্দীতে কাণ্যবুজাধিগৃতি বশোবর্থার স্থারা তথাকার 
বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং লে সময় প্রবল পরাক্রান্ত [হন্দু নরপর্গিণের 
সাহাত্যে ব্রজধাম পুনরায় স্বগধামে- পরিণত হয় কিন্তু এ অবস্থা রছদিন স্থাগী 
হয় নাই দুর্ভাগা ক্রমে অর্থ পিশ।চ লুব্ধ হুলতান মহম্মদ গ্বাঞ্জনী ১০১৭ খথ মথুবা 
কাক্রমণ করেন এবং প্রার কুড়িদিন যাবং মন্দির এবং দেবমুর্তি ধ্বংশ জগ 
সংযোগে গৃহ পল্লী দ্ধ করণ, নরহত্যা এবং লুঠন কাধ্য চলিতে থাকে । 
তদস্তর ১৫০৪ দ্ব সুলতান সিকেন্দায় লোদী মথুরাকে ছগধ্থপ ও ভগ্ন রাপিতে 


ন্ ভক্তি । ্‌ ১৫লা বর্য,--১০ম ও ১১শ সংখ] । 


পরিণত করেন । মথুরা আবার মধুৰনে পরিণত 'হইল। ব্রজবাসীগণ সর্বাগ। 
ধবন ভরে শার্ধিত থাকিত |] জীগৌরালদেবধের সয়ে দেশ মধো শাস্তি স্বাপন 
হইলেও ব্রজবালীলিগের ছুদয় হঃ.5 গনেচ্ছ ভয়,বিদূরিত হয় নাই,__ 








অন্পকট নাথ-গ্রামে গোপালের স্থিতি । 
রাজশুত লোকের মেই গ্রামেতে বসতি । 


একজন আমি রাত্রে গ্রামীকে বলিগ। 

তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ফধারী সাঙ্গিল ॥ 

আজি রাঞে পলাহ গ্রামে না রহ একজান। 

ঠাকুর লইদ্রা ভাগ আঁলিনে কাল যধন॥ 

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল। 

প্রথমে গোপাল লঞা গীঠুলি গ্রামে খুইল ॥ 

বিপ্রগহে গোপালের নিভৃত ফেবন। 

গ্রাম উঞ্জাড় হৈল, পলাইলা সর্বজন ॥ 

এছে ম্রেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে ৰারেবারে। 

মন্দির ছাড়ি কৃঞ্জে রহে কিবা গ্রামাস্রে ॥ 

৪ সং রস 
শ্নেচ্ছ ভয়ে জাইল গোপাল মথুর। নগরে। 
একমাল রহিল বিটঠলেখর বরে ॥” 
চৈঃ চঃ মধ্যলীল|। 
হু্তান মহন্মদের অঙ্াচারে বছ হিন্দু তীথ নষ্ট হইয়া! যায় উহার মধ্যে 

সোমনাথ ও মথুরা গ্রধান। মোমলাথ লুঠন সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠকগণ সম 
অবগত আছেন।| এবং মহাপ্রভু খচক্ষে তগ চি মক দেখিয়া বিশেহ 
গরিতাগ করিয়াছিলেন 


প্রভাতে উঠিয়া মোরা] সোমনাথে যাই। 
ছয় দিন পরে শিয়া সেখানে পৌদ্ধাই ॥ 
নাহিক পুর্বোর শোন নাহি সে মন্ৰির। 
দুঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বছে নীর॥ 


জ্যেষ্ঠ ও আহা, ১৩২৪ ।] ভারতে ধর্মম-বিষ্নীব ও জ্ীগৌরাজ | ২৪৯ 





চিষি ঢাবা তা চিহ্ন আছে বেইখালে। 
দেখিয়া আখাত বড় লাগিল গরাণে ॥ 
মন্দির বাড়ীর শোভা গিয়াছে চলিয়া। 
ইহা দেখি প্রভু মোর আকুল কাদিয়া॥ 
কান্দিয়া আমার প্রভূ বলিতে লাগগিল। 
ছুরাত্মা যবন আদি কি দশা করিল। 
কোথা লুকাইলে প্রভো বনের ভয়ে। 
একবার দেখ। দিয়া জুড়াও হৃদয়ে ॥ 
হায় হায় ইহ হুঃখ কহনে না যায়। 
মোমনাথে উদ্দেশিক়্া' কান্দে গোরারায় ॥ 
গোবিন্দ দাসের করচা। 
মধুরা দিল্লীর নিকটব্তা! হওয়াতে প্রায়ই মুসলমান অত্যাচারের অধীন 
হুইত তথাপি এখানে বৈষধ প্রভাব কখনও নিপ্র্ত হয় নাই। মহম্মদের 
লুঠনের পর মখুর। আবার প্রধান বৈষুব তীর্থে পরিণত হয়, এবং ত্রয়োদশ 
শতাবীতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দবিস্থ গ্রাম মিবামী গীত গোবিন্দ 
রচিত জয়দেব গোম্বামী বৃন্দাবন দর্শনে আগমন করেন। ১৫৭৯ হইতে 
১৫১৫ প্ুঃ অবের মধো পুর্ব বঙগ, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে করিতে 
ঞগোরাঙগদেব ব্রজমগ্ডলে আগমন করিক। মথুরা পুবীীকে মহা তীর্থে পরিণত 
করেন। তাহার আগমনে মধু পুরীর লোক সমূহ, বৃক্ষ লতা, স্থাবর জঙগম 
কীট পতঙ্গ, পণ্ড পঞ্গী আনদ্দে বিতো।র হইয়াছিল :-_ 
তবে মেই বিপ্র প্রতুকে ভিক্ষা করাইল। 
মধু পুরীর লোক প্রভুকে দেধিতে আইল।॥ 
লক্ষ সঙ্য লোক আইসে, লাহিক গণল। 
বাছির হইয়া প্রভু দিল দরশন॥ 
বাছ তুলি বোলে প্রভু! বোল হুরি হুরি। 
প্রেমে মন্ত নাচে লোক হরিধ্বান করি ॥ 
যমুমার চধিবশ ছাটে প্রভু কৈল নান। 
সেই বিগ প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্থান ॥ 
খই 


ভক্তি। [১৫শবর্ষ-_১০ম সত ১১শ সংখ্যা 








্বযন্ত,, থিশ্রাম, দীর্ঘ তি, ভুতেশবর । 
মহাবিধ্যা। গোকর্ণাদি দেখিল সকল। 

হন দেখিবারে ঘপি প্রভুর মন হৈল। 
সেইত ব্রাপ্মণ নিজ সঙ্গে করি বৈল। 
মধুবন ভাঙা-কুমুষ-বছলা-বন গেল1। 

তাহা তাহা মান করি প্রেগাবিই হৈলা॥ 
পধে গাবীঘট। চরে--প্রুভৃকে দেখিয়া। 
প্রভুকে বেঢ়ষ আসি ছস্কার করিয়া ॥ 
গবী দেখি স্ব প্রভু প্রেমের তরজে। 
হংসল্যে গাবী প্রতৃব চাটে সব অঙগে। 
হুষ্থ হঞো প্রভু করে অঙ্গ কণুযন। 
প্রভু সঙ্গে চলে,নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ 
কষ্টে-হে ধেনু সব রাখিল গোস়াল। 
গ্ডু কঠধ্বনি শুনি আইসে মুগী পাল॥ 
মৃগ-মুগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে। 
ভয় লাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে। 
(ছজের সৌরভে মৃগ-মুশী শৃঙ্ধ উঠে। 
ফুগা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে॥) 
পিক ভূঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়। 
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায়। 
গ্রাভু দেখি বৃন্দাবদের বৃক্ষ লতাগণ। 
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ॥ 

ফুল ফল ভরি ভাগ গড়ে প্রভু পায়।. 
বন্ধু দেখি বনু যেন দ্েটে লগা যায়॥ 
প্রভূ দেখি বৃল্দাবনের স্থাবর-জঙম। 
আনন্দিত-ঘন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥ 
তা-মভাম প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে | 
সামনে জড়! করে হঞা তার বপে। 


জ্যেষ্ঠ ও আবাঢ়, ১৬২৪। |] তারতে ধর্ম-বিপুব ও ছুগোরাঙ্গ 1 ২৫১ 


প্রতি বৃক্ষ লঁত। প্রভু বরে আলিঙ্গন । 
পুপ্পা্ি ধ্যানে করেন কুষ্ণে সমগণি॥ 
অশ্রু কম্প পুলুক প্রেমে শরীর অস্থিরে। 
“কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল বোলে উচ্ৈদ্ধবে॥ 
স্বাবর-জঙ্গম মিলি করে কঙ্ধ্বনি । 
প্রভুর গস্তীর স্বরে যেন প্রতিধ্যনি॥ 
চৈঃ চঃ মু; মধ্যলীল1। 
এই প্রেমের অবতার লাজাৎ স্তগধানকে দর্শন করি) ব্রজযাসীগণ উশ্দ্ত 
হইয়া মধুর হরিনাম ব্রজ মণ্ডল মুখরিন করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রজধাম স্বীয় 
প্রস্তাব চিন্তায় তিনি জ্ীরপ গোগ্ামীকে দীক্ষা গ্রদান করিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ 
কযেন। তদন্তর তিনি অগ্রণে (আগ্রা) ও কাশী ধায়ে যাত্রা করেন, এবং 
কাশী হইতে মনাতন গোস্বামীকে মথুরা। প্রেরণ ফরেন £-- 








লীলাস্থল দেখি প্রেমে হুইল! অস্থির । 

বল ভদ্র কেন তারে মথ্রা-যাহির। 

গ্ঞঙ্জাতীর পথে লৈয়! গ্রয়াগে আইল] | 

সত্রীরপ আসিয়া গ্রভুকে তাহাই মিলিলা ॥ 

দগুবৎ করি রূগ ভূমিতে পড়িলা। 

গরম আনন্দে প্রভু অলিঙজন দিলা ॥ 

জীরূপের শিক্ষ। করি গাঠাইলা বৃন্দাবন 

আপনে করিল! ৰারানদী আগমন ॥ 

কাশীতে প্রতৃকে আসি মিলিল৷ সনাতন । 

ছুইমাস রছি তার করাইল শিক্ষণ ॥ 

মথুরা পাঠাইল তারে দিয়া তি বল। 

সন্যামীরে কপা করি গেল নীলাচল ॥.. 
চৈঃ চঃ মু মধ্যলীল1। 


শ্রীরপ বাকৃলা চশ্রদ্বীপ ফতেয়া বাদের অধিঝালী মূকুন্দের মধ্যম পুত্র 
সনাতন প্ীরণের ত্যে্ঠ এবং ধলস্ কনিষ্ঠ দছোদর ছিলেন। ১৪৮৮ খু 


২৫২ তক্তি | [ ১৫শ বর্,-১,ম ও ১১শসংখ্যা। 


লনাতনের ও ১৪৮৯ খ্ব স্রীরপের গশ্ম হয়। উ্ীরপ ও জঙাততন গৌড়াধিপ 
হুসেন সাছের রাজ সরকারে উঞ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন ১ 

স্ীরূপ জীসমাতন ছই সহোদর । 

উ্জীর আছিল! ঠৌহে গৌঁড়িয়া পালায় ॥ 

দ্রবীর খাল নাম আর সাকর মল্লিক। 

খেতাব দৌছার সর্ধবখেতাহে অধিক । 

| সড্তমাল 

ভ্ীরপ অলদিনই রাজকার্ধো নিযুক্ত ছিলেন । বৈরাগ্যের উদয়ে তিনি 

লংলার আশ্রম ত্যাগ করিয়। তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হন এবং মহা প্রভুর নিকট 
দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়। ব্রগ মুলে গমন করিয়া বৈষ্ঞব ধর্ম্ম প্রচার ও লুপ্ত তীর্থ 
উদ্ধার করেন। তিনি গোবিন্দদেবের বিগ্রছ ও বৃদ্দাদেবীর মন্দির উদ্ধার 
করেন। গুক্তি রতাকরে উল্লেখ আছে ;-_ 


লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শান্ত প্রমাণেতে। 
জ্বীরপ গোসােয় এক চিন্তা ছেল চিতে॥ 
সতীরপ জগৎ প্রন্িদ্ধ সঙ্গীতাচার্্য মিঞা ভন জনের দীক্ষ। থর ছিলেন। 
সম্রাট আকবর প্রায়ই শ্রীরূপ গোষ্ামীর জীচরণ শন করিব!র জন্য বৃন্দাবন 
গমন করিতেন এবং তাহার উপদেশের সারাংশ লইয়া 'তোছেদে এমেহি" ম'মক 
এক নৃত্তন ধর্ম প্রবর্তন করেন| শ্রীরূপের পর সমাতন রাকা ত্যাগ করিয়া 
বৃন্দাধন ধাষে গমন করেন। ত্ক্তমালে উদ্জ হইয়াছে :--- 


প্রথমে শ্রীন্ূপ গেল বিষয় ছাড়িয়া । 
কফাবশে হথ সদা বৃন্দাবনে গিয়া ॥ 

শীল সনাতন মদ! উত্কনিও মন। . - 
বৈরাগ্োর পথে নিজ রাখিয়া নয়ন ॥ 
রাজ কর্দে নাহি জান বিয়লেতে বমি। 
শাস্ত্র অণুশীলন করেন দিবানিশি 

পাডজা। ড]কিবাজে লোক পাঠাইলে কছে। 
কহ গিয্া তার কিছু পীড়াছয় দেহে। 


স্যৈষ্ঠ ও আহা, ১৩২৪ ।] ভারতে ধর্ঘ্-বিষ্ীব ও শ্ীগোঁরাঙ্গ । ২৫৩ 


পীড়া শুনি ,পুন পাজা বৈদ্য পাঠাইলা। 
বৈদ্য আমি পরখিয়। হুস্থ দেখি গেলা॥ 
দুস্থ গুমিঞা রাজ! উদ্ধিঘ হইয়]। 
আপনি আইল সমাতমেরে চাহিক্না ৪ 
আস্তে ব্যস্তে জনাতন সঙ্মান করিয়া । 
বলাইল উপযুক্ত আসন জর্দা ॥ 

বাজ! কছে তোমার মনের কথা কিব1। 
কার্য নাহি যাহ ভুমি বুঝি কি করিবা॥& 
এক ভাই তোমার ফকির হৈয়। গেল৷ 
তুমিহ তাহাই বুঝি করিবে ভাবিল1॥ 
তবে লনাতন কছে অন্তরের মন । 
আমা হইতে আর লাহি চলিবেক কর ॥ 
তত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে। 
করেদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে ॥ 
দৈধাৎ চলল রাজ) দক্ষিণ দেশেতে। 
কোন গ্রতিযে।গি স্ধে বিগ্রহ করিতে 
হেথা বন্দিখানার যে প্রধান যবন। 
তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন ॥ 
আমি ৩ব আজন্ম থে উপকার কৈনু। 
তার প্রত্যুপকার মোর কিছু কয় জু ॥ 
মোরে বন্দিখান। ছৈতে যদি ছাড়ি দেহ। 
“গোসাঞ্ি তন্জাঁবে তব বাপদাদ। সহ ॥ 
আর পাঁচ হাজার যে মুদ্রা আগে লহ! 
ধন্ম অর্থ লাভ হবে ষদাপি করহু। 
জমাদার কহুয়ে যে আজ্ঞা কর গারি। 
কিস্ত যে তত্কর হৈলে প্রোণে গাছে মরি ॥ 
তেঁছ কছে ভয় কিযুকতি আছেস্ভাল। 
রাারে কছিবে তেঁছ জলে প্রাবেশিল &. 











২৫৪ ভক্তি | [ ১৫শ বধ ও ১১শ সংখ্যা। 





গঙ্গাতে লইয়া গেনু সান করাইতে 4 
ঝাঁপ পিয়া ডুবির মরিল বিবেকেতে ॥ 
এ দেশে দা়ব মুঝ্ডি হৈয়া দরবেশ। 
দ্বেশাস্তরে যাব রাজা না পাবে উদ্দেশ ॥ 
তথাচ যবন-মন প্রসয় নহিল। 
তবে আর ৰিছু মনে যুকতি করিল ॥ 
সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনের আগে। 
ধরিলা যবন সেই মুন! অনুরাগে ॥ 
খালাম করিঘা গা পার করি দিলা। 
ঈশান নামেতে ভূঙা মহিত চলিলা ॥ 
সনাত্ধন জীরপের ন্যায় বৈধৰ ধর্ম প্রচার ও লুপ্ত তীর্ঘ উদ্ধারের স্কার প্রাপ্ত 
ছুইয়াস্থিলেন ১-. 
পুর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে । 
তোমার স্কাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে। 
, তুমিহ করিহু ভক্তি রসের বিচার । (প্রচায) 
মথুরার লুপ্ত ডীর্থের করিছ উদ্ধার ॥ 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা! বৈষষ আচার। 
ভঙ্জি-ম্বৃতি শাস্ত্র করি করি প্রচার ॥ 
চৈঃ ৮: মৃঃ মধ্যলীল। 
সনাতন হনে বনে ভ্রগণ করিয়া বছ লুপ্ত তীর্ঘ ও বিগ্রহ আধিগ্ধার 
কারযাহিলেন £-- 
মছ] বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে। 
প্রতির্ক্ষে গ্রতিহু্জে রহে রাজি দিনে & . 
“মথুরা মাহাত্ম্য" শাস্ত্র মংগ্রহ করিয়া । 
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়॥ 
চৈ: উঃ মৃঃ মধ্যলীল। 
সনাতন মদন মোহনের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মুলতান দেশীয় 
হণিক কৃষ্দাস ছার! এই বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠা, কষয়াইয়াছিলেন। ভ্রীগৌরাদ- 


শর্ট ও আহা, ১৩২৪।] ভারতে ধর্ধ-বিপ্রব ও সগোরাঙ্গ | ২৫৫ 


(ওএস 


দেব প্রেরিত রূপ, সনাতম, ও লোকনাথ গোস্ধামী ব্রজ মণ্ডল প্রায় সমস্ত 
লুণ্ত তীর্ঘ ও ধিগছ আঁধন্ধার করেন। ব্রদ্ধ মঞ্চলে যে লকল ধন আছে 
তগ্মধ্যে ১২টী বন প্রধান £-- * 

প্রধানং ছ্বাদখারস্ভং মাহাতাৎ কধিতং জেমাৎ। 

সর জ্রীলৌহ ভাণীর মহাতাল খদীরকা;॥ 

বকুঙ্ৎ কুমুদং কাম্যৎ মধু বৃন্দাধনং তথা] 

হাদশৈত| বন সংখ্যা; কালিন্দ্যাঃ সণ্ড পশ্চিমে ॥ 

(পল্ব পুঃ গাল ৩৮1) 





এ সকল বন সম্বন্ধে পূরাপে উক্ত হইয়াছে :-_ 
বনং কুহুমিত্তং জীমনদচিদ্জ মৃগ্বিজমূ। 
গায়ময়ুব ভ্রমরং, কৃজৎ কোকিল শাবকম্‌॥ 
অধুনা এসব বন প্রকৃত পক্ষেই মহারণ্যে পরিণত এবং পুরান বণিত্ত 
কাব্য রাজ্য বলিয়া অপুমিত ছয়। সাড়ে চারিশত বর্ষ পুর্ধ্বে বহু বন লুপ্ত হইয়া 
গিক্বাছিল। কিন্তু জছাগ্রতুর সমরে ৩৩৩টী বন উদ্ধার করিয়া উহাদের স্থান 
নিণয় করা হইয়াছে। ব্র্ মণ্ডলে বৌদ্ধ, জৈন, শৌর, শা) শৈব প্রাবের 
পরও মুদলমান অত্যাচাযে বহু ছন্দ কীর্তি লোপ গায় কিন্তু গাউস সাহেত্রে 
বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শগৌরাজ দেবের প্রভাবে ব্রজ মণ্ডল 
আবার প্রীযুক্ত হইয়াছে। 
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মহাগ্রভু বৈষনৰ ধশ্মের পৃষ্ঠ পোহক হইলেও তিনি সকল ধর ও সারদা 
প্রতি উর্ধভাব ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। নাম সাধনই তাহার উপদেশেন 
মুল মন্ত। তিনি- 
হরে ম হরেরাম হরেরামৈব কেবলমূ। 
কলে নাত্ত্যেব নাস্ত্যেয নান্তেব গতিরন্যথা। 


২৫৬ ভি । [১৫শ বধ,-১,ম ও ১১ সংখ্যা 


চা 





উচ্চ কণ্ঠে হোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ফেবল নামামূড বিতরণ করিয়। 

জগতকে মুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই নাম প্রভাবে বছ শৈষ, শাক্ত, বৌদ্ধ, ধবন 
প্রভৃতি তাহার গদানত হইয়াছিল এমন কি পা, তত্বর। লম্পট, কপটও ছিল। 
ঘাঙ্গিণাত্য তিনি যখম ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাহাকে বছু জন্ধটের মধ্য দিয়া 
যাইন্তে হুইয়াছিল। এক গান্থভীল নামক ঘ্যপতিকে আর স্থলে এক চোনপা 
বনে গিয্লা নারোজীকে মধুর হরিনামে উন্মত্ত কেন :-_ 

পাপ মম ছাড়ি পান্ব প্রভুর কৃপায়। 

হরিনাম করি সদ1 নাঁচিয়া বেচায় ॥ 

লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আমি। 

আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্্যাপী॥ 

যত দন্্য ছিল বনে সকলে মিলিয়া। 

হরি হরি ধ্বনি করে কুকণ্ম ছাড়িয়া ॥ 

জবে মিলি মেই বনে আনন্দে মাতিল। 

প্রভূ লাগি পাপ কণ্মু সকলে ছাড়িল॥ 

পাছস্ধবীলে এইরূপে পবিত্র করিয়। 


চলে মোর ধর্ম বীর আনন্দে ভানিয়। ॥ 
রঃ গং 


লারোজী কছিলা সব তীর্থ দেখাইব। 
তীর্ঘে তীর্থে আপনার পেছনে ধাইব॥ 
এতদিন চচ্ষু' অন্ধ ছিল ভ্রান্ত ধুমে। 
আজি হৈতে অস্ত্র ফেলিলাম ভূমে ॥ 
এই হত্তে কত নরহত্য। করিয়াছি। 
এই মুখে ক জনে কটু বশিয়াছ্ি॥ . 
আর না রহিব মুই ডাকাতের পা্ত। 
ফি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি ॥ 
জঙ্গলের মধ্যে থাক সদা লুকাইয়া। . . 


পাপে দেহ জর জয় ন৷ দেখি ভ্ঞাধিযা॥ 
| জোশ । 


(ভঙ্গি, পঞ্চদশবর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, আবণ মাস, ১৩২৪। 
“ব্ষশেষে বক্তব্য ।৮ 





গুলুক কবি গাহিযুছেল ;---“দিন যাবে, রবেন।। 
হুখে ছুঃথে যাবে দিন, রবে মাত্র ঘোষণা ॥” 

খময় ছু হু করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ব্যথিতের কাকুতি মিনতি, ধনীর 
গত অর্থ ব্যয়, ভীম-পরাক্রমশালীর আস্ফালন এ সব কিছুতেই সময়কে 
ধরিয়া বাধা খায় না, কেছ তাহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, কেহ তাহার 
নং ব্যবহার করুক আর নাই কব সে ঘষে একটানা শ্রোতে চলিয়াছে তাঙছার 
আর বিরাম নাই। ধার হুকুমে অম্য় এমনি করিয়া চলিয়াছে তর. হুকুমে, তার 
অশরিধীম করুণাবলেই ভার শ্লীচরণাশ্রিতা “ভক্তি” আজ নানানপ বাধা 
পিশত্তির মধ্য দিয়া আর একটা বর্ষ পুর্ণ করিয়া যোড়শবর্ধে পদ।পর্ণ করিপেন। . 

এখন আর “ভক্তি” নাবাপিকা লয়, পুর্ণ বয়স্কা। বদিও সেগ হাবন্তাব, মেরূপ 
বেশ পরিপটা নাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, তথাপি তজ্জণ্য 
অন্ব্।ই ভিনি হুঃখিত। এবং তীহার সেবকবৃন্দকে সর্বদাই তজ্জন্য উৎপশড়ন 
করিতেছেন। আর তাহা হওয়াও উচিত। 

কিন্ত করিলে হইবে কি, তার সেবধবৃন্দ ধে চিরকালাল। গ্ীগ্তরদেবের 
মুখে একদিন গুলিয়াছিলাম "ভূক্তি সর্ধব-সম্পদ-দাধিনী।। এ সর্ধ-স্পদ অর্থে 
অন্যে যাহাই বুঝুন, যাহাই বলুন, আমি কিন্তু বুঝি সব্দ-সম্পদাধার জীমতী লক্ষী 
মেবীত, ব্রহ্মাদি দেব বাঞ্থিত মেই ধ্বজ বত্তান্ুশ চিহ্‌ যুক্ত এষ চরণ ছু'খানি। 
তভ্ি-দেবীর সেবা করিয়া যদি এই সম্পদ গাওয়া বায় তবে আর গন্য সম্পদ 
বাছা করে কে? 

আর এককথা)-+নি্গে ভজন সাধন করিয়া উন্নত হইব মে আশাঁতো 
নাই,ই, তবে পাঁচজনের প্রাণের ভাব লইয়। লাড়া চাঙা করিয়! বি ঝিছু হু সেই 
ভরসায় অতিশয় অযোগ্য দীনাতিদীন হইয়াও দুর্বল প্রাণে ভর্তি দেখীর চু 


২৫৮ ভক্তি । [ ১৫এ বর্ষ,-১২শ সংখা! । 
প্রান্তে পড়ি! আছি। গাচজনে গ্াঙবাগিয়া, পানে দয়া করিয়। যাহা ছেন 
তাহ! পইরা যদি অবিরত ৫$[লা গাড় করা যায নিশ্চয়ই কিছু হইবে এই 
ভরসাণ যে প্রাণে নাই তাহা নছে। তবে ম্ধ্য মধ্যে ভক্চির যথার্থ উপধুক্ত 
সেনকগথকে কৃপাদানে কৃগণ দেখিয়া প্রাণে বড় আত গাই) ভাই মধ্যে ধপ্যে 
হত্তাশ হইয়া! গড়ি । 

যাক, ধাহ! হইবার হইবে, এখন ছু'টে। কথ! য। বলবার জন্য উপাত্ত 
তাই বলিয়া আপনাদিগকে অমর দিতে গারিশের যখেট। ধৈন্য কিয়া 
বা লেকের মমরক্গার জনা বঙ্গ! নয়) প্রাকৃত পক্ষেই আমরা দৃন-কগাল। 
ভাব উপর আবার বউমান বংগার যুদ্ধ বিদ্রাটে কাগজ ও মুদণ মরবামাধির 
হুর্থ,ল্যতার ঘন্য, ইচ্ছা থাকিলেও অনের মতন করির। ভ্ভি একশ করিতে 
পারি নাই, ভজ্ঞন্য অন্যান্য অমেঞ্ষ কাগলের ন্যার অক্কেবর ছুপিয়া না 
দিয়া ৩৫৩ যে চিহ্ ধাত্র€ প্রকট কাবা পায়, 1 &51ই উভগসাণের জার" 
সীম দয়া এবং ভক্ত এইদগগের কখাতডি। আশা করি এগ কগ। বিতরণ 
কারতে ভক্ত প্রাহকণ কখনই কুন্িত হইবেল লা। তারপর ১৫শ বদ হতে 
শাক্তর ঘূল্য বৃদ্ধির কথ।। 

আমরা দূ স্থল করিয়াছিলাম যে, ভক্তি যতদিন চলিবে মুল্য বুদ্ধি করিব 
না, কিন্তু যণন দেধিখম কাঁগঞ্জের মুল] তিন গুণেষও বেশী হইল, যে কাগজের 
পর পুর্বে ২৪০ আন! ছিল তাহা যখন ৮২ টাকা ৮৪, টাকা পর্যস্ত উঠিল তখন 
এঁকেবারে হাল ছাড়িয়া বলিয়া পড়িগাম। কয়েক জন ভক্তির গ্রাহককে জিক্কানাও 
করিল(ম যে, "আরে! পারিন! জুতর।ং এবারে তক বন্ধ করি] দিব কি না? 
তাহার! সকলেই একবাক্যে বলিলেন-+"কধলই না, আঁপনি ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি 
করুন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই-কিস্ত ভক্তি বঙ্গ করিতে পারিবেন 
না?” এইরূপ উৎসাহ পুর্ণ বাক্যে বিশেব উৎসাহিত হইয়া আমরা ১৯ এক 
টাকা স্থলে ১৫৭ দেড় টাকা বাংসরিক মুল্য ধার্যা। করিয়াছি । এমন কি অনেক 
সনদ গ্রাহববৃদ্দ আপনাপন বনধুগণের মধ্যে বদ্ধিত মুগ্য ১৫* দেড় টাকাতে 
গ্রাহক মংগ্রহও করিয়া দিয়াছেন এবং দিতিছেন। 

অবশ্য অন্য সময় হইলে এইুরপ মু্গা বৃদ্ধি বোধ হয় হইত না। আর 
ঘর্দিও হইত তবে অন্ততঃ আর হক্কন্্া ভক্তির আকার বৃদ্ধি করিয়। লইতে 


আধণ, ১৩২৪। ] বর্ষশেষে বক্তব্য । ২৫৯ 








পান্রিতাম, কিন্তু বর্তান যুদ্ধ বিদ্রাট যতদিন না সিটি? যায়, যত দিন না আবার 
পুর্ধের ন্যায় শুঙভে কাগজ ও অন্যান্য মু্ণ সরঞ্জামাদি পাওয়া যায় ততদিন 
ইচ্ছা! থাকলেও বাধ্য হইয়া জামর। ভক্তির কলেবর বৃ্ধি করিতে পারিততিছিন]। 
তবে, যখনই সুবিধা হইখে তখন হইতেই যে আমরা আঁ্চ।র বাড়াই “ভক্তি” 
প্রকাশ কারতে গারিব এ আশ। ঘথেষ্ঠ আছে। 





ক্র 


পূর্বে যে খরচে একমাপের কাণঞ্জ ছাপা হইত এক্ষণে কোন ফোন মাম 
তাহার তিনগুগ খরচ দিয়া ছ।পিতে হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মকল হুধী 
ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, আময়। কতদূর ক্ষতিত্রস্থ হইয়া গ্রাহকগণকে কাগজ 
দিয় থাকি। 

যদিও এ বঙ্মর ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি আশা করি আমাদের 
অব। বুঝি ধর্মপ্রাণ ভন্তির গাঠকগণ ভক্তিকে রক্ষা করিতে কখনই কু্ঠিত 
হইবেন না। আশ করি শকপেই আপনাপন দ্য আগামী ১৬শ বর্ষের সাহায্য 
অগ্রীম গাঠ।ইরা আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন। আর যর্দি কাহারও টাৰা 
গাঠ।ইতে অন্গবিধা বোধ হয় তবে আমাদিগকে জান!হলে আমরা যথাঙ্েমে 
যখানিয়মে ভি: পিতে গান্রকা পাঠইতে গারি । যর্ধি আপত্তি থাকে তিনি ১৭ই 
ভাঙ্ের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা শেষে ভিঃ গি ফেরৎ দিষা। অনর্থক 
এই ছুঃখের সময় আর ক্ষতি গ্রন্থ করিবেন না। আমরা ১*ই ভাদ্র পর্য্যন্ত 
অপেক্ষা করিয়। হরি টাকা বানিষেধ চুচক কোন পত্রাি না গাই তাহ! হুইঙ্গে 
বুঝিব কোন আপন্তি নাই এবং ১১ই হইতে িঃ পি করিতে আধস্ত করিব গ্রহ 
করিয়া বাধিত করিৰেন। ও 

সর্বশেষে গ্রাছকগণের নিকট আমাদের সাহুনয় নিবেন তাহার যেরূপ 
ভাবে এতদিন ভর্তিকে স্বালবাসিয়। আদিতেছেন, 'যেমন ভাবে সাহাধ্য 
করিতেছেন আগামী বর্ষে যেন তাহাদের ভালবাসা হইতে ভক্তি বঞ্চিত না হন। 
বর্ধশেষে সদয় গ্রাহকগণের নিকট আমাদের ইছাই বর্তব্য। অগরমিতি। 


বিমীত-বৈফধ দাসানুদাস 
ভক্তি-কার্াধ্যগ। 


ভারতে ধর্মববিপ্নব ও শ্রীগৌরান্ন। 
(লেখক-স্রীযুক্ত চারুচন্দ্ সরকার 1) 
(পুর্বানুবৃদ্ধি।) 


৬০৬. 
পা রা 0 পপ 


এত বলি দশ্থ্য পতি সব তোঁগিয়ী। 
চলিগ প্রভুর সঙ্গে কৌপীন পরি ॥ 
(গোবিন্দ দাসের করচ।) 
চওপুরছাড়িয়া গ্রাভু যধন দাঞ্জিণাত্যের পার্দ্ঘত্য পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন) 
তখন এক সুর জলাশয়ে একটী ব্যাদ্র জগ পান করিতে ছিল, উঠ। দেখির! 
গোবিন্দ ঘাম বলিতেছেন ১০ 
ইঙ্গিত করিয়া ব্যাস প্রভুরে দেখাই । 
ভাল মন্দ প্রভু মুখে ছনিতে না পাই ॥ 
জল পান করিতেছে ব্যাত্র সেই স্থানে। 
প্রভু পার্খে গুড়ি গুড়ি যাই সাপথানে ॥ 
চঙ্গিণা ভাইনে গোরা ব্যান্র রাখি বামে। 
আবেশে অবশ অঙ্গ মন্ত হরি নামে। 
ফিরে না চাহিল ব্যান্র মে|দিগের গ্রতি॥ 
পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুতগতি॥ 
মোর ভাবগতি দেখি ঈষৎ হাসিয়া। 
বলে প্রতু সয় কর কিসের লাগিয়া ॥ 
হরিনাম বঙ্গিলে নাহি রহে বমভয় । 
কৃষ্। কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয় 
গরু যখন বৃদ্দাবন গমন করিতেছ্িলেন তখনকার কথা”: 
প্রশিদ্ধ পথ হাড়ি প্রা্থু উপপথে চলিলা। 
কটক ড'চিলে করি বলে খবেশিলা ॥ 


সোবন। ১৯চ 1) জীমন্হাঁগ্রভুর পিতৃবিয়োগ। ২৬১ 








নির্ুন ৰনে চলে গ্রহ ক₹*। নাম লৈয়া। 
হী ব্যা্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া 
গালে গাণে ব্যাস্ত হত্বী গণ্ডারশুকর৭। 
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেম গন ॥ 
দেখি ভট্টাচার্যের মন্দ হত মহান । 
প্রভুর গুতাগে ভারা এক পাশ হয় ও 
একদিন পথে ব্যাস কমি আছে শদল। 
আবেশে ভার গারে প্রভুর লাগিশ চরণ & 
প্রভু কহে-“কহ কৃষ্ণ” ব্যাড উঠিল। 
কৃষ্ণ কৃষ্ক কহি ব্যান্্ নাচিতে লাগিল ॥ 
আর দিলে মহাপ্রভু করে নদী ক্নান। 
অন্ত-হস্তি যুখ আইল করিতে ঘগপান ॥ 
প্রন জল কঙ্য করে, আগে হস্তী আইল|। 
প্লুষ্ত কহ” বলি প্রভু জল ফেলি যাইল! ॥ 
নি জল টি কথ। লাগে যার গার। 
চৈতন্য চাঁরতাসুত 1 
এইরপ মধ প্রভুর মন্থন্ধে আনেক পরিচন্ন পাওয়া যায়। আমরা হু প্রবন্ধে 
আর কত বলিব ইহাই তাহার প্রভাব এই প্রস্তাবে আগ সমদ্ব জগৎ মুগ্ধ ॥ 





উমন্মধাপ্রভূর পিতৃবিয়োগ । 
সি 1) 
লেখক-- পণ্ডিত টু হরিদান গোস্বামী । 
ব্যান এল হুন্দংবদ দাধ ঠাচুর গার পগমাঞ্চ মিএ ঠাকুরের 
তিরোভাবের কখ। কিছু বিশেষ করিম ধর্ণনা করেন লাই) কারণ ইহ। বিশেষ 
ছুঃধের কথা। গিখিতে প্রাণ ফাটিসা ধায়, তাই ভিনি বলিয়াছেন সৎ 


২৬২ [ও ভক্তি । [১৫শ বর্,--১২শ লংখ্যা। 
ৃ 
ছুখ রদ. এ কল বিল্বারি 'কহিতে' 
হুঃখ হয় অত্তঞএব কহিল সংকেগে॥ 
তিনি যধক্ষেঞে এই ছুঃখ কাহিনী) ছিলটি (শ্রাকে লিখিয়া গিহাছেন যথা ৪-.. 
হেন মতে কথে! দিন থাকি মিশ্রবর । 
অন্তধঠন. হল নিত্য সিক্ধ কঞজেব ॥ 
মিশ্রের বিজগ়্ে প্রভু কান্দিণ বির । 
ঘ্জরথ বিজয়ে যে হেন বুধ ॥ 
 ছুনিবার জীগৌরচলের আবকর্ষণ। 
অতএব রক্ষা হৈল আইর* জীবন ॥ 





পিতৃবিয়োগে গড বিশ্বুর কাদিলেন। আভুর হুহখ বর্ন করিতে কাঁহাও 
জাধ হয়? তা ঠাকুর বৃদ্বাধন দাম এই দুঃখ কাহিনী বিপ্তার বরিয়। বর্ণন। 
করিগেম না। 

ঠাকুর লোচনধাস গ্রাভুয় পিউবিয়োগ কাহিনী কিছু বিস্তার করিয়া 
শিথিয়াছেন। কগিহতজীবের হৃধর বড় কঠিন। আহাদের কঠিন জু 
দ্রব করাইয়া জ্ীগৌর-তগবানের অপুবর পাঁরস-মদুদ্র মধ্যে আহাদের মন 
ডুবাইবার জন্য ঠাকুর লোঢন দামের এই ঢেষ্া। লীগা লেখক? (ক) মরন 
শীল! সমুঙ্জে ডুবিয়া থাকেন। তাহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের সকদ লীলানই 
সমভাবে ক্বুর্তি হয়। প্রভু ছুঃখময় লীলাধাদনে তাহাদের মনে দুঃখের উদয় 
হইলেও শীগার উদ্দেশ্যে মে হুঃখ ও সুখ বলিয়া বোধ হয়| প্রেমাক্র গন 





. * শাইর-_জ্ীগৌরাজ ননী শচীদেবীব। 
(ক) অধুলা অধিকাংশ লেখকই আপন আগন ফলপনাবলে লাথি 
করিতেছেন ইহীদিগকেও এনশ্য পাল/পেখক বলিয়াই ধরি লওয়। যাইতে পাবে। 
কিন্তু যে সাধনের ফলে লীগ ক্ূর্তি হওয়া মত্তব পর তাহ! গোক্কোত্তর ভ্ঞান 
সড়ৃত জীকফতৈপায়ন প্রেম-লর্ষণ। মহাসমাধির ফলে ভগব্জীলার প্ৰুর্তি লাভ 
করিয়াছিলেন্টসই সৌগাগ্য লাভ কর। অতীব ছুর্ঘট | বর্তমান সময়ে লীগ! 
লেখায়, অনেফ কজনায় সমাবেশ দেখিয়া, গাঠকগণের সততই অত্যন্ত ক্লেপের 
কারণ হয। লেখকগণের উহা মনে রাখা কর্তব্য (ভ্তিঃ লং) 


শ্রাবণ, ১৩২৪।] সমন প্রভুর গিতৃবিল্প।গ। ২৬৩ 


হুৃখের ন্যায় লীলা য়সাস্বাদনে, অমাননুভব হয়। তাহ লা হইলে এ সকল 
নীপা মহাঞ্জনগণ কখনও লিখিতে পান্সিতেন না। প্রভুর লীল। কাহিনী হুধ 
২৭ পূর্ণ | হুপুই তুখনয় লীগা পঠ বা শবণ কপি দ:ৰ কাঙছিনী গনিবনা ধা 
(বিষ না এ কথ| সযীঢীন হাপর। দেব হয লা!। এক্ধণরস পুর্ণ লীপারম 
কাছ যত ভক্তি উদ্দীগক ও ভাষোদপক। অনাকথ। তত নহে। প্রভুর 
সন্্যাস কাহিনীতে জীবের হায় যত ডুব হু) তত আর কিছুতেই হয় না। 





অপ নূর্ঘ ব্যংক্রমকালে গভুর উপনয়ন সংক্কার হয়। ইহার কিছুদিন পরে 
অশপাদ অসয়াখ সিএ অগ্রকট হন। শ্রীগৌশ্বঙ্ক তখন নিভাম্ত বাল শ্ব্াব, 
ফৎখারে কিছুই কুষৌন না। 
শ্রীগাদ অগাধ মিশ্র কবর রোগে দেহত্যাগ করেন | গতি দেবতার বিষম 
অর দেখিয়া শুচীমাতা বড় ভাত। হইলেন। তিনি কাদ্দিতে লাগিলেন। 
জননীর জন্দন দেখিয়া নিগাই টাঁদ কাশ্দিলেন না) কারণ এ সঙ্গয় তিনি 
কাদ্দিলে জননীর শোক ও ছুখে দ্বিগুণ বর্দিত হইবে; তিনি জলনীকে 
গ্রহোব দিতে লাগিলেন । বালক নিমাইটাদ তত্বঙ্গ পণ্ডিতের ন্যায় জমনীকে 
সব্দগ্রাশী কাত বুঝদইতে ল।গিলেন | তিনি পিস্কায নিকটে বলি জননীকে 
কছিগেন £ | 
মরণ মন্ভার মাতা আছয়ে নিশ্চয়। 
ব্রদ্মা রূদ মসুর খল হিমালয় ॥ 
ইন্্র বকুণ অগ্নি কালে মা নাশে। 
মরণ গাগিয়। কেনে পগাইছ তরাগে ॥ (চৈততন্ত মঙ্গল ।) 
বাঁক নিমাইটাদের কর! শুনিক্জা শচীমাতা বিশ্মিত হইলেন । লিমাই 
টাদের মুখে তব কথা তিনি আনেক বার শুনিয়াছেন। কিন্তু এই বিগদ সময়ে 
বাণকের ধৈর্য্য ও সহিযুতা দেখিয়া শট মাও] অবাকৃ হইলেন। ২ 
দিন দিন মিশ্র পুরন্দরের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কবিরাজ বৈদ্যগণ 
বণিণেন তাহার জীবন সংশয় । শচীমাতা এ করা। গানলেন। শুনি হাহার 
মস্তক দুর্ণিত হইল। তিনি মুচ্ছিত। হইথেন। গ্রহ নিকটে বিয়া মাতৃসেবা 
করিয়া জননীর মৃচ্ছ্ণ অপগোদন করিলেন । শচীমাতা স্বামীর অবস্থ। দেখিয। 
হতাঙান হইয়া! কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু দৃঢ়ভাবে শৌকাধেগ সহ্যয, 


২৬৪ ভক্তি ।  :[১৫শ ব্য,-১২শ লংখ্যা। 
করিয়া পননখকে ৩২কালোচিত উপদেশ প্রদান করিলেন। বথ। শ্রীচৈতনা 
অঙ্গনে 2 | 
তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন। 
সভেমিলি কুষ্ণনায করাহ স্বরণ ॥ 
বান্ধবের কাধ্য মৃত্যুকাজে সত্য জানি। 
স্মরণ করার প্রভু দেব যাদুমনি ॥ 
শঙ্ীমাতা বাল$ নিষাইট(দের কাধ্য কলপ দেখিয়া আশ্ধ্য হইলেন? 
দুঃখে শোকে ঠিন অনিতা হইলেও ভাঁছার কব্য জ্ঞান রহিত হয় শাই। 
তিনি উচ্চৈ:পরে কান্দিয়া কান্দিয়। প্রতিবেশী কুটুন্থগণকে ডকিলেন। তাহার! 
জঅকলেই আসিয়া মিশ্র ভবনে উপথ্িত হইলেন। মিশ্র পুরশারকে হালে 
ঘেরিয়। বসিণেন। অকলেরই বদন শুক । (খ)মিশ্র পুরপ্দরের আনন কাল 
উপস্থিত দেখিয়া একে অন্যের মুখের আত চহতে হাণিগেন। কেহ কেহ 
বাহিরে আলিয়া গঙ্গা তীরস্থ করিবার যুক্তি করিতে শগিশেন। 
পরিণত বত যত বৃদ্ধগণ ছিল। 
কাল গ্রঠ্যাসন্ন দেখি যুক্কতি করিল ॥ (চৈ৩দ্য মঞজল 1) 
নিমাইটাদ সর্বজ্ঞ তাহার আর বুর্বিতে বাকি রহিলন1। হিলি আর 
কাল বিঙ্গ্ব না করিয়া জনঙ্গীকে বলিলেন "মা! এসময়ে শেক করিলে চলিবে 
ন।। ইষ্ট কুটুথের কাজের এই উপযুক্ত সময় |” 
বিশ্বন্তর বোলে আর না কর বিলম্ব 
এই ক্ষণে চাহিতে ই কুটু্॥ . 
এই বলিয়া পুত্র ও জনন্ীতে ঘি পুররকে ধরাধরি করিয়া গন্গাতীরে 
আনয়ন করিগেন। (গ) | 


১৩৪, 


পাস্পীপিপিপশীপিটশশিপীপসপীশীপিপা 





(খে) সকঞেরই যে বন শু ছিঙ্গ একথা বলায় না, কেলনা বঙ্গে তখনও 
অশ্রু একেবারে শুদ্ধ হয় নাই, মৃতাশধ্যায় আত্মীয়ের শে বি্বায় দিতে যাইয়া 
অতি বড় পাষাণ ছগয়েরও নয়লদলে গণ্ড পরিষিক্ত হই থাকে? (উঃ. সঃ) 

গ) হৃদ্ধা শচী মাতা ও তাহার শিশু পুত্রের পক্ষে এ ঘরুতর ভার বহন 
স্বদ্তব। অপরস্ত কুটুম্বগণই বা বহনে যোগান করেন না! কেন € (ভে ষঃ) 


প্রাণ, ৯২২৪।]  জীমন্মহাপ্রভুর পিতুবিয়োগ | ২৬৫ 


এ. রাবার 


ইহা বলি মায়ে পোযে ধরিলেন তারে! 
পিতাঁর সহিত গেলেন জহবীর তীরে। 





এত আত্মবীর খন কুটুন্ববর্গ উপস্থিত থাকিতে প্রভু ও শচীমাত! কেন এই 
কাধ্যে স্বয়ং হগ্তক্ষেপ করিণেন, ইহার একটু তাত্পধ্য আছে। আত্মীয় স্বজনের 
অগ্তিম কালের কার্ধ্য নিজ জনের স্বত্বং করা কর্তব্য। ইহাতে হুদ একটা 
দুখানুতূতি হয়। পুত্রের কর্তব্য নিমাইটাদ করিলেন, পদ্ধীর কর্তব্য শচীমাত্তা 
স্বয়ং করি! লোক শিক্ষা িপেন। গঙ্গার উপরে মিশ্র পূরনের গৃহ ছিল।(ঘ) 
সেখান হইতে ত্বাহাকে গঞ্জাতীর কর! বড় পরিশ্রমের কার্য নহে। গঙ্গাতীরে 
যাহঝর লময় মিশ্র পুরন্দরের সম্পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে । তাহার নয়নদবয় প্রভু 
বদন চন্দ্রের প্রতি যেন বিদ্ধ রহিয়াছে বোধ হইল। আত্মীয় কুটুথগণ হরি- 
কীর্ভন করিতে করিতে লঙ্গে চলিগেন। গণ্াতীরে পিতাকে গরঙ্গাতীরহ্থ করিয়। 
প্র তাহার চরধতলে বাঁমলেন। তখন তাহার বিশ।ল কমণ লোচনছুয়ে 
বারি ধার জর্ষিত হইল । আার তিনি শোক মংবরণ করিতে পারলেন লা 
পিতার চরণ ধার কানে বিশ্বভর। 
সগরিতে ন/রে কঠগদ নদ বর। 
প্রভুর ব্দনে শেকচিহচ' পক্ষিত হহল। তান তখন খৈথ্য হারাইগেন। 
পিতৃ-শে।কাভিভূত হইয়া খি+ম্প গুদে বিলাপ করিতে লাথলেন। যথ। 
প্রঃ চেতন্য মঙ্গলে £-_ | 
আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি। 
বাপওবাল ডক আরনাছি দিব আরম॥ 
আঙঞি হৈতে শুন্য ছৈল এন্বর আমার । 
আয় না দেখিহ হুই চরপ তোমা ॥ 
আি দশ দিক শুন্য অদ্ধকার খোরে। 
ন| পড়/বে যর করি ধরি নিজ কে|রে॥ ৃ 
মিশ্র পুরদ্দর তখনও ষ্পর্ণ স্বজ্ঞান। তিনি পুত্রের ঈৃশ বিলাপ বদরনিযা 
স্থির থাকিতে গারিলেন না। মেই আদর কালেও ঠাহার চিশতবিকারের 


(ঘ) এত সন্বন্ধে প্রমাণ গ্রদগা্ণ করা কর্তব্য। 


৩৪ 


৮ িতিপিশিশীটিপপিশীীিশিশিীপাপীশিশিশ 





২৬৬ ভক্তি । [ ৮৫শ বর্ধ”_ ১২শ সংখ্যা। 
রনির রিনি পরি টিটি রনির রর 
কোন পক্ষণই দৃষ্ট হইল না। (৬) তিনি নিমাই চাদের গদ্ধ হস্ত বক্ষে ধারণ করিঝা 
বাপ্পাকুল লো০নে কহিঙ্গেন "বাপ বিশ্বস্তর! এখন তোমাকে আর অন্তরের 
কথ| ফি বধিব? রঘুনাথের চরণে আমি (তোমাকে সমর্পণ করিনাম বাপ! 
তুমি যেন আম!কে কোন কালে তুলিও ন1।” 

গর গদ স্বরে বোলে শুন শিশতৃর। 

কহন লা যায় মোর যে হয় অস্তর॥ 

রঘুন।থ চরণে ম'পি্গু আমি তোম!। 

তুমি পাছে কৌন কালে পাসরিবে আমা ॥ (চৈ: মহা 


পিতা পুত্রের নয়ন জলে বক্ষ ভালিয়া গেল। প্রভুর বদন চণ্রের উপর 
শিশ্র পুরদ্দরের নয়ন বন্ধ হইয়ই যেন হরিম্মরণ করিতে করিতে 'ইহার শ্র!ণ 
বায়ু নির্গত হইবে। এই সময়ে সকলে হরি রি ধ্বনি করিয়া তাহাকে গজ 
জলে নামাইলেন। তুলসী'র দাম গলা,দশে দেওয়া হইল। চতুদ্দিকে দকলে 
উচ্চেগরে হরি সংকশীর্তন করিতে লাশিলেন | সাক্ষাৎ পুত্ররপী শ্রাগোৌর ভগবানের 
হুধমধুর বদন চন্দ দর্শন করিতে করিতে, এবৎ মধুর হরিনাম করিতে করিতে 
শ্ীপাদ ভগনাখ গিশ্র পুরন্দর বৈকুঠ গমন করিলেন। 
ইত বশি হার হবি করয়ে স্মরণ । 
গঙ্গা জলে লামাইলা সকল ব্রাদ্ধণ॥ 
গলায় তুলিয়া দিলা তুলমীর দাম। 
চৌদকে কত সব লয় হরিনাম॥ 
চতুদ্দিকে হয় তরিনাঁম সংকীত্তন | 
ছেনকালে দ্িজেতমের বৈকুঠে গমন ॥ (চৈঃ মঃ) 
শচীমাতার আকুল ক্রেন্দনেতে ধরণী যেন বিদীণ হইতে গ্াগিল। তিনি 
গর্জাবীবে পড়িয়া! অঙ্গ আছাতিতা শোকাবেগে হাহাকার করিয়া ক্ুদ্দন করিতে 
লাগিলেন । গতিদেখতার পদ ধারণ করিয়া! পাষ।ণ তেদ্দী কত কে বিলাপ 








পন “স্থির থাকিতে পারিলেন ন! “চিত্তধিকারের কোন 'লঙ্গণই দুষ্ট হইল 
না” আবার "বাস্পাকুগ লোচনে কহিলেন” ইত্যানি অত্যন্ত অগামগীা পূর্ণ 
উক্তি। গেখক মাভ্রেরই এই সকল. ঘোষের উপর দৃষ্টি রাখ! কর্তবা। (্ঃ সং) 


গ্রাৰণ, ১৩২৪।] . স্ত্রীমম্মহাপ্রভূর পিতৃবিয়োগ। টি 





করিতে লাগিলেন শচীম্তার হৃদয় বিধারক রোদন ধ্বনি শুনিয়া পণ্ড পঙ্দী 
তথ লতা পর্ধান্ত শোকে অন্িভূঠ হইল । ঠাকুর শোচন দাসের ভাষ!ধ সে 
ধিলাপ কাহিনী শুনুন। ক 

পতির চরণ ধরি কান্দে বো 1 

মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া॥ 

এক্দিন ধরি তোর সেবা কৈলু মুঞ্ি। 

বৈকুঠে চিল! তুমি আমি আছি ভূ ॥ 

শয়নে ভোজনে মুগ সেবা কৈলু' তোর । 

আদি দশাদক শুন্য অন্ধকার মোর ॥ 

অনাধিনী হৈলু' তোর োড়পুত লঞা। 

নিমাই থাকিবে কোগা কত দুঃখ পাঞা॥ 

জগত দু তোর তনয় নিমাই । 

মকল পাসরি যাহ আমার গোসাঞিি। 


জননীর সকরুণ বিগাপধ্বনি শুনিয়া বাগক নিমাইচ[দের পিঠশোক- 
শিবু একেবারে উথণিয়া উঠিল । তিনি কীদিঃা আকুণ হইলেন। তাহার 
দুই নয়নে দর দিত ধারা বৃহিতে গানিল: নয়ন জলে উহার বক্ষ ভাগিয়া গেল। 

মাধের কাণ্দন। দেখি বাপের মরণ। 

কান্ময়ে শটীর হত অবে'র নয়ন | 

গজমতি হার যেন গীথল হুতায়। 

নয়নে গলয়ে জল বিশল হিয়ার ॥ 
আত্মার স্বজনের হাহাকারে, জননীর রোদনে প্রভু কন্দন মংবরণ করিতে 
পারিতেছেন না। তাহার ক্রন্দনে যে জগত সংগার ক।ন্দতেছে বগিয়া বো 


হইল ।: 
"প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংমার 


তখন সকগে মলিন: প্রহৃকে সান্তনা করিতে লাগিলেন । আত্মীয় 

প্রতিবেশিনীগণ তাহার নয় মুছাইয়া দির। শচীমাতার নিকট গইয়া গেলেন । 
শচীমাতা পুর মুখ দেখিরা সকল শোক মংনরূণ করিগেন। 
"গোবু। চাদর খুধ 'দাথ দর পাসারল 


২৬৮ শক্তি । . [১৫শ বর্ষ-১২শ, সংখ্য)। 





প্রভূ তখন আত্মশোক সংবরণ করিয়। জনীকে প্রবোধ দিতে বমিলেল। 
এঁননীকে শান্ত করিয়া পিতার আঙ্যোর্িক ক্রি সমাধ! করিলেন । চঞ্চল নিমাই- 
চ।দ এগণে পরম শান্ত হধীর বালক। কোন চপলতাই নাই। 
আপনে নুখীর প্রভু সর্ণন সমাধিয়া: 
কাল যথোচিত কর্ম করিল সংক্রিয়]॥ 
তাহার পর গঞ্গাতীর হইতে জননীকে *ইয়া গৃছে ফিরিলেন। শুন্য গৃহ 
দেখিয়া শচীমাঠা শোক সিন্ধু পৃলরা উগিয়া উঠিল। নিমাই চাদ জননীর 
কোলে গিয়া ব্িলেন। বমলাঞ্চলে জননীর মুখ মুছাইয়! দিয়! তাহার শোক 
নিবারণ করিলেন । পুত্রের মুখের প্রতি ঢাছিয়। শচীমাও পতিশোক সংবরণ 
করিলেন। প্রভু যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া কুট ভোজন করালেন । 
যথালাধ্য রালণ বৈষুবকে তৈস পত্াদি জান কার্য সমাধ! করিকেন। 
তবে ব্দবিধি মতে যে ছিল উচিত। 
করিল বাপের কর্ম কটু সহিত ॥ 
পিতস্তক্ত প্রভূ পিতষত্র কৈল। 
জমে ক্রেমে যখাবিধি ব্রাঙ্গণেরে দিল ॥ 
তোয়াধার ভোজনাদি দ্রব্য যত যত। 
ত্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃ-তকত ॥ 
প্রভু পিতৃহীন গইলেন। শচীমাতার অঞলের ধন নিমাই টার্দ পিতৃহীন 
হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্যারসে তিনি মন্ত হলেন শচীমাতা 
ভাপিলেন যদি বিদ্যারসে পুর তাহার পিতশোক ভুলিয়া মংদারে কর্থাদি করে 
সেই- রহ গরম য্গল। 
বিদ্যারসে চিত্ত ষদি ডূবয়ে ইহার । . 
তবে মনোনুখে পুত্র গোডায় আমার ॥ - 
প্রভুর পিতৃবিয়োগ লীগার় ফল শ্রুতি ঠ'?র লোচন দ্বাস লিখিযাছেন ₹- ত 
রদ্ধাকত জন যদ্দি এই কথা শুনে॥ 
বৈকৃণঠ চলয়ে সেই গঙ্গা মরণে 1. 
পিড়শোক প্রড়র নেক দিন পর্যন্ত স্মরণ ছ্রিল। তাহার প্রথম বিবাহের 
সময় একদার এইট শোক দিস্ু উলিয়। উঠিয়াস্থিল তাহ। গ্রন্থে পাওয়া যায়। 


শ্ারণ, ৯৩২৪. জমপ্ষহাপ্রভূর পিতৃবিয়োগ | ১২৬৯ 





প্রভুর শু বিহের অধিবাসের দিল যখন প্রতিবেশিনী কুলনবী বৃদ্দ এতুর 
অঙ্গনে একত্িত হইয়া তাহাকে বরণ কারবার উদ্দোগগ করিতেছেন, তখন 
শগীমাতা তাহাদিগকে লখ্য করিয়া দীনগাবে ছুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন ৫ 
পত্তিহীন মুঞ্ছার পুত্র গিতাহীন। 
তো! তবার সেবা কি করিব মুঞ্ি দীন ॥ 

এই কথা হলিতে বলিতে শচীমাতার ছুটি নয়নে নীয় ধারা প্রবাহিত হইল 
মুধে আর কথা বাহির হইল ন|| জননীর চক্ষে জল দেখিয়। নিমাই চাঁদ 
মস্তক নত করিলেন।, তাহার চক্ষেও জল্‌ আসিল। তাহার মনে শিতশোক 
স্মৃতির উদয় হইল। তিনি মনে বড় ব্যাথ। পাইলেন। পুত্রের চক্ষুতে রগ 
দেখিয়া শচীমাতার চৈতন্য হইল। তিনি তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিরা পুত্রঞ্জে 
বান্না কারতে লাগিলেন ঘথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে £-- 

কেনে কেনে বাছা হেন বিরস বদন। 

এ হেন মহন্ত কার্যে কান্দ কিকারণ॥ 
সকল সংমারে মাত্র তুমি মোর ধন। 
হমি বিমারষ প্রাণ ছাড়িব এখন ॥ 

এ হেন শুদিনে শত্ষণে শচীমাতা পুত্রের নয়নে নীরধার! দেখিয়] অম্ল 
আশঙ্কা করিয়। এই কথ বলিপেন। নিমাই টা কিছু ছুগ্ধি হইয়| এবং 
শোঁকাবেগ মংবরণ করিয়া জননীকে গন্তীর তাবে কহিলেন £. 

' মায়েরে কাঁহলা প্রভু শুন মোর কথ|। 
কি গন্ধ এত দূর তোর মন বাথ! ॥ 
কিবা ধন নাহি মোর কিবা গাইল ছুঃখ। 
দ্বীন একাকিনী হেন কহ অতি রখ ॥ 
পিতা অদর্শন মোর সোওরাইলে তুমি । 
ধেমন দগিছে হিয়া কি বলিব আমি॥ 

এই. বলির প্রত কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন । পুনরায় নবীন মেঘ গজ্ছনের 
ন্যার শব্দে জননীকে কহিপ্েন £ 2৮ 

এক জনে দু'বার দেহ গুধাক্‌ চন্দন 
যথেষ্ঠ করিয়া দেহ যত লব মন। 


ই ৭. | ভক্তি 1 (১৫শ বধ- ১২শ সংখা]। 











নর্ধবান্গে লেপহ সঙার গনি চন্দন । 
যথেউ করিয়া (হু চিত্ত। ছি আনে ॥ 
পুথিবীতে কেছে। যাহা নাহি করে লোকে । 
ইঞ্জিতে করিব আহা কহিল তোমাকে 1 
ধা জননাপ দীদ্তাব দেখিয়া এইরূপ কহিগেন. এস্পে তিনি অননীর 
নিকট রথধ্য প্রদর্শন করিশেন | বিখ ্রদ্ধাওপতির মত কথা কহিলেন, 
শচীমাতা পুত্রের ভাব দর্শনে ও তাহার কথ। শ্রবণে পুলকিত হওয়া মধুর 
বচনে (নিমাই টাদকে শান্ত কারিগেন, পুত্রের কণা মত সকল কার্য করিলেন । 
কঠুরই অনাটন হইপ না। শচীমাতর পুত্রের কণ্যাদে অঞ্ষয় ভাওার 
হইল। (চ) 
এভূর লীল। কথার অগ্ত লাই। প্রভুর নংদ্বীপ লীগ! হুষ্ধান্ধি সম। 
বহর ধেকপ তৃণ্জা, সে তৃ্ানুরূপ গৌরলীলা হা ন্ষি হইতে দুগ্ধ উত্তোলন করিয়া 
পান করি ছুদয় পরিতৃপ্ত করেন। 
চৈংন্যলীপামূত সিন্ধু হখান্ধি দযান। 
তৃষ্ধানুবূপ ঝারি ভরি তেঁহে। ফেল পান॥ 
শ্রীগৌরদের নবন্ধীপ লীগা নিত্য নৃঙুন। ওনিতে শুনিতে প্রঃণ শীল হয়, 
শ্রবণ জুড়ায়, কবিরাজ গোগামী বলিয়া গিয়।ছেন £- 
চৈতন্য চারতামৃত যেই জন শুনে। 
তাহ।র ৪4৭ বুইয়। করে মু্ঞি পানে। 


এত দৈন্য কেহ কোথাও দেখিক্সাছ কি? কবিরাজ গোদ্বামীর পাদ পদ্ম 
স্মরণ করিয়া আত্ম শেঃধনের ঘনা প্রচুর লীগ অনুশীলন করিয়। যে আলন্দ 
গাই তাহা নিজে ভোগ কারির। হখ হয না। তাহ আমার হদগ্জের ধন গোর- 
ভওন্দের চরণে [নবেধন কাএ। ইহাতেই আযার হখ এ॥ গৌর। 








(চ) পিতৃবিয়োগ প্রবন্ধে এই বিবাহের অংশটা অগ্রাস্সিক । শি ভক্ত 
পুত্রের পিতার কথা৷ আর্জীবন আধশারণীয়। [ত্তজি সম্পা্ক 1) 





প্রাণের উচ্ছাস । 
[পুঙ্গাপাদ দাদা দীনবন্ধু বেদাস্তরন্ব মহাশয়ের রচিত উপাসনাসলীত” পাঠে |] 


০ 


কুহ্ুম ঝরিয়া গেছে; সৌরভ ভাহার-_ 
এখনো চৌদকৃ ওই কত্ে আমোদিত। 
ছিড়ে গেছে সুধাধার বীণার মে তার ;-- 
এখনো ঝাস্কার ডার, হখ মুখরিত । 

নাই দাদা “দীনবন্ধু, দীনের আশ্রয় 
লিতাধমে, নিত্য লীলা লাগরে মগগন। 

যে গতি ধ্বনিল কণ্ঠে, এখনে মভয়-_- 
ভয়ার্ত সংগারী ছনে, দেয় অণুক্কণ। 
“ভাঁগবতে" মহাবীর্তি ধাহার প্রজ্খশ _- 
"ভর্তি? র অস্ত অপরূপ ধন। 

প্কাম্পন্জি দণি" ধীর প্রেমের আগ্'ম, 

পবিত্র "প্রার্থনা" ধার, ভাবে অতুল । 
তাহারই বিল চিত্ত হইতে উত্িত-_ 
স্তগবত ভাবে ভরা মধুর এ “গীত” ॥ 


ণ ডা ঘন _. স্ীরসিক লাল ছে। 








* ০তক্তি”র পরম হিতাকাজী বনু, ভক্তকবি জীমুক্ত বনিক লাল গে মহাশয় 
"উপাসনা সংঙ্গীত গাঠে বিশেষ আন'দ লাভ করিয়া, তাতার পবিত্র "প্রাণের 
উচ্ছাদ” পাঠাইয়া দিছেন) আময়। অতি আনন্দ রর চিতে, ভকের দান 


গ্রহণ কার্রি। প্রকাশ করিলাম 1৮ 
| রি? জম্পাদক। 


অপুৰ রামধন্ু। 
(গীতিক) 
[রঙ্গের রাখাল ভাবধারী প্রিয় শিশু গোপাল বিয়োগে, 
এধং নিত্য গৌপালের অমুতময় সংযোগে 
ছুদয়াকাশে অপুর্ধ রামধনুর 
বিকাশ ।] | 


সপন 8০8 


তীর বিরচে, তপ্ত পরাণ বিষাদ জলদ ঘোর 1, 

দ্বেথিক্ষে। গেঁধিতে, ছাইল সমগ্র হৃদয় গগন মোর 

ঝর ঝর্‌ ঝর্‌, ঝরে আখি জল,ক্ষিসম্তাপ! কি যাতনা! 

মন সন্‌ সন্, বহে প্রগ্তন, কিষা তার উদ্মাদন। ॥ 

ছুড়, ছুড়, ছুড়, মেঘের গর্জন্‌, হবে কি অশনি পাত, 

সংসার মাগরে, জীবন তরণী, ডুবিষে কি অকম্মাৎ? 

না, না, ডুবিল লা, প্রভুর ছলনা ও কি ও গশ্গতে হেরি। 

বিচিত্র বজণে, কি চিত্র শেন, কি হুন্দর মরি, মরি ॥ 

প্রেমের প্রোজ্জল কিরণ সম্পাতে, অশ্রুর বর্ষণ' পরে । 

কি এ অপরপ, সৌন্দর্য অনুপ, মাধুধ্যে মানস হবে ॥ 

এযে রে প্রেমের পরম হুদ্বর অপরূপ ইল্জ ধনু । 
জপত কিরণে কিবা শোভা পাক, চিন্ময় ভাবের তনু ॥ 

ভাবনেত্র মেলি, হেরিনুরে আজ হিয়। মাঝে পরকাশ । 

গোপাল বিয়ে।গে, নিত্য গোপালের এ বুঝি বাহ আতা ॥. 

এই বুঝি ব্ষানৃত গোর! প্রেম, তপ্ত ইন্কু চরৰগ।-- 

ধরি ধরি করি, পুনঃ ছাড়ি ছাড়ি, সুখ. ও দুঃখের কি মিলন, 

বাক অগোচর, গাবের গোটরঃ অনুষ্ভবে .আম্বাল। 

গোপাণ বিয়োগে, নিত্য গোপালের এ বুঝিরে জাগরণ 1 . | 

রি, দীনহীন- ঝলক. গাল কে গাম। 


০, 





৩৫ 


কলিকালের মাহাত্ম্য । 
(লেখক-্্রীযুক্ ভবানীচন্দ্র সাহ1 1) 


কঠিন সে কিকাল করহ শ্রবণ। 
পৃথিবীর সব লোক গাপ-পরায়ণ। 
কলি-মল-কলুলিত ধরম হইল। 

সাধৃ-শান্ত্র সমুদায় বিলোপ পাইল। 
কলিত অনেক পথ দান্তিকেরগণ। 
নিতমতি অনুসারে করিল সজল | 
লোক গোহবসে গোতে গ্রাসে শুভকর্ম। 
শুন হরিতক্ত কহি কিছু কালংধর্্ম। 
নাহিক আশ্রম চারি ধরম বরণ। 

নাহি করে কৈহ শ্রুতি-পথে বিচরণ । : 
নিগম বঞ্চক দ্বিজ ভূপ গ্রজ্জাগণ ! 

কেহ নাহি করে মান্য শ্রুতির শাসন। 
ভার সেই গথ যার যাহা মলোনীত। 


- বাচালে সকলে কহে জ্ঞানী হু্ুণিত। 


মিথ্যাবন্ছর দত্ত ঘুত হয় যেই জ্র। 
তাহারে সকলে কহে লাধু মহাজন। 
হী বড়চতুর যেই পরধনহারী | 

ফে করিস্তে পারে দত সে বড় আডারি। 
বহু মিধ্যা কপটতা করিতে যে গারে। 
কলিযুগে কছে সবে গুণধান তারে। 
আচার বিহীন ধেই শ্রুতি-পথ ত্যাগী । 
ক্ষগিয়ুগ মাঝে সেই বিজ্ঞান বিপাঙ্গী| 





২৭৪ ভক্তি । [ ১৫শ পর্বত-১২শ লংখযা । 4 








জটাভায় শিরে বায় বিশাল মখয়। 
কলিযুগ মাঝে সেই তাপম গ্রবর। 
করিয়া অণ্ুত্ভ বেশ ভূষণ ধারুগ। 
'ক্ষাত্তক্ষ নাহি মানে করয্ে ভোজন! 
পৃজনীয় কলিযুগ মাঝে সেই হত্ব। 
তারে লি্ধ খোগীবর সকলেই কয়। 
অব নর কামী লোত্তী অন্তিমানী ক্রোধি | 
দেব বিপ্র গুন সাধুগণের বিরোধি । 
গুণের মন্দির পতি করিয়া বর্তদন। 
অডাগিনী করে পরপুরুষ ভজন। 
তূষন থিহিনা বছে রমণী সধবা। 
বিভুষণে হিভূষিত1 অভা্গি বিধব1। 
গুরু অন্ধ শিষা বধির ঘোহেতে সমান। 
একেয় নাহিক আখি অপরের কাণ। 
গুরু শিষ্য ধন হয়ে শোক নাহি করে। 
দারুণ নরক মাঝে সেই গুরু পড়ে। 
 ব্রঙ্মজ্ঞান বিন। নর লাহি কছে আন। 
কপর্দক হেতু বধে বিপ্র গুরু গ্রাণ। 
বিপ্রসনে বিসন্বাদ করে পুত্রগণ। 
মোদের হুইস্ডে বড় কিসে হে ব্রাহ্মণ? 
গরস্ত্ী লম্পট ছুষ্ট ধল ছুরাশয়। 
বিমোহ্‌.মঙ্ত দেহ মলে অতিশয়। 
আপনি হইয়া নষ্ট লাশে অন্য মরে 1. 
হদ)পি বেদের পথ কেহ অনুসারে। 
কজে কলে, এক এক নয়কে দে পড়ে৷ 
তর্ক করি বেণ গখযে দূষিত করে। 
রমণী, তবন ভূমি সঞ্প্দ বিনাশী। 
. অভ্ক মুস করি লে হয় স়যাসী। :. 


শ্রাণ, ১৩২৪।] .. চন্দ্রশেখর প্রতিবাদের আলোচনা । ২৭৫. 





করাফ ব্রান্ধণৎ ঘারা চরণ পুঙ্জন। 
নিক ছুই লোক করে বিনাশন। 
শুদ্র করে জপ তপ ধঞ্ত এত দাল। 
ব্রাসনে বসি করে পুরাণ বাখান। 
কল্পিত অনেক পথ করিয়া স্থজন। 
মোহবমে করে নর তাহাতে ভ্রমণ । 


এ. সপ! হাট 


চন্্রশেধর প্রতিবাদের অলোচন|।' 
(লেখক--জীযুক্ত কালীহর বন্ধ ভক্তিসাগর।) 


মাক পপস্প 


“ভক্তি” সম্পীদক প্রিয় ভক্তিনিধি ঠাকুর ! 

যয়মনপিংহ, সেরপুর টাউন হুইতে শ্রীমুক্ত প্রেমামন্দ দাস মহাশয়ের 
প্রেরিত পত্রধ।নি গত পৌধের (১৩২৩) সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া ভক্তের অনুযোধ 
রক্ষা করিয়াছেন ভালই হইল--এতহৃপলক্ষে আমি অধম গুটিকতক কথ। 
বলিবার হুবিধা পাইলাম | গুটিকতক কথা এই £-. 

১। আপনাকে ধন্যবাদ ফেই আপনার হ্িতীয় টিপ্পনী এক প্রকার রি 

হ। লেখার আভাসে আমার হিখাস, প্রতিবাদক দাস হাশর তন নিট 
বৈধণব। স্বজলের অতি উচ্চাসন হইত্তে গুন্নপ লিখিয়াছেন। কিন্ত হুঃখের 
বিষয় তিনি অত দূর উঠিয়াও চক্কোর হন নাই। 

৩। “কথা! নিক নাড়া চাঙার অন্যাম বা সময় আমার নাই”-_ইছা ১১ 
হইতে পারে কিন্তু দিন্দা কম করেন নাই। “নাড়া চাড়ার অত্যাল” চি ক্ম 
হইলে-গ্রাচীন নবীন উভয় পক্ষেরই মগল হুইত। ও 

78 শক আনন্দ চত্তশেখরেশ প্রবন্ধের প্রতিধাগ পর পাঠ করিয়া প্রতন্ধ লেখক 
আমাকে যে পত্র ণিধিয়াছেন তাহা মাধারণের অবগতির জন্য অবিকল মে 
করিয়া! দিলাম | (ডঃ সঃ) | 


২৭৬ ভক্তি ।  : [১৫শ ব্.-১২শ। সংখ] 








&। দাস মহাশর বিধির ফুলবাগানের এমারতে বাস করেন। দীঘির 
জল টলমল। তাহাতে তিনি মিত্যন্াযী । "ওক্কিসাগর” মরুভূমির ক্কু্র জীব 
সতত দগ্ধ, কিন্তু বালুর তলে তিনি এক অফুরন্ত উৎস পাইয়াছেন। তাই নিয়া 
তার এত বড়াই। 

৫। প্অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌরয়ায়”--একথার় ধাহাদের বিশ্বাস 
নাই, তাহার প্রতিবাদ করির। মুখী ছউন্। 


৬। "জীএকাদশী গিধলে মহো২ংসঘ কোন্‌ হিধি অনুসারে হইল 1”-- 
প্রতিবাদক মহাশয় সম্ভবতঃ সকলগুলি কথায় প্রণিধান করিরার সময় পান লাই। 
ওইটি জ্ীমান প্যারী মোহনের জঙঞ্জ? জগুরাগের চিত্র। প্যারীমোহন তো 
বুন্িপনা, উপদেশ মানিল না।স্কু্খের ইচ্ছার, উপর মুখব্যাধীন করিবার আমরা 
কে যাহারা সেদিনের জন্য প্যারীমোহনকে দেখিল তাহার। বুর্ধিল এর উপর 
বিথি নাই। যাহার! না দ্েখিয়াছে তাহার দূরে থাকিয়। বিধির বন্দনা গাহিত্ে 
পারেন- দশটা গালিও দিতে পারেন। কিস্তু আমার গোরা তা বুঝিগ কৈ? 
মহোৎসবের বিধি আছে, কিন্তু মহা মহোত্সবের বিধি দ্বেখিন।। কতিপয় বৎসর 
মধ্যে আমার গৌরনিত্যানন্দের যেগব সাক্ষাৎ মিম] দর্শন কগিয়]ছি, তাহাতে 
ও সব দিনকাণ। বিধির কথ। শুনিতে ইচ্ছ। হয় না। . 


৭। নিতাই গৌরের নাম শুনিবে না এমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব না থাকিলে, 
গৌড়ীয় বৈষৰ হওয়া মুখের কথা নয়। কারণ সকলের দুঃখের গৌরনিতাই 
নাম প্রতিবাদক মহাশযেরও তাল লাগে নাই। যথা সিদ্ধচরণ দাস বাবার 
মুখের "গৌরনিতাই” শুনিয়া তিনি কাণে হাত দিয়াছেন। বন্ুতঃ সহম্্ সহজ 
লোক গৌরনামে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, কেবল দুই চারিটি বেশ ভূষার অথচ 
নিরক্ষর বৈফুাছিমানী ব্যক্ছির প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল। যাহার শ্যার্থ আছে, 
ব্যবনা আছে, হিংসা, দহোৎ্লবে চুরি করিয়। ঝুলন] বে, ঘাহার আছে সব, 
নাই কাছা--সে হেন বৈষণব্র প্রঞ্ষ-সমর্থন করিয়া চরণ হাস বাবার প্রতি 
অবজ্ঞ! প্রদর্শন মধ্যাদার ব্যাথাত। 


 পন্ধকরূপী '্ছগবান্‌' এ মন ডি গ্রহণ ছে, ভিন চরণযাষের 
চরণ টি, কেন? 


শীবণ, ১৩২৪] চন্দ্রশেখর প্রতিবাদের আলোচনা । ২৭৭ 





৯। অগ্টগ্রহর সন্ীর্ভনের যে প্রণালী তানুযায়ীই উত্স লন্পা্দিত 
হইগ়াছিল। অধিবাস কু& ভালাদিও হইয়ছিল। আমার বিশ্বাম দাস মহাশয় 
নিজে মূল প্রবনধটা পাঠ করিবার স্ৃষিধা পাঁন নাই। | 

১৯ । অরুণাচলের কীর্তন কীদৃশ জানিনা । কারণ জহটকাছাড়ের কোন 
উত্ধবে আদৌ থাই নাই। ত্রিপুরা ও ঢাকা জিলার বহগ্থানে "গ্াণগৌর 
নিত্যাদন্দ" লাম কীর্ভিত হইতে গুনিয়াছি। বোধ হয় দাস মহাশঘ উহছাকেই 
জারি গান বলিব কার্থ করিয়াছেন । দে।ষ ফি ?1--এ নাম কীর্ডনীয়াগণের 
প্রাণের আকুলতা এরূপ দেখি যে বাস্তবিক গৌরনিত্যানন্দ তাহাদের প্র;পই 
বটে। এমন মহান্তাগ্যের নি্দা কেন? তাহারা প্রাথগৌর হলিবার যথার্থ 
অধিকারী। গৌর যত দিন প্রাণ নাঁ হম, ততদিন এ তর্ক উঠিবে মানি। 
আমরা দেখি এ'ধের গুণেই মশবিশজনে গৌর চিনেছে, ধরেছে। ইহা 
গেৌরেরই ইচ্ছা। দাস মহাশয় ভজমানন্ম, নিরিধিলি কাল কাটান ইহাও 
গৌরের ইচ্ছা। দুঃখের বিষয় তিনি 'প্রাণগৌরনিত্যানন্দ" নাম গান অসঙ্গত 
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ১ এমন কি উচৈঃশ্বয়ে নাম গাহিবার মহিমা যাহ! 
জীহরিদাম কীর্তন করিয়াছেন, তিনি তাহার ও বিজ্রুপ করিয়াছেন; তাহাগ ভাব 
কেহ দাম গাহিও না-_গোঁর লীলাকাওড উঠিয়া যাউক্‌। ক্চেমনে নাম গ্রাহিবে? 
যেমূনে গ্রাও তেম্নে দোষ লাগা। কিন্তু জানি যাহাকে প্রাণগৌর জারিয়াছে 
সেই জারি গায়। | 

১১1 নামে বিচার দেখিনা, নাই হখের কহ কিন্তু মালা গীথা নামে 
বড় কলহ। বিশ্বের চক্রবর্তী মহাশয়ের গীত নাম ভাল চরণগাপ ববাজি 
মহাশয়ের গীত নাম স্বাল নয়, এ বিচারের তাৎপর্য বুঝিনা । যদি ভাবুকের 
ভাব গ্রবাহেই নাম গুলি বাহির হয়, তাহার বিচার কি, তাহাই উত্তম। বদি 
ভাষই:উহার ভিত্তি না হয়, তবে দর্শন যুক্তিই ভিত্তি। তবে দর্শন জর উপর 
আকিকা দেখা যাউক্‌ £- ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপা দর্শন। 

৯খৰ এনিতাইঙ্রৌর রাধেশ্যাম হরেক হরেরাম ”-_"হরা” স্থলে “হয়ে” 
প্রয়োগ আছে এবং "রাম" “কৃষ্ণ প্রভৃতি অকারাস্ত শবে বিঙর্গ নাই। 
এতদ্বারা উপমিত হুয় যে এই নাম সকল সম্বোধন পদ । হুতরাং, তক্জিনিধি 
মহাশয়, আপনি “ছঞ্জ' "জপ? যোগ দিনা যে পোষ মীমাংসা করিয়াছেন 
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তাহ। ঘমীচীন হয় নাই। সম্বোধন পদের পুর্বে “হে”, "সি" প্রভৃতি অব্যয়ের 
মাত্র এয়োগ হইতে গারে। “জপ হরে কৃষ্ণ” হবার] জর্থ এই হয় যে, হে হবে" 
কষ) তোমরা! জপ (জগ কর)।. দ্বিতীয়তঃ ধরন্--"অপ” প্রশ্নোগ দ্বারা কেবল 
মনকে বা শীবকে উপদেশ দেওয়া, হইঘ। জুতরাং তাহ। কেবল একব।র বলিঙেই 
যথে্ট-"হে মন, তুমি হরেকৃষ। নাম জপ।” কিন্তু তা নয়, এ যে অহনিশ 
মুহ্ুহ নিজেই. গাছিবে !. অর্থাৎ হরিকে যে. ডাকা হইতেছে "ছে হবে, হে 
কৃ, ছে রাধে, হে শ্যাম ইত্য।দ্ি।”' এই লামগুলি কেবল হার সম্বোধন 
হৃচক। এই অব মুলনান ধরিয়। কেবল হার্ধকে ডাকিতে হইবে। 

১৩।  লিতাইগৌর রাধেশ্যাম। হরেকফ হরে রাম ।-_ 

নিতাইর কুপায় গৌর পাওয়। যায়। গৌর ও রাধাশ্যাম অভেদ পয়তত্ব। 
ইনি সর্বচিত্তাকর্ষক বলিয়া কষ এবং চিত্তে রমণ করিয়া থাকেন বণিয়। রাম হা 
আত্মারাম। হুতরাং এই নামমানিকার ক্রম-পর্যায় অতি হুন্দর ও তত্ব ব্যঞক 
এবংহুশৃঙ্লতাবে, ্রধিত। তবু ছদ্ববেশে যদি. একাস্তই দোষ দর্শন করেল, 
তবে প্রতিবাদক মহাশয় ঠাকুর মগাশয়ের বীর্তিত “জয়ঃজয় নিত্যানন্দ অস্বৈত 
গৌরাঙ্গ উল্লেখ করিয়া ভাল করেন লাই। কারণ দাসমহাঁশয় ভাবুকের 
ভাবে/ভি সব সত্য-_নুন্দর একথা শ্বীকার করেন নাই। এ সব নামমাল। 
ভাবনত্রে বচিত স্বীকার না! করিলে দার্শনিক. তত্ববিচার়ের উপর এবং জীল। 
সম্বন্ধে উপর নির্ভর করিতে হুইবে। শ্রীনিত্যানন্দরূপ আঙনে উপহিষ্ট 
জীগৌরাঙকে ভ্রীঅদৈত ম্তকে করিয়া আনিয়া নবন্বীগে নামাইয়ছেম। তাহা 
হইলে "নত্য।নপ্প” ও গৌরাজ এই. ছুই পদ্দের মধ্যে "স্থৈত' পদ কেমনে 
স্থপিও হইতে পারে? মহাজন বাক্যেও যখন, এমব ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তখন 
ওসব রচনা ভাবমূলক মানি সর্দখা নির্দেষ মনে করাই সঙ্গত, নচেৎ লামের 
সঞল [প্ঠ সমান নয় মনে কারা ধর্গতে গনি উপস্থিত কয়া নিতান্ত অনৈধ। 

১৪। *ব্ছ কাগজে নূতন নুগুন বহু প্রকারে কথাই থাহির হইতেছে।- 
ঘেসব দাষ মহাপর এতকাগ লহ কারিরা আপিরাছেন “কিন্ত” (দ্ষিনিবি 
মহাশয়, আপনার মত তাল লোকেন)."আগনার ক।গজেওএইরূপ পেচ্ছাচাবী 
প্রবন্ধ দেখিয়া" দাস মহাশয়ের কিছুতেই স্ছহইল লা। ভক্তিনিধি ভ্রাতৃপ্রবর 
প্রতিবাদক মহ!শয় ফোম!কে কতই কুলাইক়্াছেন। দেবত1ও স্বতির বস, তুমি 





শ্ংণ, ১৩২৪।]  সাধুনিন্দ| মহাপাঁপ। ২৭৯ 





তাই একটা প্রতিবাদ ঘোর আপত্িসন্েও বাহির না করিয়া থাকিতে পারিলে 
না। ভাবিয়া দেখিও গ্লাস মহাশয় তাঁহার মিজকে কতষড় এক উচ্চাসনে 
বসাইয়| লকদকেই অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। * 

৯৫। বখাকালে শেষরাত্রে নিশান্ত লীলা কু ভনাদি আঅষ্টকালীন সমগ্র 
লীলা গ্রান আরত্ত কয়তঃ অহোরাত্র বীর্তন করিয়া ”__ এখানে ভাষার 
অর্থ ভক্তিনিধি ভায়া কি বুঝিয়াছেন জানিনা। “আবত্ত” কথা দ্বারা বুঝা! গেল 
সমগ্রলীলা এক মুহূর্তে গাহি অহোরাত্র কীর্ভন আরভের ভিতর রি বা 
সবই থাকিল। পরেকি উল্লেখ নাই। 

১৬। "বাবু স্ন্যাসী” প্রভৃতি কথা লিখিতে তক্তিনিধির যেন একটু রস 
উধালিয়াছে কিন্ত আমার বিশ্বাস ভক্তিনিধি ভায়ার স্বাবক দাস মহাশয় এ পর্যন্ত 
কোনও সমাজে বাহির হন নাই। তবে 'বৈধব চিদিতে নারে দেবের শকতি।” 
আমরা এমনি অধম যে অটল দাপ, বিটলদাল নিটেলদাস গ্রাভৃতি নাম স্মৃতির 
সঙ্গেই আমাদের মনে নেড়ী, দাড়ী ও উদরী (মোটা পেট) টাড়ায়। ইতি 





ফের 


“্সাধুনিন্দা মহাপাপ ।” 


শপ 000 8 পপ 


শান্ত বলিয়াছেন )--"সৎস্ন্গ সিধানোহৎপিক্ষণার্ধমপি শযাতে।” আবার 
সচরাচর শুনিতে গাওয়া যার )--"সৎসঙ্গে দ্বর্গবাম। অসংসজে সর্বনাশ!” 
অহই .ঠিক, কিন্তু আমর .কি একবারও ভাবিয়া দেখি যে, প্রকৃত সাধুলজ.কি. 
আর প্রকৃত সাধুই বাঁকে? সাধুসঙ্গের অদীম মহিমা সকল শান্ত্রেই কর্তিত 





: *গুরুদেধের কৃপায় ও জীতক্কি দেবীর অপরিসীম দয়াধলে জা ১৬ 
বসব ধরিয়। কত ভাবের কতলোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হইল। প্রতিবাদক 
মহাশর যেভাবে প্রতিধাদ 'করিয়াছেন সম্পূর্ব সে ভাব না! বুর্কীলেও উহার ভিতরে 
ষে কিছু গোলমাল আছে তাছা৷ আময়া পূর্বেই বৃঝিয়াছি। তধাপি, নিতাই 
গৌর রাধেশ্যাম নাম জইয়া চতুর্দিকে ২ বর্ঘন আলোচনা হইতেছে তখন রও 
চু হউফ এই ইচ্ছাতেই প্রতিধান প্রকাশ বরিয়াছিলাম। দেখি কি হয। 


২৮ ভক্তি |. :[১৫শ বর্,_ ১২শ সংখ্যা। 


ছইয়াছে।, ঘণি পুব্ব ওল্মের শুকুর্ত বলে কাহ।র ভাগ্যে ক্ষণ কালের জন্যও 
প্রকৃত মাধুষজ হয় তবে তিনিই বুর্বিতে পারেন ঘে, সাধনের কি অমীম 
ক্ষমতা, কি অমোত্ধ ফল। শান্ত বলেন )-দাণু সঙ ছুর্নভোহগম্যোহমো- 
স্বশ্চ.” অর্থাৎ, সাধু ব্যক্তির দর্শন, মহুতের কপা যখাথই নৃহু্ন) অগমা 
এবং অমোথ । | : 





“নশক্তোহি খাভিলাষং জ্ঞাপরিত্যু্ক চাতকঃ। 
জাতাতৃতৎ হারিধর স্যোষয়েত্যেষ চাততকম্‌ ॥" 

অর্থাৎ, চাতক বারি প্রার্থনা! ন। করিলেও মেখ যেমন আপন উদার শ্বভাব্র 
গুণে ঢাতককে বারি বর্ষণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, মহৎ ব্যক্তি ও তদ্রুপ 
অব্য মনোগত ভাব বুঝিনা প্রার্থনার অপেক্ষা না করিক্জাই আশ্রিত জনের 
মনোবাধন। পুর্ণ করিয়া খাকেন। শক্করাচার্ধ্য বদিয়াছেন ।-- 
“্গমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেফা। 

ভবতি ভবার্ণর তরণে নৌকা 

ক্ণকাল সাধু সঙ্গ দ্বারা যে কি প্রকার অমানুষকত্তাবে কত মহৎ কায 
সাধিত হয় তাহার ভূরি তরি প্রমাণ শান্দ্ে দেখিতে পাওয়। যায়। 

রত্বাকর দৃন্যুছিণ, একমান্র সাধু সঙ্গে খুণে বান্মীকি নাম ধারণ করিয়। 
গগতে অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যেশী দিনের কথা নয় ৪৩২ বদর 
হইল পুর্ণক্ধ ভগবান জীগৌরাঙগরূপে নদীয়ায় যে প্রেমণীলা করিয়াছিলেন) 
তাহার পারিযাগণনের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা সংশাধিত হইয়াছে যাহা পাঠ 
করিতে করিতে হিন্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়, আমর! উপসংহারে এ বিষনত 
ফিঝিৎ আলোচনা করিব ইচ্ছা রছিল। এক্গণে সাধুধণের শ্রেষ্ঠত্ব মধ 
সক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। 

সর্বশাস্তরমার পঞ্চম বেছে স্বরূপ রীমন্তাগঘত আলোচনা দারা অবগত হওয়া 
যায় যে, সাধু দর্শনতে। দূরের কথ! তাহার্দিগের গুণাবলি আলোচনা দ্বারাও শত্ত 
শত জন্মেরপাপ দূরিভূত হয়। ঘখন সাধুমিগের গুণ-কীর্ভনে এত ফল ন। জানি 
দর্শনে কত ফল। কিন্তু দর্শনোপযোগী চগ্কু চাই। | 

_ আধাত্মিক, আধিৈবীক, ও আবাধিতোৌভীক এই ভ্রিতাগ ভাগে তাপ 

মানবের এবমাত্র.পা্তি' স্থল "ভগবৎ প্রাপ্তি” দেই ভগবং প্রাপ্তির এক মাত্র 


শ্রাণ, ১৩২৯।] সাধুনিন্দ! মহাঁপাঁপ। ২৮১ 


উপায় "গুক্তি” আর এই চক লান্ছের জর্বপ্রে্ উদার "সাধুগজ।” সাধু 
ভক্তের সেযায় ্ীভগবামের সেবা কর] হয়। জীভগবান নিজমুখে বিয়াছেন ; 
"যে মে তক্তজনাঃ পার্থ নমেতক্তাশ্চ ঘেজনাঃ। 
মদৃতক্তান!ঞ যে ভক্তা সেখেভাক্তোন্তমামতা 8৮ 
. অর্থাৎ, ছে পার্থ! যে আমাকে ুক্তি করে লে আমার তত প্রিয় লয়, কিন্তু 
ঘে আমার ভক্তকে ভক্তি করে সে আমার ততোধিক প্রিয়। আরও বলিয়াছেন; 
"সাধবে! হৃদয় মহাৎ সাধুন1ং জদয়ভৃহং | 
ম্দম্যত্তে নজানস্তি নাহুৎ তেভ্যো মনাগপি 8” 
অর্থাৎ, সাধুগণ আমার হৃদয় আমিও সাধুগণের হাদয়; স্তক্গণও যেমন 
আমাকে তিন: অন্য কিছু চান্জ না আমিও সেইরূপ ভক্তগণ ভিন্ন অন্য'কিছুই: 
চাই না। “খহৎ তক্ত পরাধীন” আমি সংপূর্ণ ভক্তের অধীন, ভক্ত আমাকে 
যখন যে ভাবে যেখানে রাধিবে আমি ভক্তের নিকট সেইভাবে সেইখানেই 
থাকিতে বাধ্য, ভক্তের নিকট আমার কোনই স্বাধীনতা খাটে ন1।--. 
প্তজের হাতে প্রেমের ডোরি । 
যেদিক ফিরা সেজিক ফিন্রি॥” 
ভক্ত ত্তগবানে যে কি অপূর্ব সন্ত, কি অপূর্ব প্রেমের বন্ধ, কি মধুরতর 
ভাব তাহা ভাবিষার, বুঝিবার এবং প্রাণে প্রাণে অনুত্ধব করিবার। 
সাধু ভ্ক্তগণ যখন ভগবানের এত প্রিয়পাত্র তখন সেই গক্জের নিল্দাবাদ 
করা ধে কতদূর গহিত, কতদূর পাপজনক তাহা বোধ হয় সকলেই বুর্ধিতে 
পায়েন। প্রীন্রীহরিত্তকি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ঘে সকল অপরাধের কথা উল্লেখ 
দেখিতে গাই তশধ্যে সাধুনিন্াকেই সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান অপরাধ বলিয়া 
কীতিত হুইয়াছে। এই সাধুলিন্দা বলিতে যে কেবল নিজের দ্বারা ফোন 
প্রকারে নিন্দা করা বুঝাইবে তাহা নহে। শাস্ত্র বলেন £--"নকেবলৎ যো 
মহতোবভাষতে শৃপোতি তন্মাদপি সোহপি পাপ ভাকু।' (কুমার সম্ভব ) 
নিন্দা করাতে! অপরাধই অধিকন্ত অপরের দ্বারা মহতের নিন্দাবাদ শ্রষপ করাও 
অপরাধ। | | রা রা রা 
যে ব্যক্তি গং লিন্দা অথব। গুগবত্তক্ের দিন্দা প্রবণ করিয়া সে স্থান 
পরিত্যাগ না ফরে, ফে বাকি নিশ্চই পুণ্যহীন হইয়া অধোগতি প্রাণ হয়। 
৩৬ 





২৮২ ভক্তি]. [১৫শ বর্দ.-১২শ সংখ্যা। 





যাহাতে কোনও প্রকারে উক্ত নিন্বা কর্ণগোচর না হয় সাধ্যমত তাহার চেষ্টা 
করিবে। 
শান্্র যুদ্ধি ঘারা সাধু মার বিষময় ফল বিশেষগ্কাবে দেখাইতে গেলে 
প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধি হর বলিয়! কেবঙ্জ মাক প্ীচৈতন্যত্ত।গবত ও শ্রীচৈতস্ত 
ভরিতামূত। গ্রন্ধথয়ে বর্ণিত পরম ভক্ত হরিদাসের নিষ্বা করিয়া হরিনদী গ্রাম 
মিবানী কোন হূর্জঘন ব্রাঙ্ীণের কি দুর্দশা হইগ়াছিপগ তাহাই পাঠ কবর্গের 
অবগতার জন্য সংক্ষেপে বর্ন করিয়। আমার বক্তব্য শেষ করিব। ভ্ীচৈতনা 
স্কাগবতে উক্ত হইয়াছে ;__. 
"্হরিনদী গ্রামে এক হুর্ডন ব্রাঙ্মণ। 
হরিদাস দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন ॥ 
সে বিগ্রাধযে কত দিবস থাকিয়া । 
বসস্তে নাসিকা তার গড়িল খসিয়া॥ 
হরিদাস ঠাকুরের করিলেক যেন। 
কষ তাহার শদ্তি করিলেক তেন $? 
ভক্ত কুল চুড়ামণি হরিদাণ চাদপুয়ে ঘলরাম আচার্ধের ঘরে থাকিবার সময় 
একমিন হিরণ্য গোবর্ধণ মজুমদারের সভায় গোপাল চক্রবন্তী নামক এক 
ব্রাহ্মণের সহিত হাহার নাম মাহাত্ম্য লইয়। তর্ক বিতর্ক হয়। হরিদাস বলিলেন 
নামাতাদে মুক্তি হঘ। ব্রাঙ্ষণ বলিশেন তাহ। কখনই হয় না। এইরূপ বু 
তর্ক বিতর্কের পর ব্রাহ্মণ বলিলেন /-- 
“বিপ্রকহে নামাভাষে যদি মুক্তি হয়। 
তবে আমার নাক কাট! করছ নিশ্য় & 
হরিদান কহে যার নামাতাসে নয়। 
তবে আমার নাক কাট এই হুনিশ্চয় &" 
 মড়াদদৃগ্গ উভয়ের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রধণ করিয়া হায় হায় করিয়া 
, উঠিগেন, মজুমদার মহ।শয় বিপ্রকে বছ তিরস্কার করিয়া বলিলেন তুমি 
হরিদাসকে অপমান করিলে তোমার নিশ্চয়ই সব্ধনাশ হইযে। 
এএনিকে হরিদাস ধন প্রনিজা করিয়া উঠিঘা চলিলে মন্ুমগার, মহাশঃ 
ভাহাকে ডাকিরা চরণে ধরিংা ক্ষমা ্রার্ঘন৷ করিলেন . হরিদাল, মজুমদার 
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মহাশয়ের কথা শুনিয়। বর্লিলেন, এই যে ব্যাপার সংখটিত হইল হহাতে 
তোমাধের বা এ তার্কিক ত্রাঙ্গণের কোনও দোষ মাই দোষ কেবল এ 
ব্রাহ্মণের তর্কনিষ্টা মনের । ন্মের মহিম যে তর্কের গোঁচরি ভূত লয়। 
“বিগ্বাঘে মিহয়ে বন্ত তর্কে ব্ছদূর।” এই মহান বাক্য যে অদ্রান্ত সত্য তাহ! 
ই ত্রার্গীণ কোথা হইতে জামিবে । 
হরিদাগ এইরূপে উহাদিগকে আব্বস্ত করিয়া তথ] হইতে প্রাস্থান করিলেন 
মজুমদার মহাশয় সাধু নিন্দা, নাম মহাত্যে অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণে ত্রাহ্মণকে 
ত্যাগ করিপেন। ক্রধে-_ 
"তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হইল। 
অতিউচ্চ নাশাতার গিয়া পড়িল ॥ 
দেখিয়। ঘকল লোক হইল চমৎকার । 
হরি দানে এ্রশংসি মধে করে নমস্কার ॥” 
এখানে যদিও হরিদাস ব্রাদ্ধণকে কোনও প্রকার অভিসম্পাত করেন নাই 
তথাপি ভ্তক্ত বাহ কলত ভক্তের অপমাম সহ কপিতে না পারিয়া হাতে হাতে 
প্রতিফল দেখাইয়া দিপেন। হ্তরাৎ মকপেরই 'যাহাতে কোনও প্রকারে 
ভগবন্তকের নিন্দাবাদ না করা হয় গুদবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ] উচিতত। 
ভক্তকে নিন্দা করিলে কেছই যে তাহাকে রক্ষা করিতে মমর্থ হয় না তাহা 
দেখাইয়া বৃহৎ পাষণ্ড দলন গ্রন্থে বলিয়াছেন )__ 
"বৈষব হেলন পাপ তরিতে নারিল। 
মহামুনি ছুর্বাসারে চঞ্রেতে দ্রহিল॥ 
কষুদ্রজীব, হ'য়ে করে বৈষ্ণব হেলন [ 
কার শক্তি আছে তারে রক্ষে কোনজন ॥”? 
্নধপুর!ণে উজ্ত হইয়াছে ;-- 
পনদ্াংবুরকাস্তি যে মুঢা বৈষঃবানাৎ মহাত্মনমূ। 
গতন্তি পিডৃতিঃ সার্থং মহারৌরব সংজ্িতে।, 
অর্থাৎ, ষে মুড মহাত্মা বৈফবগণের নিন্দা করে দে পিতৃপুকুযগণের সাত 
মহারৌরব লামক নরকে গমন করে। কেবল বাক) দ্বার। নিন্দা করিলেই ষে 
অপরাধ হয় অন্য কিছুতে হয় না তাহা নছে। শান্তর বলেন ১. 
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“ছাযুশরেয়ান্‌ বশোধ্ধ লোকানাহিসমেব চ। 
হস্তি শ্রেয়াৎলি সর্ব্বাণি পুংসো মুহ্দতিক্রম |" 
অর্থাৎ, মহৎ ব্যক্তির মর্ধ্যাদার হানিকর ফোন কর্ম করিলে আয়ু, শ্রী, 
যশ, ধর্মও ইহ পরকালের গতি নষ্ট হইয়া যায়। 


জীমতাগধতে জড়ভরত বলিয়াছেন ;-- 
"বছগণৈস্তপন্যা ন ষাতি 
নচেজায়া নিব্বিপনাদূ গৃহাঘা। 
নছদ্দলানৈব জলাগি হৃর্ঘ্যে 
ধিদ। মহৎ পাদরজোঘ্িষেকমূ। 
অর্থাৎ গার্ৃস্থ বা বানগ্রস্থ অথবা লন্গ্যাল আশ্রম দ্বার। কিনব হুরধ্যাদি দেখ” 
গণের পু্ধার দ্বার! যাহ! লাভ করা যায় ন। কেহল মাত্র ভক্ত পদর়জ বিলু্ঠিত 
হইয়া থাকিতে পারলে তাহ! অনায়াসে লাভ হয়। ততবাজ প্রহ্মাদ আপন 
পিতাকে বলিয়াছেন)--. , | 
“মেধা? তিস্তা ছুরুজ্রমাজ্যিং 
স্পর্শন্যনর্থাপগঞ্ো বদর্থ; । 
ম্হীমাংৎ পাদরজোভিযেকং 
নিক্িঞমাদাৎ ন বৃণীত যাধৎ 8” 


আর্থাং। হে পিত! মাগবগণ যে পরাস্ত অকিঞন ভগবন্তকের় পদরজে ষ্টি 
মা হয় মে পধ্যন্ধ তাহাদের মন কখনও জককের পাঁদপদ্ স্পর্শের উপযোগী 
হয়লা। এইরূপ বহু বছ প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যা আর উদ্ধৃত করিরা প্রবন্ধের | 
কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিন1। 

_ অবশেষে আমার এইমাত্র বক্তষ্য ধে, ফেহ যেন শহতের দিদ্দা কি 
অপরাধি না হন। আহুন, সকলে মিলি আমর বীতগধানের নিকট শক্তি 
লাভের জন্য প্রার্থনা! করি ।-_-ভাগবণ্ডের সহিত হুর মিলাইর বলি)" 

“যাবত মায়য়। পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্্মভি। 
তাবৎ ভর প্রসঙ্জানাং সঃ ম্যান্েতষেবে £ 
তুলা মলবেদাপি ব খ্র্গঃ না পুলর্ডবমূ। 
ভগবত সি সঙ্গম্য ম্ত্যানাং কিদুতাশিষ$ ॥.. 
অর্থাৎ ছে তশ্বধল! যে পর্থাস্ত তোমায় অঘটন টন শালিনী এই মায়া 
ময় গংপায়ে থাকিস প্রারতস কর্ণুফলে এই জগতে ভ্রমণ করিষ ততদিন যেন 
তোমার প্রিগজগণের সদলান্তে হফিত না হই, ইহই প্রার্থনা। টা 
০:0১ বক মনা, ॥ 


বু শিরিন 
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